৫১৬ উদ্বোধন । [ ৯ম--১4শ লংব্য। । 





শান্গোক্ক মূর্তি সকলের মধ্যে নগ্লা, নৃত্যময়ী, হরহদ্বিলাসিনী, কক্ষষঙ্করী, 
তৈরবী, কালী প্রভৃতি সূর্ভিই সর্দেচ্। এই মুক্তিতে নিক্রিয় ও সক্রিয়, সৌম্য 
ও ভীনণ, শীস্ত ও উগ্র সমস্ত বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। 
অব্যক্ত ব্রহ্ম বিশবমত্তিতে কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন তাহার সুন্দর প্রতিমা 
এই মৃত্ঠিতেই সুম্পষ্টরূপে দেখা যাঁয়। এই বিশ্বসংর সত্ব রজঃ তথ এই 
গুণরয়ের সংঘোগ ও সমবায়ে উদ্ভত। এই তিন গুণের খেল! লইয়াই 
সংসার । রজোগুণ ক্রিয়াতমক ; রজোগুণের দ্বারা সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে । 
সবগুণ বিদ্যা যূলক ; সন্বগুণে সংসারের রক্ষণ ব| স্থিতি চলিতেছে । তমোগুণ 
অবিগা.যূল্ক ইহান্বার! সংসারের যাবতীয় অনর্থ অর্থাৎ পরংস সাধিত হইতেছে। 
এই গুণত্রয় বিশিষ্ট সংসারের ছবি, স্থষ্টি স্থিতি বিনাশশীল! কালীমৃর্তিতেই 
প্রকটিত । পরষ কাঁকুণিক জগদন্বান্ূপে মা আমা স্ুুসস্তানগণকে বরাঁতয় 
দান করিতেছেন! আবার অতি নিষ্ঠর! পাষানী রূপে স্বহস্তে নিজ ছুষ্ট 
সম্তানগণকে প্রচণ্ড খড়গ দ্বারা নিধন করিয়। তাহাদের উঞ্ণরুধির পান 
করিতেছেন! এক হস্তে ভুরি ভূরি অধৃত বিতরণ করিতেছেন, আবার অপর 
হস্তে অতি রুক্ষ হলাহল বর্ষণ করিতেছেন ! ভীষণ অক্টহাস্যে দিজ্মগুল 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে! উন্মত্ত তাগবে শত শত বন্দা্ড চূর্ণ বিচুর্ণ হই- 
তেছে! আবার নিমেষ মধ্যে সহজ সহজ ব্র্ষাণ্ডের উৎপত্তি হইতেছে ! মা 
আমার দিগ্রদন।। ব্রঙ্গময়ীকে কোন্‌ বস্ত্র আরৃত করিতে পারে ? অনন্ত কাল 
শঙ্ষরদ্ূপে মায়ের পদতলে সশাধিস্থ। দেশ কালাতীত জগদন্থাকে কে দেশ 
কালের পরিচ্ছিন্ন করিবে? জিঙ্ক ষহর্ষিগণ মায়ের এই লীলা দেখিয়া ভীতপুল- 
কিত চিত্তে নতি ও ত্রতি করিতেছেন । “দেবি, এই জগৎ ভোমার মায়! গ্রহ্থত, 
বিশ্বদেবগণের শক্তি ভোমার অনন্ত শক্তির অংশ মাত্র, হে সমগ্র দেবতা পৃজ্যে 
তোযাকে আমব। নমস্ক'র করি; তুমি আমাদের কলাণ সাধন কর, স্বয়ং 
ব্রহ্মা বিষু মহেখর তোমার প্রভাবের ইয়ত্তা করিতে পারেন ন। | হে চণ্ডীকে, 
তুমিই প্রপত্ন। হইয়। এই সংসার পালন করিতেছ। তুমি আমাদের অশ্রভ নাশ 
কর। তুমিই স্বকৃতিদিগের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মীন্ূপে বিরাজ কর। পাপাত্মদের 
অ।লয়ে তমিই আব।র অলশ্দ্রী। তুমিই বুদ্ধিমানের বৃদ্ধি, সাঁপুর শ্রদ্ধা, এবং 
সঙ্জনের লক্জাও তুমি । হেজননি, তোমার অচিন্ত্য রূপ ও চবিতের বর্ণন| 
আমাদের সাধা। হীত। তোষার শঞ্রজয়ী খড়গ শুন ও ধন্থ আমাদিগকে 
সর্ঘদ] অনর্থ হইতে বক্ষ। করুক | হে শুভাশুভ বিধায্িনী, স্ষ্টিস্থিতিসংহার- 
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রূপিণি তগবতি আমর! বার বার তোমাকে নমস্কার করি তুমি প্রসন্না হও । 
তেমার ক্কপাই ভূক্ষিযুক্তির পরষ হেতু ।” | 

তগবান্‌ শ্রীশ্রীরামরুষ্ট বলিতেন, তক্তি মার্গের পঞ্চতাবের মধ্যে মাতৃ- 
তাবে উপাঁসন। সহজ ও আশুফলদায়ী। এইভাবে সাধক তগবান্‌কে মাতুব্ূপে 
আরাধন। করিয়া থাকেন। মাতৃভাবে আরাধনায় ছুইটী বিশেষ সুবিধা 
আছে। প্রথমতঃ__মায়ের কাছে ছেলের যেমন জোর ও আব্দার খাটে 
সাধকের জগদন্থার নিকট সেইরূপ জোর ও আবদার হইতে পারে । মা 
ছেলের দোষ সর্ধমদা ক্ষমা! করিয়! থাকেন ও ছেলে যাহ] চায় তাহাই দিয়! 
থাকেন; তেমনই জগম্বার কাছে সাধকেরও সমন্ত দোষ ক্ষমণীয়। সাধক 
লোর করিয়। তাহার ক্ষমা ও কৃপা চাহিয়া থাকে। চাহিতেও হয় না, 
তাহাকে ঠিক্‌ ঠিক ম। বলিয়। বুঝিলে সাধকের আর বেতালে প| পড়ে না। 
তখন সে প্রাণে প্রাণে মাতৃপাক্ষাৎ্রূপ আনন্দে বিভোর হইয়! যায়। তখন 
সে দেখে মা সর্ধদ। তাহকে রক্ষা করিতেছেন; সে এক মুহর্তও ম। 
ছাড়। নয়। এই ভাবটী সহজেই স্থাপন কর| যায়। কারণ আমরা জন্ম মূনর্ত 
হইতে মাতৃক্কক্ষে লার্িত ও তাহার স্তন্টে ও যত্নে বন্ধিত হইয়া! তাহার 
সহিত স্বতাবতঃই ঘনিষ্ঠ ও আকৃষ্ট হই ও জগতে ম। তিন্ন আপনার লোক আর 
কাহাঁকেও দেখিনা । মায়েরও পুল্রগত প্রাণ। স্থৃতরাং এই সন্বন্ধটি 
অতি স্বতাবন্থুলত ও নির্মল। দ্বিতীয়তঃ, এই ভাবে সাধক সমস্ত নারীজাঠিকে 
মাতৃতাবে অবলোকন করিয়া থাকেন। মাতৃতাব অতি বিশুদ্ধ; এই দৃষ্টিতে 
সমগ্র প্রীতির উপর কোনরূপ কুভাব বা কুপ্রবৃত্তির আশঙ্ষ। থাকে না । অহ- 
এব মাতৃভাবে উপাপনার বিশেষ সুবিধা ও সুফল দেখ! ঘায়। 

এই স্ুখছুঃখময়ী, জন্মমৃত্যুবিপায়িনী, বন্ধমুক্তিদাত্রী, ভবরূপিণী ভবানীর 
প্রকৃত উপাসক কোন্‌ ব্যক্তি? কোন্‌ ব্যক্জি এই সৌমা অপেক্ষ। সৌম্যতর| 
তীষণ অপেক্ষা! ভীমতরা জগদঘ্বার পূজ| করিতে প্রস্তুত? কি উপচারে এবং 
কোন মন্দিরেই বা তাহাকে পুজ। করিতে হইবে? পাঠক এই প্রশ্ন গুলির 
উত্তর যদি গ্রিক ঠিক চাও তবে পৃক্গ্যশাদ স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত “নাচুক 
তাহাতে শ্রম” নাষক কবিতাটি পাঠ কর। আমি উক্ত কবিত। হইতে ২।৪টা 
ছত্র তুলিয়া উপসংহার করিব__ 

“সতা তৃষি মৃত্যুক্ূপ। কালী, স্ুখবনম।লী তোমার যায়ার ছায়া। 
কর।লিনি কর অর্দচ্ছেদ, হোক মায়। ভেদ, সুখস্ব্ন দেছেদয় ॥ 


₹১৮ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৭শ সংখ্যা। 
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জাগে বীর, ঘুচায়ে স্বপন শিল্পরে শমন, তয় কি তোমার সাজে? 
ছুঃখতার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তীহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥ 
পুজা তার সংগ্রাম অপার, সদ। পরাজয়, তাহ! না ভরাক তোমা! 
চর্ণ হোক্‌ স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শশান নাচুক তাহাতে গ্তাম1” 


সাংখ্য দর্শন । 
প্রথম জ্তুবক | 


(শ্রীশরচ্ত্দ্র চরুবর্তাঁ।) 


আদিসিদ্ধ কপিল দেবকে সাংখ্য শান্্প্রণেতা বলিয় অবগত হওয়। 
ঘায়। এই কপিলদেব সম্বন্ধে নানাগ্রপ্থে নানা অখ্যায়িক আছে । শ্রুতিতে 
কপিল যুণির উল্লেখ দৃষ্ট হয "ক্ঝষিং কপিলং প্রশ্থতং পুরাণং” | পুবাণোঁন্জ ত্রহ্গার 
মানসপুত্র বোধ হয় এই আদিবিদ্বান কপিলদেবই হইবেন। কিন্ত 
সগর ধংশ ধ্বংশক।রী ভাগবতোক্ কপিলদেবকে সাংখ্যপ্রণেত। বলিয়া 
কোঁনরূপেই গ্রহণ করা ধাইতে পারে না। কারণ দেবহৃতীকে যে উপদেশ 
দেওয়! হইয়।ছে তাহা সাংখ্যমতবিরোধী - বেদান্ত সিঙ্গান্তের পক্ষপাতী । 
যিনিই সাংখ্যশান্ত্প্রণেত। হোন না কেন, ছ্ব।বিংশতি স্ত্রসম্থিত “তক্বসম।স' 
নামক আদিসাংখ্য গ্রন্থ যাহ] বিস্তৃত সাংখাশান্তের বীজন্বন্প তাহার গভীর: 
গবেবণা অতি চিন্তাণীল মস্তিক্ষের প্রতিভা সুচনা কবে। বিজ্ঞান তিক্ষুর মতে 
বর্তমান গুচলিত ষড়ধ্যায়ী সাংখাগুত্র মহর্ি কপিল প্রনীত। এই বড়ধ্যায়ী 
সাংখ্যহ্ত্র যাহাতে ৪৫৬টা হ্ুত্রে সাংখামত সম্যক অলোচিত হইয়াছে 
তাহার ছুইথাণি ভাষ্য আছে। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞান ভিক্ষু উভয়েই ইহাৰু 
ভাষ্যকার। তন্মধো বিগ্ান ভিক্ষুর ভাষ্য সমধিক বিস্তত ও সহজবোধ্য! 
অনিরুদ্ধ ভাষ্য সংক্ষিপ্ত হ্ুতর।ং গ্রাঞ্জল নহে । 

ইতিহাস যুখে অবগত হওয়। যায় মহর্ষি কপিলদেব শরদীয় শিব্য আঙুরিকে 
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আন্মুরি তংশিষ্য পঞ্চশিখাচার্যকে এই শান্্ উপদেশ করেন। এই উশুয়েই 
সাংখ্যমতের ক্রম বিস্তার করেন। এতৎবাতীত 
ইতিহ।স। সাংখ্যাচাধ্যদিগের মধ্যে বোঢ,ং যতিরাঁজ, ঈশ্ববুকুষণ, 
ভোজরাজ ও বাচম্পতি মিশরের নাম অবগত হওয়া 
যায়। “তব্বসমাস” ও ষড়ধ্যায়ী সুত্র তিন, বিজ্ঞানতিক্ষুর প্রবচণ ভাষ্য, ঈশ্বরক্ 
প্রণীত সাংখ্যসপ্ততি, পঞ্চশিখাচার্ন্যরূত সাংখ্য সংগ্রহ সাংখ্য শাস্সের প্রামাণিক 
্রন্থ। বাচম্পতি মিশ্রের তকুকৌমুদী ও ভোজরাজ কত 'রাজবৃত্তি' অপেক্ষাকৃত 
আধুনীক গএস্থ। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্যসপ্ততি, বিজ্ঞান ভিক্ষুর 
প্রবচণ তাষা ও যতিরাজের তন্বসমাস ব্যাধ্যা সকল গুলিই কপিলপ্রণীত প্তন্ব 
সমাসের' বিস্তুত ব্যাথা মাত্র। ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 
পঞ্চশিখাচার্ধ্য প্রণীত “সাংখ্য সংগ্রহে" ৬*প্রকার জ্ঞীতবা বিষয়ের সমাবেশ 
ও বিবৃতি আছে বিধায় সাংখ্যদর্শনের অপর নাঁষ 
বিষ । “ঘষ্টি তন্ত্র । সংখ্যা অথ সম্যগ, ভ্ঞান। সম্যগ বা 
বথার্থ জ্ঞান ও তাহার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে 
বলিয়। এই দর্শন শান্ত 'সাংখা” নামে কথিত হয়। 
সংখ্যাং প্রকুর্বিতে চৈব প্রক্কাতি্চ এচক্ষতে | 
তন্বানি চ চতুধিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ গ্রকীন্তিতাঃ ॥ 
আদিবিদ্বান কপিল দর্শনকারগণের বয়োজ্যেষ্ঠ ইহী অন্মদাদিরও অস্থ- 
মোদিত। কাপিলশান্ত্ব বেদ প্রমীণবাদী। সাংখ্যমত অন্যান্য সমস্ত দর্শনে 
আলোচিত হঈয়।ছে। পুরাণও তন্ত্রশাস্ত্রে সাংখ্যক্জান উপদিষ্ট হষ্টয়াছে । আমর! 
এই প্রবন্ধে সাংখ্যের তত্বনির্দেশ, বিচার, স্বপক্ষস্থাপন, প্রতিপক্ষ থণ্ডন ও যুদ্ি 
বিবয়ে আলোচন। করিব। 
সাংখ্যোক্ত চতুবিংশতি বা পঞ্চবিংশতি তবের নাম অনেকেই অবগত 
আছেন। আধুনিক ভাবায় ও তাবে তাহার আভাপ দেওয়া যাইতেছে । 
কপিল মতবাদিগণের অতিপ্রায় এই যে এতছুক্ত “পুরুষ তব কেবল “চেতন” 
স্বভাব। শরীরের নাম পুর ৷ ইহাতে যিনি শয়ান রহিয়াছেন তিনি “পুরুষ 
এই পুরুষই. বিভিন্ন শাস্ত্রে আত্মা “জীব” £ক্ষেত্রজ? 
গুরুষ। "অক্ষর “গ্রাণী' িক্ষা ও 5০৪) নামে অতিহিত 
হন। এই পুরুষ অনাদি,চেতন, ক্ষ, নিপুণ) ভর, 
সাক্ষী, অকর্তা ও সর্গত .অপ্রসবধর্্ী। ইহা নিমিত্তকারণ) অপরিণামশীল 
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বিধায় ইহা উপাদান কারণ শহে। এই অসর্গ “চেতন” দেহাকাবৈ পরিণত 
ভুতসমূহের রাসায়নিক ধর্ম মহে। "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টে৮__ 
«প্রপর্ধ। মরণাদ্যতাব*চ,” “মদরশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তছুত্তবঃ৮ 
এই তিন সুত্রে চেতনতার অসঙ্গত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে । এই সুরগুলির 
ভাব এই ঘে, চৈতন্য যদি জড়বিকারের পরিণামে উৎপন্ন হইত তাহা 
ইইলে পৃথকৃকৃত অবস্থায় ভূতপদার্ষে চৈতন্য থাকা প্রমাণিত হইত। চৈতন্থ 
দেহের স্বতঃ ধর্ম হইলে মরণাি অসম্ভব হইত। চৈতন্য মদশক্তির স্ায় 
আবিভূতি নহে--আগস্তক। এই চেতন বহু। প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন । সুতরাং 
ইহারা জীববছন্ববাদী | ইহারা বলেন স্থ্টার সময় নির্দি সংখ্যক জীব জন্ম 
গ্রহণ করে প্রকৃতি প্রলয় পর্য্যস্ত তাহারা অবস্থান করে। তবে যাহার! 
সাংখ্যোক্ত সাধনপথে অগ্রসর হইয়া বিষয়ের পর তল্মাত্র, তন্মাত্রের পর ইন্দ্রিয়, 
ইন্ত্রিয়ের পর মন, মনের গর অহংকার, অহংকারের পর মহান্‌ ও অবশেষে 
প্রক্কতির সাক্ষাৎকার করেন, সেই বিবেক শীল জীবগণ প্রকৃতির বন্ধন হইতে 
মুক্ত হন এবং মহাবিভূতিবলশালী হইয়া জীবাণুগ্রাহক হব্লিহরাদি জন্য- 
ঈশ্বরন্ধপে বর্তমান থাকে । এই মতের দৌষগুণ বেদান্তবীদ-বিরোধ-পরিহাব- 
প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধেই আলোচিত হইবে! 

এই সাংখ্য মতে প্রন্কৃতি পুরুষ সংযোগে ভ্রগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । পুরুষের 
বিনয় কিঞ্চিং আতাস পূর্বেই দেওয়া হইল । এখন প্রন্কতি কি তাহ নির্দেশ 
করা যাইতেছে । প্রকৃতি কিনা-স্ষটির অতি হুশ্দু আদি উপাদান । প্রন্কৃতি 
ছড়া, অনাদ্যনজ্জ. নিত্য, পরিণামিনী, বিচিত্র শক্ষি সম্পন্ন । 00079 
50058110206 20০917015215 0011016/ বলিয়া যাহাকে [507 515117 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃতির খানিকট! আতাপ পাওয়! যায় সুষ্টির 
আদি হুল্মাতিহুক্ম উপাদান যাহ!স্থষ্টি বিকাশের পূর্বে নিবাত নিষল্লা ভাবে 
অবস্থান করে, যাহা সবরজন্তমশরীরা, পুরুষ সালিধ্য কশতঃ যাহাতে বিকার 
উপস্থিত হইয়া স্পন্দিতা হইতে আরস্ত হয় ক্রিয়া 

প্রন্থতি। " শীল হয়, ক্রম পরিণাযে যাহা হইতে মহৎ অহঙ্কার, 
পঞ্চতন্সাত্র, একাদশ ইন্্রিয় ও দৃশ্যমান তৃতপ্রপঞ্চের 

বিকাশ হয়_যাহার ক্রম স্থল পরিণতি--এই কোটি হু্ধ্য-গ্রহ-তান্া-খচিত 
অনন্ত বিমান-_তাহাই প্রকৃতি । সর রজঃ ও তমঃ ওপ নহে; পদীর্ঘ। 
এই তিন পদার্ঁ যখন সমভাবে অবস্থান করে সেই সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । 
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চুম্বক সগিধানে লৌহশরীরে বিকার উপস্থিত হওযার ন্যায়, সব্বগত পুকষ 
সন্নিধানে প্রকৃতি শরীরে বিকার হয় কিন! সহ রজঃ তমঃ সামা তঙ্গ হইয়া 
স্পন্দিতা হয়। জড়া বলিয়া প্রকৃতি নিজে ত আর স্পন্দিত তইতে পারে নাঃ 
তাই সাক্ষীচেতন প্ররুতিষ্পন্দনকারণ ইহা সাঁংখ্যাচার্য্দের অভিপ্রায় । 
এই প্রকৃতি পরিণমিত হইয়াই অবশেষে যখন দৃশ্ঠমান্‌ জগতংরূপে পৰিণত 
হইয়াছেন তখন প্রকৃতিই জগৎকাঁরণ। কার্য কিন|-অভিব্যক্তি-বিবাঁশ ৷ 
কারণ কিনা_কার্যের বীজ-_পার্যোর অব্যাক্ত'বস্তা। অব্যক্ত, প্রক্কৃতি বা 
প্রধান একই সংজ্ঞায় সংগ্িত। এই গ্রকৃতিই নানাশাঙ্সে মায়া জগৎ 
যোনি, বিক্ষেপ শক্তি, স্থষ্টিবীজ, আদিক।রণ বলিয়। সিদ্ধান্ত হইয়াছে । সন্ব- 
পদার্থ প্রকাশশীল জ্ঞানশক্তিসমন্িত-_সুখদ্যোতক | রজঃপদার্থ ক্রিয়া বা! 
যোগশীল কার্য প্রধান__ছুঃখাস্তক । তমঃপদার্থ আবরণশীল-_নিক্ষিয়_ মোহ 
বা অজ্ঞানাত্মক! এই গুণ পদাত্রয় পন্স্পর প্রতিন্ন হইয়াও পরস্পরের 
অধীন, তৈলবস্তি্টান্যায়ে জগদ।দি কার্ধ। গ্কাশে সক্ষম হইয়া থাকে । 
এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সরশক্কিমতী, সব্বাপিকা ও অনাদি- 
নিধন।। 
পুরুষ সন্নিপানে নিশ্পন্দা প্রকৃতির যখন গুণস|ম্য ভঙ্গ হয় তখনি 
তাঁহার “মহদাখ্য' সংজ্ঞা হয়। পুরাণম়ুখে সাংখাস্থা্রর আভাস পাওয। 
যাইতেছে__ 
পগুণক্ষোভে জায়যানে মহান্‌ প্রাছুব ভব হ। 
মনে। মহাংশ্চ বিজ্ঞে্ম একং তদ্‌ রর্ভিতেদ্তঃ” ॥ 
ইহাকে মহদাখ্য “মন” বলা হয়। নিদ্রার পর জাগ্রতাবস্তার ন্যায়__- 
সুধুপ্তির পর চৈতন্যক্ফপ্ির ন্যায়, প্রকৃতির পরিণামে মহদাধ্য মনের বিকাশ । 
এই মহত্তত্বই ভাঁবীজগতের অস্কুর-_ সন্তপ্রধান প্রতি 
মহান্‌। হইতে স্থূল । বুদ্ধিতন্থের ন্যায় নিন্মল ব| গ/কাশ 
স্বভাব হইলেও ইহা জড়। ইহার গে স্থুল সুস্ম 
প্রপঞ্চ সকলই বর্তমান | ইহা পুরাঁণোক্ত হিরণাগর্ভ। শাস্তরান্তরে কারণ শরীর, 
সমষ্টি শরীর ও জীবন বলিয়। বর্ণিত দৃষ্ট হয়। স্ত্রীগর্ভে প্রথম প্রবিষ্ট রেত- 
বিন্দুর ন্যায় পরাপ্রক্কৃতি গর্ভে মহাদাখ্য মনের কললবৃদ্ধদ হৃষিপ্রারস্তে 
অন্থমিত হয়। এই যুল মহুত্তত্বই স্থুলশরীরাদি উৎপত্তির পর ব্যিতাৰ 
প্রাপ্ত হইয়া "অগ্ঃকরণ” নাঁষে প্রসিদ্ধ লাত করিয়াছে। এই ব্যা্টভৃত 
হত 
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স্পস্পপপ 


মহৎ নিশ্চয়াস্মিকাবৃত্তিমৎ্ হইয়। বুদ্ধি" রূপে প্রতিজীবে প্রকাশ পায়। 
খন সরপ্রধান বলিগ। তাহার অংশ অধ্যবসায়নায়ী নিশ্চয়াস্সিকা বুদ্ধি জড় 
স্পা! হইয়াও প্রকাশশীল। | চেতন পুরুষের অতি সনিহিত বলিয়া 
চেজনৎ প্রতীয়মান! হন। সমষ্টিবুদ্ধিতন্ব ধেন একখানা বৃহৎ জাল। 
£পপ চতুক্ষোণ শরীর এক একটী “ফাক যেন এক একটা অন্তঃকরণবান্‌ 
ভাঁব। 

1). এই অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রধানতঃ চারিভাগে কল্পিত হইয়াছে। 
এই অগ্তঃকরণ যখন বানসায়াজ্বক, নিশ্চয়াম্মিকা বৃত্তিকূপে স্করিত হয় 
তাহার নাম 'বদ্দি'_ হা সন্ত প্রধান । যখন অন্তকরণ চঞ্চল সংকল্প-বিকল্পে 
দোলিত তখন এহ ৩।-৫চনণেব “মন আখ্যা হয়। এই অস্তুঃকরণই যখন 
দেহে আমি" “আমি এই বৃত্িমান হয় তাহার নাষ অহংঙ্কার। স্বৃতিরপ বৃত্তি 
চিত্তনামে সংগ্ডিত হয়। এইগুলি জৈবীক বা! ব্যষ্ট-বিভাগ। বৃত্তিমীত্রই 
আহংকারিক। ইহা সাংখ্যাচার্যাগণের অভিপ্রায় 
“মহদাখ্যমাদ্যং কাঁ্ধ্যং” “চরমৌহহংকাঁর” এই শ্ৃত্রপ্ধষে-- একুতির আদিবিকার 

“মহত” বলিয়া “অহংকার" সেই মহতেরই বিপরি- 
অহঙ্কাব। থাম ইহাই প্রকাশ করিতেছে । ইহ মহত্ত্ব হইতে 
স্থল প্রচুর সন্তসমষ্টি। অহংঙ্ষার প্ররূতির প্রৌত্র 
সানীয়। এই সমষ্টি অহংকারই শাস্ধাস্তরে ক্ধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 

এই পরিণামী ্অহংস্কার" তত্ব পুনগায় পবিণমিত হইয়া যুগপৎ একাদশ 
ইক্ছরিয় ও পঞ্চতন্াত্রার স্থা্ট করিয়াছে । ছৃগ্ষে অন্ন সংযোশ করিলে যেমন 
যুগপৎ ছানা ও জলের স্ষ্টি হয় এই অহংকারও তেমনি প্রকৃতিতে যুগপৎ, 
ভোত্তা একাদশ ইন্দিয় ও ভোগ্য পঞ্চতমাত্রার স্থষ্টি বিভাগ করিয়াছে । 
এই একাদশ ইন্দ্িয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহ্ব!, ত্বক্‌ ইহাদের নাঁম 
জ্ঞানেক্দি়। বাক্‌, পানি, পাদ, পাঠু ও উপস্থ ইহার! কর্শেক্টিয় মন 
অন্তরেক্দিয় উ্য়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম উত্তয়াআ্মক । তন্মাত্রা কিনা! স্থূল 
ভূত পঞ্চকের স্শ্যাবস্থা-_ইহাদের নাষ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ত্মান্রা। 
ইহাদের স্থল বিকাশ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোষ । এই অহংকার 
পরিণত হইবার সময় এচুর সত্ব অংশে 'মন, প্রচুর বজাংশে দশেস্ত্িয় ও 
প্রচুর তমাংশে ভূততন্াতা সকল উৎপন্ন করে। নিশ্নলিখিত বিভাগে লাংখ্যোক্ত 
এই পঞ্চবিংশতি তত বোধগম্য হইবে ৮ 
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অহংকারতত্বের এই একবিংশতি রূপ পরিণামের অন্যান্য সম্বন্ধ কচি 
হইতেছে! যেমন কোনও পিতার অনেকগুলি সন্তান হইলেও তাহাদের 
মধ্যে অঙগাদির সৌসাদৃশ্ঠ থাকে এই আহঙ্কারিক পরিণামেও একবিংশতি তক্ষে 
তেমন পরস্পর সন্বন্ধ আছে । তেজের রূপতন্মাত্র চক্ষুর, জলের রসতন্মাক্র 
জিহ্বার, ক্ষিতিন গন্ধ তন্মাত্র নাসিকার, বাযুপ স্পর্শ তন্মাত্র ত্বকের এবং ব্যোমের 
শব্দতন্মার কর্ণের ভে!গাকপে অবস্তিত। একই অহঙ্কার ভোক্ত। ভোগা রূপে 
গ্রবিতক্ত হইয়া যেন অন্যোন্য শমী ন্ধপে (0৮০71231910 99০) 000701) বর্তমান 
বহিরাছে। কন্মেন্দিয়্ পক্ষেও এ আশ্রধী ভাব পরিদৃষ্ট হয়। এতিমুখে 
অবগত হওয়া খার “তেত্জাময়ী বাক্‌" প্রতা্দি তেজপদার্থ গ্রহণে বাকোর 
বিশ্তাদ্ধ হয়। এই জন্য তেজেব রূপতন্মাত্র বাকোর, ক্ষিতির গন্ধতন্মা 
উপস্তের, জলের রসতন্মাত্র পায়ুব, বাদুর স্পর্শ তন্মারর গাণিব ও ব্যেমের শব্দ 
তন্মাঞ্র পাদের অন্থুগ্রাহক | 
এই পঞ্চবিংশতিতন্থাত্মক সাংখ্য শান্সে ত্নাতিরিক্ত অনেক বিষয়ের বিচার 
পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত আছে । এই পঞ্চবিংশতি তন্কেব মধ্যে মুলপ্রক্কাতি এক । 
“প্রকৃতি-বিকূতি” অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রকৃতির বিকার কিনা কার্ধয থি। যথা 
মহতন্ব অহংকার ও রূপ রসাদি পঞ্চতন্মত্র। আব পঞ্চমহাভূত ও একাদশ 
ইত্তরিয় ইহারা “কেবল বিকৃতি” । এতগ্ি্ পুকষ অগ্গভয়*প অর্থাৎ প্রক্কাতি 
ও নহে, বিকৃতি ও নহে কারণ ও নহে, কার্যাও নহে । 
সাণ্খাচ'র্াাগণ বলেন, তার হইতে ভাব বা কার্োর উৎপত্তি হইতে পারে 
মা । গীতা যুখেও অবগত হওযা। বায় "নাভাবে! বিদাতে সতঃ”। যেহেতু অভাব 
সর্ধন্র স্থুপভ বলিয়া প্রতিনিয়তই তাব বা কার্ষের 
সংকশ্মবাদ । উৎপত্তি হইত । সাংখা শান্ধের অভিপ্রায় এই ষে 
সৎ কারথপ্পে প্রক্লতিতে অবার্ত থাকে । প্রক্কৃতি 
পরিণমিভ হইতে হইতে ক্রমোন্সেষণ মুখে কানণ্যের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। 
কিন্তু সৎ ধ্বংশ হইয়া কার্যারূপে প্রকাশ পায়না । পরিণামবাদী সাংখ্যের সৎ- 
কার্য্বাদ অবলম্বন তিন প্রতিজ্ঞারক্ষণে গতান্রর নাই । কার্দ্য যদ্দি কারণ।- 
তিবিক্ত না হইল তাহা! হইলে বুঝিতে তবে কার্য কারণে শ্রক্মরূপে অব- 
স্থিত ছিল। এখন যাহ কার্ধ্যর্ূপে অভিবাক্ত তাহা কারণেরই সুলাবস্থা । 
কার্য আবার কম বিপপিণামমুখে সগ্ষ। হইতে হইতে নাশ হইয়া কারণে লান 
ভ্য়। এঠজগ্য গাখানানর বলেন নাশ কারণলমত কারণে লয় হওয়ার 
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নামই নাশ। ইহা অত্যন্তাতাব নহে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনকার- 
গণ সৎ হইতে অসৎ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ই“হাদের মতে চতুর্ব্িধ 
পরমাণুই সৎ পদার্থ। সকলই এই চতুর্বিধ পরমাণু সংযোগে উৎ্পন্ন। 
ন্নতরাং ইহারা বলেন জগদাঁদি অসৎ ব! অবিদ্যমান্‌ কার্ষ্যের পূর্বেও যখন 
সৎ পরমাণুক্ধপ কারণ বিদ্যমান তখন কাঁধ্য কারণ উভয়ে পরস্পর ভিন্ন। 
এই আরন্তকবাদী নৈয়ায়িকগণের যুক্তি সাংখ্যাচার্যাগণের ঘুক্তিকৃঠারে 
শতধা ভগ হইয়াছে। সাংখ্যাচার্ধাগণ বলেন, যদি কারণের পুরে কার্য 
অসংই হয় তবে কোন কালেও কার্যোর সঞ্জা প্রমাণিত হইতে পারে না| 
লক্ষবংসর চেষ্টা করিলেও বেত্রবীজে ধান্য জন্মায় না। ধান্যবাজে ধান্য 
জন্মাইবার শক্তি বীজাকারে থাকে ; মহায়কারী ভূওসবস্থান সহায়ে ধান্যবীজ 
হইতে ধান্যই জন্মে। “ঘট জন্সিবার আগে মুত্তিকায় ঘট থাকেন, মৃত্তিক! 
পরমাণুর অন্যোন্য সংযোগে ঘট হয়: সুতরাং সৎপরমাণু কারণে ঘট রূপ 
অস্ংকাধা (অবিদামানকন্ম ) থাকে না” ইহা নৈয়াযিকগণের মত | কিন্ত 
সাংখাকারগণ বলিতেছেন কালতেদে ঘটের ধশ্ম সত্তা ও অসত্তা স্বীকার 
করিলেই সৎকার্ধাবাদ মানিতে হইবে | কারণ ঘটত্ব জ্ঞান ঘটের অধীন। এই 
ঘটের ছুইটী ধন্ম_সন্বা আর অসন্বা। ঘট উৎপত্তির পুর্ষে ঘটই নাই সুতরাং 
ঘটের অসন্বারূপ ধন্ম যে ঘটকারণে থাকিতেই পারেন। তাহা বলা নিশ্র- 
যোজন । অতএব ঘটরূপকাঁ্ধ্য মুত্তিকান্ূপ কারণেই আছে। এইরূপে 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক কাধ্াকারণবাদ নিরস্ত করিয়। সাংখ্য।চাধ্যগণ 
বৈদান্তিকের বিরুদ্ধেও দরণ্ডোদ্াত কৰে অবস্থান করিতেছেন 1 বেদান্ত মতে 
কারণ অবিরুতই থাকে; কার্য না থাকিলেও কারণে কারের প্রতীতি 
হয়। সর্প না থাকিলেও বজ্জতে সর্পবুদ্ধিহয়। ইহার নাম বিবর্তকারণ। 
ইহারা বলেন অবিদ্যাবশতঃ বক্ষে জগত্হ্রম হইযাছে? বস্ততঃ জগৎ গ্রপঞ্চ 
মিথা। ব্রহ্ম ই সতা। সাংখ্যাচার্যাগণ ইহার উত্তরে বলেন _বিশেষ প্রণিধানের 
সহিত নিচারে যেযন সর্পনৃদ্ধির বাধ হইয়া প্রকৃত রস্দুনুদ্ধিব উৎপত্তি হয়, শত 
সহস্র বৎসর খিচারেও জগত সম্বন্ধে তেমন বাধজ্ঞাঁন হয় না। অতএব এই 
জগত প্রপপ্ মিখ্য। হইতে পাৰে ন।। বেবান্তবাদী বলেন বাধজ্জান কোনস্থলে 
হইবে কোথাও হইবেন। এ নিক্ব্ষ নাই । চক্ষুদোষে িচন্দ্রদর্শন, মরুভূমিতে 
জলল্ষ, ড্রুতগমনশীল শৌক।বস্থানে চপভীরঙ্ঞান, গমনশীল পৃথিবীতে ক্র্ধয 
চক্্রাদির গতিগ্জান রচ্ছ তে সর্পপুদ্ধি প্রভৃতি শ তশহস দৃষ্টাস্তে উহা প্রসানীক্ক হয় 
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ভ্রমজ্ঞান আধ্যাসিক সত্য হইলেও বিশিষ্ট বিচারে বাবপ্রাপ্ত হইয়। স্বরূপজ্ঞানের 
ভবরোধক হয়। ব্যষ্টিতে যে নিয়ম, গুণ থাকে সমষ্টিতে ও তাহ। থাকিবে । 
সুতরাং সংংখ্যাচা্যগণের উক্ত “পণক্সত্যন্বা যে বাধ প্রাপ্ত হইবেন! একথ। 
বালবাক্যের ন্যায় একান্ত উপহাস্তাম্পদ। যাহার! জড় মাংসপিণ্ডে আমিত্ব 
অভিমান করিয়া প্রপঞ্চাতীত আত্মদর্শনে অপারগ তাহারা জগতের সত্যত্ব, 
পুরুষ প্রকৃতিৰপ অবৈদ্িক মতের পরিপে!ষণ করুণ তাহাতে বৈদান্তিক- 
গণের কিছু ইষ্টাপত্তি নাই। পরস্থ তাহার! স্ব স্ব রূপাবস্থিতিবশে নিশ্চয় 
জানিয়াছেন প্রপঞ্চজগতের সতাতা নাই। ব্রঙ্গে বারভ জগং-ইক্দ্রজাল- 
রহমত ভেদ করিয়া! বেদান্তবাদী বালতেছেন, ব্রহ্মই জগৎ কারণ, সেই ব্রহ্ধাই 
ব্যাবৃত্ত হইয়। জগৎরূপ ইন্দ্রজাল দেখ।ইতেছেন | 

সাংখ্যাচার্ষ্যগণ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন__কর্তৃত্বতাবে করণ থাকে 
ও কর্ত। থাকে। কর্তা ও করণ এক হইতে পারে না। ভোমার মতে বর্গ 
অকর্তী আমাদের পুরুষের ন্যায় সাক্ষী মাত্র। তুমি আবার বলিতেছ “মায়া” 
তাহার করণ--জগাদন্রজাল প্রদর্শক যন্ত্র। অকর্তীতে করৃত্র আরোপ 
করিষ। তুমি ব্যাঘাত দোষে দূষিত হইতেছ। আছে অথচ নাই এমন মায়া 
পদার্থের অন্থমান করিয়] তুমি উন্মত্ত প্রলাপের অবতারণ) করিতেছ । আমার 
গ্রক্কতি পুরুষসহায়িনী জগত্প্রকীশ্িক। পরিণামিনী হইয়। জগদ্রপে পৰিণতা। 
হইয়াছেন এ সিদ্ধান্ত নির্দোষ। বেদ সম্মত-_-তোমর। বেদের বিরুদ্ধ অর্থ 
করিয়া নানা অনর্থকর অসৎ তর্কের অবতারণা কর, সুতরাং আমাদের সৎ- 
কার্ম্যবাদ বা পারণীমবাদই জগৎস্থষ্টি বিষয়ে নির্দোষ সিদ্ধান্ত । বেদাস্তবাদী 
সিদ্ধান্থপক্ষে বলিতেছেন, তোমার এক প্রকৃতি পরিণামবশে যদি এততৰে 
পরিণত হইতে পারেন, তবে ব্রন্ষের মায়াকরণরূপ আধ্যাসিক পরিণযনে 
তোমার এত আপত্তি কেন? এক পরিণাম স্বীকারেই যদি জগত্প্রপঞ্চে 
ব্যাখ্যা হইতে পারে তবে তোমার পঞ্চবিংশতি পরিণামের প্রয়োজন কি? 
তুমি যে বল এক পদার্থ যুগপৎ সদসদাত্মক হইতে পারে না, কিন্তু তোমার 
প্র্কতিও ত সাম্যাবস্থায় অসদ্ধপ। কার্য্যাবস্থায় সদ্দপা যাহা কোন গ্রমাণ- 
গথ্য নহে তাহা বদ্দি অসৎ হয় ত তোমার অবৈদ্িক জড়। প্রকৃতি একান্ত 
অধৃৎ। অতিব্যক্তি ও অনতিব্যক্তি যদি তোমার সদসৎ এর সংজ্ঞা হয়, তাহ। 
হইলে মায়াতে সে সংজ্ঞা অযুক্ত হয় না। জগৎকারণরূপী মায়ার অনভিব্যগ্ডি 
ভাবই অসৎ ও জগদিন্দ্রজাল কার্যের দিক্‌ দিয়। চাহিলে ই মায়াই সতরূপে 
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প্রতীয়মানা হন । তোমার শরীরে যে নখ রোমাদি জন্মে তাহ! কি তোমার 
ইচ্ছাখ্জেরণা বশে হয়? না স্বতঃই জন্মে। মায়! অব্যক্তাবস্থায় ব্রন্মে অবস্থান 
কবিলেও ত্রহ্মের পরিণমন হয় না; আকাশে যেথ উঠিয়। তাহীতেই লয় প্রাপ্ত 
হয়, ইহাতে আকাশের স্বরূপতঃ রূপান্তর হয় কি? নথ রোমাঁদি উৎপত্তির 
স্তায় অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াবশে এই জগদিন্্রজালের অভিব্যক্তি; ব্রঙ্গের 
ভাহে কিছু আসে যায় না। তিনি যেমন তেমনি থাকেন । সুতরাং তোমার 
অবৈদিক দুরুক্তিতে বেদান্তসিদ্ধ বিবর্তকীরণবাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় ন। 
বিচারমন্ন সাংখ্যকার ও বৈদাস্তকের যুক্তিজাল এইব্ূপ এই যুক্তিজাল 
এত প্রসারিত থে শত সহস্র প্রবন্ধেও তাহার শেষ করা যায় না। 
সাংখ্যের পরিণাম বাঁ সৎকার্য্যবাদের আভাস দিয়া, এখানে বৌদ্ধের 
অসৎকার্যাবাদ ও নৈষান্মিকগণের আবরন্কবাদের নিরস্ত করা হইল। 
পরিণাম ও বিবর্তবাদের মধ্যে কোন্টী প্রধান পাঠকগণ তাহা বিবেচন। 
করিয়া লইবেন । 


ক্রমশঃ । 


ভীত্রীন্দ্রান্ক্রু-্ওচ্ন্ভ্রিভ্ড ? 
আীগুরুদাস বন্মন। 
ভক্তদের আবির্ভাব । 


মথুরানাথের পরনোকের পর হইতে শড্ভচরণ অতি ভীতি সহকারে রামরুষচ 
দেবের সেবা করিতে লাঁগিলেন। তিনি তাহাকে “গুরুজি' বলিয়া! সন্বোধন 
করিতে ভালবাসিতেন কিন্ত রামরুষ্জদেব তাহাতে বলিতেন,৭কে কার গুরু? 
আমি বপি তুমি আমার গুরু”। তত্রাচ শঙ্তুচরণ তাহাকে এ রূপ সম্বোধন 
করিতেন। 

কেশব চন্দ্র এখন বুমক্কষ্জদেবের নিকট ঘন ঘন আগমন করিতেছেন। 
যখনি আগমন করেন তাহার সঙ্গে অন্ুচরবর্ণও অনেক থাঁকে, সুতরাং 
কেবল কতকশুলি তত্ব কথা মাত্র শ্রবণ করিম্বাই চলিয়া যাইতেন। বীহারা 
নির্জনে রামক্কঞ্চ দেবকে দর্শন করিতেন তাহারা তত্ব কথ! ব্যতীত আরও 
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কিছু বিশেষ বন্ত প্রাপ্ত হইতেন। বামকুখ্চদেব সেই জন্তই বোধ হয় কেশবকে 
মধ্যে মধ্যে একাকী আসিতে অনুমতি করিতেন। কিন্তু কেশবের তদ্রপ 
স্থবিধা হইয়। উঠিত না। একদিন রামকৃঞ্চদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়। হার 
বাটাতে গমন করিলেন। তখন কেশনের নিকট প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
ভতি কয়েক জন কেশবের তক্ত উপস্থিত ছিলেন। রামকৃঞ্চদেব তথায় 

ষাইয়। কাহ।4ও প্রতি দৃষ্টপাত না করিয়। কেশবের সহিত বাক্যালাপ 
আরম্ত করিলেন। ভগবত কথ! কহিতে কহিতে ক্রমে তাহার ভাবের মত 
ঘোরের অবস্থ| হইলে তিনি বপিতে লাগিলেন, “দেখ কেশব, তোমার ত 
এখনো অবিদ্যাশাশ যায় নি, দেখ্ছি। কেবল ভাঙ্গা ঘরের চালের ফুটে। 
দিয়ে ঘরের ভেতর যেমন হৃর্ষে'র একটু আলো আসে, সেই রকম তোমার 
ভেতবে চৈতন্-স্য্যের একটু আলে। আস্ছে মাত্র। বুঝ লে?” 

কেশব উত্তর করিলেন, “আঙ্ছে হয । বুঝতে পেরেছি।” তৎ্ণরে ঈশ্বর 
সত্বন্ধে কেশবকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, আর কেশব চন্দ্র প্রাণ 
পুরিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন । শেষে রামকষ্চদেব কহিলেন, “দেখ 
কেশব কৃষ্ণ, রাম, কালী এ সকল রূপ কেমন জান, যেমন জলের তরঙ্গ । 
সচ্চিদানন্দ সাগবে এক একটা তরুঙ্গ । বুঝতে পেরেছ 7” 

কেশব উত্তর করিলেন, "আজঙ্ছে হ্যা পেরেচি ৮ কেশবের বংশের 
কুলগুরু ঠতন্ত সম্প্রদায়ের গোস্বামী এবং বশ পরম্পরাঘ চৈতন্তদেবের 
ভক্ত। যিনি যতই পরিবন্তিত হউন না কেন, বংশগত সংস্কারের হস্ত হইতে 
যুক্তিলাভ প্রীয় ঘটে না। সেই জন্য বাল্যকাল হইতেই চৈতন্ঠদেবের প্রতি 
কেশবের কেমন একটু শ্রদ্ধা ছিল। উহা মনের কোন্‌ কোনে লুক্কাফ়িত 
ছিল কেশবচন্দ্র স্বয়ং তাহা সকল সময় বড় খুঁজিয়। পাইতেন না। কিন্তু 
রামরুষ্দেবের নিকট তাহ! আঙ্গ ধরা পড়িল। তিনি কহিলেন, “দেখ 
কেশব, রাম অবতারে রাজনীতি, যুদ্ধ, সভীর সতীবব্রক্ষা এই সব। কৃপণ 
অবতারে গোপীদের সঙ্গে রাসলীল। ইত্যাদি । কিন্তু চৈতন্য অবতারে বড় 
নিষ্ঠা-কাষ্টা, ন। ?” 

কেশব একটু উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, "আস্তে হ্যা মশাই 
তাই বটে।” 

রামকঞ্চদেব কহিলেন, “কিন্তু তোমরা যে অবতার মান না, তার 
কি?” 
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কেশব চন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "“মশ।ই, আমরা ত ম।ন্তে চাইনি, আপনি 
তা বলে ছাড়েন কৈ? আপনি যে মানিয়ে নিচ্চেন।” 

রামক্কষ্ণদেব বলিলেন, “তা তুমি সাকার মুর্তিকে কাঠমাটি মনে কোরো 
না। সচ্চিদানন্দ-ঘন বোলে জ্ঞান করো । যেমন এই জল জমে বরফ 
হয়, সেই রকম মনে কর্বে, তাহলে আর কোন গোলযোগ হবে না৷ 
বুঝ লে?” 

কেশব উত্তর করিলেন, "যে আজে ।” তাহার পর বামকষ্ণজদেব কেশবকে 
ছুই একটী সাংকেতিক কথায় ব্রহ্ষচর্যোর অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিলেন, 
তাহ! কেবল কেশবই বুঝিলেন, আর কাহারও তাহা বোধগম্য হইল ন! 
দেখিয়া রামকঞ্ণদেব সহাস্তে কহিলেন, “কালার কথ। বোবায় বোর্খে 
অন্যের লাগে ধাধা। এরা কি বুঝবে, এরা সব ভূত!” প্রতাপ 
গ্রতি দৃষ্টি করিয়। পুনরায় কহিলেন, “আর, ইনি ভূতের মধ্যে তদ্র !” কেশব 
হাসিতে লাগিলেন । 

প্রতি দিন তাহ।র নিত্য নূতন কথা ফেশবের দেহে যেন নবজীবন্‌ 
সঞ্ারিত করিতেছে এবং হৃদয়ে নবনব তাঁব প্রশ্ষুটিত হইতেছে। তাহার 
নিরাকাঁর উপাসন। ক্রমে সাকারে পরিণত হইয কেবল "মা মা? বলিয়া 
তিনি প্রকৃত সন্তানভাবে ভগবান্‌্কে ডাকিতে শিখিয়াছেন, উপাসন। মন্দিকে 
মা, সন্বাদ পত্রে মা, বক্তৃতায় মা, এখন কেশব রামকুষ্চদেবের উপদেশ 
শিরোধার্্য করিয়া সর্দত্র মাকে? প্রচার করিতেছেন। তাহার ফলও প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছেন--তাহার বক্তভায় শক্তির উন্মেষ হইয়।ছে, তাহার বক্তৃতা! 
কালে শ্রোভৃবর্গ যনে করেন, কেশব যেন ম! আনন্দময়ীকে প্রত্যক্ষ করিয়াই 
ব্ততা দ্রিতেছেন। এক দিন রামকঞ্চদেব শক্তি-পুজা সম্বন্ধে কেশবকে 
অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া তৎ্পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেশব এ সব্‌ 
বুঝলে ?" কেশব কহিলেন; "আছে ই।।” রামকুষ্চদেব কহিলেন,আরও কিছ 
বল্ব শুনবে? কিন্তু শুনূলে আর তোমার দলটী থাকবে না, দলটি তেঙ্গে 
যাঁবে।” কেশবচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না; তিনি চমকিত হইয়া 
করজোড়ে কহিলেন, “তবে থাক্‌, যশ(ই, আর অ।মার শুনে কাজ নেই 1৮ 
কেশব বশাতিলাষ এবং স্বার্সত্যাগ করিতে পারিলেন না। আপনার দল তাঙগিয়া 
যাইবে, প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে, তাহা তাহার অভিমত হইল না! সুতরাং 
রামককষ্চদেবও আর অধিক মাত্রায় কিছু বলিলেন না। 

ও 
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এক দিব কেশব প্রায় দুই শত লোক সমতিব্যাহারে আগ্নেয় পোতযষোগে 
দক্ষিণেশ্বরে বেল। দুইটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামরুঞ্জদেব 
ছুই একটী লোকের সহিত আপন গুকোষ্ঠে বসিয়৷ কথা বার্ভী কহিতেছিষেন। 
কেশবের অ।গমন বার্তা পাইক্স! সেই ঘরের উত্তরের বারা গ্রায় ষ)ইয়। দণ্তায়- 
মান হইলেন); অপর দিক হইতে কেশব ও কাহ।র পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ুচরবর্ণ 
আসিয়া রামকক্চদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । কেশব করজোড়ে 
প্রণাম করিলে রামকুষ্চদেবের ভাব হইয়। পড়িল এবং সেই তাবের অব- 
স্থায় মহা ওজদ্বিনী কথ! সকল বলিতে লাগিলেন । মধ্যে এক একবার থামিয়। 
কেবল কেশবকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'বুঝেছ ? আর কেশব তদুত্তরে 
“আজ্ঞে হ'))৮) বলিতেছেন । আবার সিংহের ন্যায় গর্জিয় গঞ্জিয়া আত্ম- 
তত্বকথা বলিতে লাগিলেন। সকলে স্তপ্তিত। চিত্রার্পিতের স্যায় দণ্ডায়মান 
হইয়া সেই তনরপ্রবাহ শুনিতেছেন । ক্রমে তাহার মুখ আরঞ্চিম হইয়া 
আসিল, শীতকাল, তথাপি কপালে ঘর্ম দেখা দিল; এক ঘণ্টা অভীত হইল 
তথ।পি সেই অমিয় প্রবাহের বিরাম নাই; দেড় ঘণ্টা হইল তথাপি বিরাম 
নাই। অবশেষে কহিলেন, “ভাবের উদয় হওয়া চাই কেশব। তগবান্‌ 
ভাবগ্রাহী ।” 

কেশব কহিলেন, “আজে হ্যা, আমি দেখেছি, লোকের মনে সময়ে সময়ে 
যেশতাবের উদয় হয়, কিন্তু সেটা থাকে না, আবার যে অন্ধকার সেই অঙ্ক 
কার, যে সাংসারিক ভাব সেই সাংসারিক ভাব” 

রাষকৃষ্খদেব কহিলেন, £হশ্যা ঠিক, যেমন তোমার হয়, এই বেশ 
তগবস্তাব উদয় হল, তার পর আবার যে সাংসারিক ভাব তই, এসে গেল। 
কেমন ন1 ?” 

ফেশব চন্দ্র অধোবদনে কহিলেন, “আজ্ঞে, তাই বটে ।» 

রামরুষ্চদেব কহিলেন, “কেশব তুমি এতবড় বক্তা, এইবার তুমি কিছু 
ঈশ্বর কথা বল আমি শুনি।” 

কেশব কহিলেন, “আজ্ঞে আমিত আর কামারের দোকানে ছু'চ বিক্রি 
করতে আসিনি। আপনাকে আবার ঈশ্বরীয় কথ। কি বল্ব? আমিঘা 
বলি তা আপনারি দুই একটী কথা নিয়ে বলি, তাইতেই এত হয়। আপনি 
বলুন আমি শুনি 1 

পরদিন কলিকাতীর কোন স্থলে কেশবের বক্তৃতা! হইবার কথা ছিল; 
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কেশব প্লামকষ্খদেবের নিকট আসিতেছেন শুনিয়া জন করেক ভদ্রলোক 
রামকুঞ্দেব কি বলেন এবং তিনি যাহা বলেন কেশব চন্দ্র পরদিন বক্ততায় 
ঠিক তাহাই বলেন কিনা জানিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন । 
পরদিন তাহারা কেশবের বক্ততায় উপস্থিত হইয়া গুনিলেন, কেশবচন্ত 
রামকুঞ্জদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই কেবল আপনার তাবে 
বিরৃত করিয়া বলিলেন। 

“মুলত সমাচার” নামক সংবাদ পত্র খানি কেশবের দ্বারাই পরিচালিত 1 
কেশব সম্প্রতি তাহাতে রামক্ক ৪দেবের উক্তিসকল প্রকাশ করিতে এবং 
রামকষ্জদেবের বিষয়েও কিছু কিছু লিখিতে আরম্ত করিয়াছেন। লোকে 
তৎপাঠে বিখুগ্ধ হইয়া দলে দলে বামকুষ্দেবকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। 
মনমোহন মির ও রামচজ্জ দত্ব দুই মাসতুত তাই, নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত 
সিমুলিয়া বাজ।রের নিকট । ছুই জনের বাটী অতি সন্নিকট, প্রত্যহই 
পরস্পর দেখ! শুনা হয়। একদিন স্থলভ সযচার পাঠ করিয়া পরস্পর 
পরামর্শ করিলেন, দক্ষিণেশ্ধরে যাইয়া পরমহংস দেখিবেন। সন্গাসী পরম- 
হংস ছাই মাখা, গেকুয়। পরা বা জট! কৌপিনধারী ইহাই তাহাদের ধারণ! । 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া! রামকৃষ্জদেবের প্রকোষ্ঠের ছার কদ্ধ দেখিয়। 
তাহাতে অল্প আঘাত করিলেন। শন্দ শুনিবামাত্র রামকুষ্জদেব শ্বয়ং আসিয়া 
তাহা যুক্ত করিলেন এবং আগন্তক ছুই জনকে যন্ত্র সহকারে আপনার নিকট 
বসাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় দেখিলেন রামকুষ্ণদেব একজন সহজ সাধারণ লোকের 
মত বাখিক ছিটা ফৌটা জট। জুট আড়ম্বরাদদি বক্ষিত। এ পর্য্াস্ত 
রামককঞ্চদেবের নিকট ব্রাঙ্গপমাঙ্জভুক্ত লোকগণই অধিক আঁপিতেন। 
ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্পূর্দিক সমস্ত পরিচয় লইলেন এবং সানন্দে আপনার ভাগিনেয় 
হৃদয়কে কহিলেন, “ওরে হুদ, এর! ব্রাহ্মদমাজের লোক নয়রে। তুই আর 
এদের মধ্যে একজন ডাক্তার । তোর হাতটা দেখা না” রামচন্দ্র হৃদয়কে 
পরীক্ষা করিয়। কহিলেন এখন জর নাই। তৎপরে বামকষ্খদেব তাহাদের 
সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। সে দিন প্রায় সন্ধা! হয় এমন 
সময় তাহারা বিদায় লইতে উঠিলেন। রামরুন্দদেব কহিলেন, “একটু 
দাড়াও যার প্রসাদ খেয়ে যাও1৮ এস্ট বলিষা কিছু প্রসাদ ও জল আনিষা 
ছুই জনকে দিলেন । তাহারা প্রপাদ খাইয়া! বাহার পদধুলি গ্রহণ পূর্দাক 
বিদায় লইলেন ; রামকৃষ্জদেব কহিলেন,আবাব এস, আব।র এস ।” সে গ্েহ- 


৫৩২ উদ্বোধন 1 [৯ম--১৭শ সংখ্যা 





মাখা ব্যবহার আজ ছইজনের মন গ্রাঁথ অধিকার করিয়! বসিল । এত আত্মী- 
স্নতা এপ্রকার আজ্মীয়তা কৈ এপর্য্স্ত ত কোথাও পাওয়া যাঁয় নাই, ইনি ষে 
ভগবানের উপর অহৈতুক ভালবাসার কথ! বলিলেন তা ই"হারই ত সেই রূপ 
ভালবাঁস। আমাদের উপর দেখিতেছি-_-ইহাই ভাবিতে তাবিতে এবং ইহাই 
বলাবলি করিতে করিতে ত্রাতৃদ্বয় স্বশ্ব গৃহে গমন করিলেন । 

সাংসারিক আদান প্রদানের ভ।লবাসাই এতাবৎ কাল আস্বাদন করিয়া 
আদিতেছিলেন, কিন্তু আজ তাহারা অকারণ ভালবাঁস।র কথঞ্চিৎ আশ্বাদন 
পাইয়া, তাহারই প্রভাবে অগ্চ ছুই জনেই মুক্তির পথে আর্ঢ হইলেন। 
ছুই জনেই জীবিকাঙ্জনের জন্তঠ পরের দাসত্ব করেন, সপ্তাহে একদিন 
মাত্র অন্সর পাঁন, স্তরাং সেই দিন ছুই জনে আবার সেই অহৈতুক 
প্রেমযুত্তি দর্শন করিতে গমন করেন, আর সকল সন্ধ্যা ছুই জনে একজে 
সেই অপুর্ব ব্যক্তির অপূর্ব প্রসঙ্গ ও অপূর্ব বাবহারের কথাই কহিয়! 
থাকেন। তীহার কাছে যে সকল কথ! শুনিয়া আসেন তাহারই চচ্চণ 
করেন, কাঁম কাঞ্চন তাগ ন| করিলে পরমার্থ লাভ হয় না। সংসারের 
জ্বালায় জলিয় হয় ত কোন দিন 'সংসারই ভগবৎ্পথের কণ্টক" বলিয়া ফেলি- 
লেন। মহিলাগশ হয় ত তাহাদের এই সকল কথা শ্রব্ণ করিয়া এবং 
দক্ষিণেখরে যাইয়া অবধি তাহাদের মনের ভাবাস্তর দর্শন করিয়া তাহাদের 
একট। মহ! ছুর্ভাীবন। উপস্থিত হইল, পাছে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়। 
পুরুষগণ শেষে সংসার ত্যাগ করিয়াই কেলেন। প্রতিদিন বাহিরে যেমন 
পুরুষদের সৎচচ্চ?র সতা আবুস্ত হয়, অমনি মহিলাগখেরও হৃৎকম্প উপস্থিত 
হয়। এক দিন মিত্রজ দক্ষিণেশ্বরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া 
তাহার পিসীমাত। আসিয়। তাহাকে পিস্তর বুঝাইলেন ও দক্ষিণেশ্বরে াইতে 
নিষেধ করিলেন। মিত্রজ মহাশয় যে প্রাণপ্রস্থ তালব[সার আস্বাদ 
পাইয়াছেন, তাহার আোতে পিসীমাতার সমস্ত বাধা ভাঁসিয়৷ গেল। ভ্রাতৃত্বয 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রাম্কৃষ্চদেব বিমর্ষ তাবে বসিয়া 
আছেন, আর তাহার আরক্তিম নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রাস্ত আোত বহিতেছে। 
কারণ জিজ্ঞাস। করায় বালকের মত কীদিতে কাদিতে কহিলেন, "একজন ভক্ত 
এখানে আস্তে তালবাসে, কিন্তু তাঁর পিসীমা বড় রাগ করে, আস্তে মানা 
করে। যদি সে পিপীর কথ! শুনে এখানে আর না আসে? তাই মনে বড় 
ছুঃখ হয়েছে? 
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মনমোহন আর থাকিতে পারিলেন ন। কীদিয়! ফেলিলেন, প্রতিজ্ঞা করি- 
লেন, “প্রাণ গেলেও আর কারুর মান! শুন্ব না, এ'র চেয়ে আপনার লোক 
আর কে আছে? ইনি অন্তর্যমমী ইনিই ভগবান্‌।” দেখিতে দেখিতে আরও 
অনেক লোক আপিয়। উপস্থিত হইলেন। এখন প্রতি শনিবার বৈকাল 
বেল! আর রবিবার সমস্ত দিন অসংখ্য লোক আসিয়া বামকষ্ণদেবকে দর্শন 
করেন। 

আর এক দিন ছুই জনে দক্ষিণেগরে যাইবেন, কিন্তু মনমোঁহনের একটি 
কন্তার অত্যন্ত জর। তাহার পত্রী সেই জন্য আসিয়া তাহাকে বুঝাইতে 
লাগিলেন, কন্যার এত জ্বর অবস্থায় ফেলিয়া অন্যত্র যাওয়া উচিত নহে, আর 
একটা দিন যদি দক্ষিণেশ্বরে নাই যাঁওয়া হইল তাহাতে কি দোষ হইতে 
পারে-_ইত্যাকার অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু মনমোহন কোন আপান্ত না 
শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন রামকুষ্ণদেব আলু থানু বসিয়া 
রোদন করিতেছেন, আর নয়নের জলে সর্বাঁন সিক্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাস। 
করায় কহিলেন, “একজন লোক এখানে এসে ঈশ্বরীয় কথ! শুনতে তাল 
বাসে, কিন্তু তা স্ত্রী তাতে বড় নারাজ। যর্দিসে স্ত্রীর কথা শুনে এখানে 
ন! আসে সেই ভাঁবন।য় বুক ফেটে যাচ্ছে ।” মনমোহন বিহ্বল হইয়া পড়ি- 
লেন। আপনার শুভাপুষ্টকে ধন্তব।দ দ্রিলেন এবং মনে মনে প্রীরামকৃষ্ণজ চরণে 
শরণ লইলেন। 

ইহাদের প্রতিবেশী সুরেন্ত্রনাথ মিত্র একজন পাঁক। ইংরাঁজি শিক্ষিত 
ব্যক্তি, এক ইংরাজ সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি। রামচন্দ্র তাহার বন্ধু সুরেন্্রকে 
এক দিন দক্ষিণেশ্বরে রামকঞ্চদেবকে দর্শন করিতে অন্গরোধ করিলেন, সুরেন্দ্র 
ইাসিয়৷ উড়াইয়া দিলেন। অনেক বুঝাইবার পর পুরেন্্র সম্মত হইলেন, 
কহিলেন, “আচ্ছ। যাব, কিন্তু তোমার সাধু ষদি বাজে বুজরুকি করেন ত তার 
কান মলে দিয়ে আম্ব।” 

সুরেন্দ্রের প্রাণে বড় যাতনা--রিপু প্রাবল্যেই যাতনা, এমন কি আত্ম- 
হত্য। করিয়! আপনার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে এক প্রকার 
মনস্থই করিয়াছেন । সুরেন্দ্র রাঁমকুঞ্চদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
তিনি ভাবস্থ হইয়া! বসিয়া আছেন। ঘরে তখন অনেক লোক, সুরেন্দ্র ঘরের 
এক পার্থে বাইয়া বসিলেন! তাব তঙ্গ হইলে বামরুষ্চদ্রেব আন্তে আন্তে 
বলিতে লাগিলেন, “দেখ, একটু পুরুষত্ব থাক! চাই।” সুরেন্্র এই কথাটি 
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াপনার ছণচে ঢালিয়! লইলেন, ভাবিলেন, “এ রোগেই ত মরেছি, আবার 
পুরুষত্ব কেন?” 

রামকষ্জদেব পুনরায় কহিলেন, “সে শ্যাল কুকুরের পুরুষত্ব নয় ঘাতে 
মানুষ হীন হয়ে পড়ে। সেই অঞ্জনের মত পুরুষকার চাই, যেটা ধোরুব সেট। 
কর্ব, প্রাণপণ, ছাড়ব না । তারই নাম পুরুতার্, মনুষ্যন্থ।”? 

সুরেন্দ্র মনে মনে কহিলেন, “ভাল কান মল তে এসে কান মলা খেয়ে 
গেলুম 1” আপনার উপর দ্বণ। আরও বাড়িয়া গেল আত্মহত্যায় স্থিরসংকল্প 
করিলেন এবং সেই চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার 
বামরুঞ্চদেবের প্রতি দৃষ্ট পড়িলে শুনিলেন, ভিনি সেই অল ত|বাবস্থীয় বলিতে- 
ছেন, "মানুষে বাদার ছানা হতে যায কেন? বেড়াল ছানা কেমন দেখ 
দেখি, মা যেমন অবস্থায় রাখে তেমনি থাকে, মা নই আর জানে না, কেবল 
মা মা করে। বীর ছানা নিজে মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, তাতে পড়ব।র 
সম্ভাবনা । কিন্তু যা যখন ধরে নিয়ে যায় তখন আর পড়ে যাবার তয় থাকে 
না। বর্ষার সময় পেছল আলের ওপর দিয়ে বাপ নেটাম্ন যাচ্ছে। এখন 
ছেলে যদি বাপের হাত ধরে যায়, তাহলে পা পিছলে পড়ে যেতে পাবে, 
কিন্তু বাপ যি ছেলের হাত ধরে তাহলে আর সেতয় থাকে না, সেই রকম 
ম| আনন্দময়ীর ওপর বিশ্বীস করে তার ওপর সব ভার পিয়ে দিলে আর কোন 
ভয় থাকে না, কোন গোলমাল থাকে না" । 

সুরেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ও তাহার সহিত সমস্ত 
ছুশ্চস্ভাও ত্যাগ করিলেন! মা আনন্দময়ীর রাও পাদ পনে শরণ 
লইলেন-_একেবারে ম! আনন্দ্ময়ীর সন্তান হইয়া পড়িপেন, অমনি কাহার 
সমস্ত গ্ররুতীর যেন অস্থৃত পরিবর্তন আরম্ভ হইল, হৃদয়ে প্রভূত 
বল সঞ্চারিত হইয়ছে দেখিতে পাইলেন। রামকৃষ্দেবের বাণী তাহার 
কর্ণে যেন সুধা বরিষণ করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ সেই কথাবার্তা 
শুনিবার পর, সকলে যখন বিদায় লইবাঁর উদ্যোগ করিলেন রামকৃঞ্চদেব 
হৃদয়কে ত্রাকিয়া সকলকে মা কালীর প্রসাদ দিতে অনুমঠি করিলেন । 
এখন সুরেত্রের হৃদয় শ্রদ্ধায় আর, সুতরাং বিদায় লইবার সময় রামকুঞ্চদেবকৈ 
ভুমিষ্ট হইয়। প্রণাম করিলেন, অমনি তিনি কহিলেন, “আ।বার এস 1” এই 
আবার এসর তিতর কি যা আছে ধাহাকে বলেন তাহাকে পুনরার 
আসিতেই হইবে নতুবা নিস্তার নাই। পথে আসিয়। হরেক কহিলেন, "ভাই 
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কাণ মল্তে এসে কাণ মলা খেয়ে গেলুম । এন ব্যাঁপাব্ন তাকি তোমাদের 
কথায় ছাই বুঝতে পেরেছিলুষ । ইনি যে অন্তর্পামী সর্বজ্ঞ ত। কেমন করে 
জান্ব? এখন মনে হচ্ছে তাই বেঁচে সুখ আছে।” এই বলিয়া তাহার 
প্রাণের সমস্ত কথা আঙ্মহত্যার সন্কল্প ত্যাগ, আম্ুপৃর্ষিক কহিলেন। বন্ধুগণ 
গুনিয়া আশ্চর্য হইলেন 

বামচন্দ্রের পূর্ববপুকষগণ চৈতন্তদেবের ভক্ত ছিলেন। রামের ও সেই 
জন্য চৈতন্যদেবের উপর শ্রদ্ধা। তাই প্রহুদেব তাহাকে চৈতন্য চরিতামৃত 
পাঠ করিতে কহিলেন। বাম চন্দ্র উহ? পাঠ করিতে করিতে রামকষ্ধদেবের 
ভাব সমূহ তাহাতে মিলাইয়। পাইলেন; আর তাহার আনন্দের সীমা 
রহিল না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি নিশিষ্ট চিত্তে রামকষঃ 
দেবের প্রতি তাকাইয়া আছেন এমন সময় রামকৃঞ্চদেব কহিলেন) “এত 
তাকিয়ে কি দেখছ?” 

রামচন্দ্র কহিলেন, “আপনাকে দেখছি।” 

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে দেখে তোমার কি মনে 
হয়?” 

দত্ত কহিলেন, “আপনাকে সেই ঠৈতন্যদেব বলেই মনে হয়।” 

বামকুঞ্চদেব কহিলেন, "বামনীও একথা বল্ত।” বরামচন্দ্রকে তিনি এরূপ 
বলিলে রামচন্দ্র তাহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রাম্‌- 
কৃষ্ণদেব কাহাকেও মন্ত্র দেন না, দত্তজ অকুল পাথারে পড়িলেন। কিছুদিন 
পরে তিনি স্বপ্নে একমন্ত্র পাইয়! তাহাই জপ করিতে আরন্ত করিলেন এবং 
ঝামকৃষ্চদেবকে আসিয়া সেই কথা জানাইলেন। তিনি কহিলেন, অতি তাগ্য 
বলে স্বপ্রে দীক্ষ) পায়।” 

স্থরেন্্র নাথ প্রায় প্রতি রবিবারে দক্ষিণেস্বরে গমন করেন। তাহার 
মনের অপূর্ব পরিবপ্তন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু আপনার স্বভাঁবকে সম্পূর্ণ রূপে 
আয়ত্ব কবিতে পারেন নাই। এক রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন 
করিলেন ন। তাহার বন্ধুরা! রামকুষ্জদেবকে জানাইলেন যে সে আবার পূর্বের 
মত মন্দ লোকের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াছে । এই কথা শুনিয়া 
রামক্কষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "আচ্ছ। এখনো 
ভোগ বাসনা আছে দিন কতক ভোগ করে নিগও এর পরে ও সব কিছুই 
আর থাকবে না সে নির্মল হয়ে ীবে |” 
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তার পর রবিবারে কুরেন্ত্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া একটু সলঙ্জ 
ভাবে রামক্চদেবের নিকট হইতে অল্প দূরে যাইয়া বসিলেন। রামক্কৃষ্ণদেব 
ইহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “কি গে! চোরটীর মত অমন দুরে 
গিয়ে বসলে কেন? এগিয়ে কাছে এস।” স্ুরেন্্রনাথ নিকটে আসিলে 
তাহার ভাব হইয়া পড়িল এবং তদবস্থায় তিনি কহিলেন, "আচ্ছ৷ লৌকে যখন 
কোথাও যায় তখন মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না কেন। মা সঙ্গে থাকলে অনেক 
মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পায়।* স্ুরেন্দ্রনাথ মহা অতিমানি ব্যক্তি, 
রামকৃষের এই কথা! শুনিষ্া তিনি ভাবিলেন এইবার বুঝি তাহার অন্তরের 
সমণ্ড কথা সর্ব সমক্ষে বলিয়া দেন, তাহ! হইলে তাহার লজ্জার আর পরি- 
সীমা থাকিবে না। তাহার মনে এই আশঙ্কা জন্মিবামাত্র অন্তর্যামী রামকষ- 
দ্লেবও আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তিনি যতটুকু বলিলেন তাহাতেই 
জুরেন্দ্রের হৃদয়ে জানের সঞ্চার হইল। এত দ্দিন বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার 
রোগের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অগ্য বামকষ্ণদেবের কথায় 
তাহার গ্রর্কত উধি প্রাপ্ত হইলেন, রোগযুক্ত হইবার উত্তম পথ পাইলেন। 
দিন দিন রামকৃষ্ণদেবের উপর তাহার শ্রদ্ধা পরিবন্ধিত হইতে লাগিল এবং 
তাহার নিকট যাতায়াতও ঘন ঘন করিতে লাগিলেন। এক দ্বিন আপনার 
কার্ধ্যস্থানে বসিয়া কাঁ্ধ্য করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ রামক্চদেবকে দেখি- 
বার ইচ্ছ। জন্মিল; কিন্তু কার্ধ্য এখনও বিস্তর রহিয়াছে সেসমস্ত ত্য।গ করিয়াই 
বাঁ কেমন করিয়! দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন, এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়ি- 
লেন। অবশেষে তাহার সেই দিরুক্ষা এতই বলব্তী হইয়। উঠিল, ষে ভাখি- 
পেন, “চাকরী থাক্‌ বা যাক্‌ দক্ষিণেশ্বরে যাবই |” তৎক্ষণাৎ কার্ধ্যস্থল 
ত্যাগ করিয়া এক দ্রুতগামী শকটে আরোহণপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইলেন। দেখিলেন রামকুষ্জদেব কলিকাতায় যাইবার জন্ত প্রস্তত। রামকৃষ্ঝ- 
দেব তাহাকে দেখিয়াকহিলেন, “বেশঃ এসেছ বেশ হয়েছে । আজ তোমাকে 
দেখবার জন্যে বড়ই ইচ্ছে হয়েছিল, তাই তোমাকে দেখতে কলকেতায় 
যাচ্ছিলুম |? 

সুরেন্্র আশ্চর্য্য হইলেন ভাবিলেন, “এ কি? এঁর আমাকে দেখবার 
ইচ্ছে আর আমারগ সেই জন্যে এব কাছে আদবার এত প্রবল ইচ্ছে। 
নিশ্চয় এর ইচ্ছেতেই এই সব খেলা হচ্ছে।”? 

ক্রমশঃ । 
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সুরেন্দ্র স্বযোগ বুঝিন। করজোড়ে কহিশেন্, “তবে যাচ্ছিুম্,ত চলুন 
আকবার অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে গায়ের ধুল দিয়ে আসুন 
রামকঞ্দেব তখনি সম্মত হইয়! স্বরেশ্রের পহিত তাহার বাটা গমন করিলেন । 
সুরেন্দ্র তাহাকে আপনার বাটীতে পাইয়। পরম|নন্দে তাহার সেবা ও তাহাকে 
লইয়া আনন্দ করিলেন । 
সুরেন্দ্রের অপূর্ব পরিবন্তন আরম্ভ হইল। তাহার আর কোন প্রকার 
তোগবিলীসে মন যায় না, কেরল মাত্র রামরুঞ্জদেবের দর্শন ও তাহার 
পরিচর্যা! করিতে পারিলেই যেন মনের তৃপ্তি জন্মে। দিন নাই, ক্ষণ নাই, 
সময় নাই, অসময় নাই যখনি তাহ।র বামকঞ্চদেবকে দর্শনের অভিলাষ হয় 
তখনি তাহার স্বরূপ সন্মুখে দেখিতে পান আর আনন্দে মাতিয়! উঠেন । বীর- 
ভাবাপন্ন স্বরেন্দ্রের কারণ পানে অত্যন্ত আশক্তি, সে কারণানন্দ কিন্ত সকল 
আনন্দকে ছাপাইঘ়। যায়। রামচন্দ্র বৈষ্ণব প্ররুতির লৌক অতএব সুরেন্্রকে 
শত্ত শি করিবার জন্য গ্রত্যহই তাহাকে উহ। ত্যাগ করিতে বলেন। স্ুুরেক্র 
অবশেষে তাহাকে কহিলেন, “ শাচ্ছ। ভাই তুমি এত পেড়াপীড়ি কেন কর? 
যদি ত্যাগ করবার দরকার হোত তাহলে পরষহংস মশাই কি ত। বলে দিতেন 
না? তীাব অবিদিত কি আছে?” 
রামচন্দ্র কহিলেন, “তবে চল ঠার কাছে, তিনি নিশ্ভয় তোমায় মদ খেতে 
নিষেধ করবেন 1” 
স্ুরেন্্র কহিলেন, *ত|] বেশ কথ।, চপ তার কাছেযাওয়াযাগ। কিন্ত 
তুম গিরে তাকে কোন কথ। বল্তে পাবে না। তিনি অন্তর্যাধী, কোন্‌ 
কথাট। তার কাছে আমর। চাপ। রাখতে পেরেছি? বদি মদ ছাড়বার 
আবগ্তক হয় ত তিনি নিজে বলবেন তার আর ভুল নেই। তুমি কিন্তু কোন 
কথ। কইতে পাঁবে ন1।* এই প্রস্তার ছুই জনে পত্ামর্শ করিয়া! রামকক্চদেবের 
দিকট গ্রধন করিলেন। দৃক্ষিণেখরে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন। তিনি বকুল 
ভলায় ভাবস্থ বসিয়া আছেন। বন্ধুঘঘয় তাঁহাকে গুপাম করিলে তিনি তাৰ 
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কথপ্চিৎ সন্ঘরণ পূর্নক তথ! হইতে গাত্রোখান পুর্পক আপন প্রকোষ্ঠে আসিষ। 
সন্মুখের ছোট তক্তপোশেন উপর উপবেশন করিলেন; এবং পুনরায় তাবস্থ 
হই»! কঠিতে লাগিলেন "অ সুরেশ (রাষরুণ্দেব ঠাহ।কে সুরেশ বলিয়া 
অভিহিত করিতেন এবং লেই জন্য হাহা বগ্গুগণ এ নামেই ভাহাকে সন্দোধন 
করিতেন ) অস্রেশ, মদ বলে মদ খাবে কেন, ম! কা।লীকে নিবেদন করে 
ভাব প্রসাদ খাবে। কিন্তু বেশী নয়, যেন প। ন! টলে, মাভাও ন। টলে। 
প্রথম কাঁলণানন্দ হনে, আবার তাইতে থেকে ভজনানন্দ হলে |” স্রেন্দ 
তদ্ব্ধি তদ্দপ অনুষ্ঠান করিহেন। সন্ধার সযয় প্রতিদিন অনন্যকর্শ। 
হইয়া কিঞ্ৎ কাঁরণ ম1 কালীকে নিবেদন পুক্দক সেই প্রসাদ পাঁন করিতেন, 
কিন্তু কারণাঁনন্দ না আসিয়া! তাহ!র ভজনানন্দের উদয় হইত । সেই সময়ে 
ডাহার নয়নদ্বয়ে অনর্গল অশ্রধার), মুখে মগো মণ মদ্ধস্পশী ককণ স্বরে মা 
মা রব, মধো মধো নিম্পন্দ ধানমগ অবস্থ। দেখি! নাক্তিক দর্শকের হাদয়েও 
ভগবস্তাবের সঞ্চার হইত । এই সময়ে তাহার মুখে ক্কেহ কখন ভগবৎ কথ! 
ব্যভীত অন্য কোন কণা শুনিতে পাইতেন না। প্রভ্যহই এ সমঘে স্ুুরেন্্রনাথ 
মা আনন্দময়ীকে প্রতাক্ষ করিতেন? জগৎ বক্গাও বিস্বৃত হইম। পরমাঁনন্দ 
উপভোগ করিতেন; সুরেন্দ্র আপন হৃদয়-কষলে বিশ্ববিযোহিনী গ্তামা রূপ্‌ 
দেখিয়া বিভোর হইতেন। সময়ে সময়ে হয়ত এই ভাবেই স্মন্ত রজনী 
চলিয| যাইত । 
কেশব আপনার “স্ুলত সমাচার" নামক সংবাদ পত্রে প্রতিবারই কিছু ন! 
কিছু রামক্কঞ্চদেবের উক্তি অথব| সংবাদ প্রচার করেন। এই সংবাদ পত্রদ্বার! 
কত লোকের যে উপক।র হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। প্রাতঃন্মরণীয় 
৬কৃন্খর।'ম বসুর বংশোষ্ভব পরমভক্ত শ্রীঘুক্ত বলরাম বসু পুরুষান্ু কমে উঠিষা। 
দেশের একজন বদ্ধিঞ্জ জমিদার, তিনি এই সময়ে কটকে বিষয় কর্ম করিতে 
ছিলেন। শ্রীরাযকক্কদেবের কথা কেশবের সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়। 
তাহাকে দর্শন করিবার ম্নস্থ করিলেন) কিন্তু কশ্মবিপাকে পড়িয়া কলি- 
কাতায় আস্তে তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল । কলিকাতার অন্তঃপাঁঠি 
বাগবাজারে তাহার বাটাতে একজন ব্রাহ্মণ যুবক বস করিতেন। ইনি 
তাহার পরম বন্ধু এবং রামকষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিয়। অস্তরে তগবৎ 
ভক্তির বিশুদ্ধ ভাব সঞ্চয় করিতে ছিলেন। ক্রমে তিনি রামকুণ্তদেবের প্রতি 
এতই আক্ষ্ট হইয়। পড়িলেন এবং তাহার নিকট এতই অপার আনন্দ পাইতে 





লাগিলেন যে এক] তাহা সম্ভোগ কর। অসম্ভব মনে করির়। ইহার বন্ধু বন্ুপ্গ 
মহাশয়কে তৎপর কলিকাভার আসিনা সেন্ট প্রেমমৃদ্টি শ্রীগামক্ক? দেবকে দর্শন 
করিতে পত্রদ্ধারা৷ আহ্বান করিলেন। অগ্নিঠে ঘৃতাহুতির হ্যায় বস্থজ মহ।শয়ের 
রামক্ক ৪র্দেবকে দর্শন করিবার বাসন] প্রজ্ঘলিত হইয়। উঠিল। তিনি পঞ্রপাঠ 
সমস্ত বিষয় কর্খব পরিত্যাগ করির। কলিকাতাঘ আগমন করিলেন; এবং 
পরদিন দক্ষিণেশ্বর যাত্র। করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়। বাঁমকঞ্দেবকে 
প্রণাম করিয়! উপবেশন করিলেন । আজ সেই প্রকোষ্ঠে আর লে।ক ধরেনা, 
বাহিবে?9 অনেক লোক স্থনাঁভানে দাড়াইয়! শ্রীবামরুঞ্জের অপূর্ব কথা। সকল 
শরণ করিতেছেন। ফেশবচন্দ্রের আজ এখানে মুডী খাইবার নিমন্ত্রণ সেই 
জন্য আজি এত অধিক লোক সমাগম। কেশব রামরুঞ্চদেবের সম্মথে 
উপবিষ্ট হইয়। অনিমেষ নয়নে ঠাগার প্রতি তাকাইতেছেন এবং তাহার 
অমুতময়ী ঈশ্বরীয় কথ। এবণ করিতেছেন। অতঃপর ঘুড়ী খাহবার জন্য 
সকলে আনত হইলে ক্রমে সকলেই প্রাঙ্গনে ঘাইলেন, রামক ॥দেখ ইতি মধ্যে 
ইঙ্গিত করিয়া বস্থুজ মহাশঘকে নিকটে ডাকিলেন, এবং তিনি নিকটে অ।সিলে 
প্রেমসিক্ত্রে কহিলেন, তোমার কি কথা আহে বল।” 

বসু মহাশঘ্র কহিলেন, "মশ।ই, ভগবান !ক আছেন ?” 

বামকৃণ্ছদেব কহিলেন, “হীয। ভগবান আছেন বই কি” 

বস্থজ আবার বলিলেন, “তবে তার দর্শন পাওয়। যায় কি?” 

রাষকুণ্ণদেব বলিলেন, “তাকে আপনার ভেবে ডাকলে তিনি দর্শন দেন। 
এক ডাকে দ্রেখ। ন। পেলে তাব্তে নেই যে তিনি নেই। দিনেব বেল। নক্ষত্র 
দেখ। যায় না, ত। বলে কি আকাশে নক্ষত্র নেই বল্বে ?” 

বলরাম কহিলেন, “তবে তাকে এত ডাকি কিন্তু তার দর্শন পাইনি 
কেন ?” 

রাষকঞ্চদেব মধুর হাসি হাসিঘ্। কহিলেন, “আপনার সন্তান সন্ততিতে 
যেমন আপনার জ্ঞান আছে তাকে সেই রকম আপনার ভেবে ডাক কি?” 
সরল সদাশিব বন্থুজ এই কথ] শুনিয়া আপনার অন্তরে ডুবিলেন, হৃদয় অন্দেষণ 
করিয়। দেখিলেন যে ভগবানকে ঠিক সেরূপ আত্মীতাবে ডাকেন নাই 
কহিলেন, “আজ্ঞে না, সে রকম তাবে তাকে ভ।কিনি 1” 

ঠাকুর আখার সেই মন-আ লোকরা হাপি হাপিয়া কহিলেন, “তিনি 
আপনার হতেও আপনার তেবে তকে ডাক, নিশ্চয় বল্ছি তিনি ভক্তবৎসল, 
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দেখা ন! দিয়ে থাকতে পারেন না। মাস্ুষ তাকে ডাক্বার আগে তিনি 
এগিয়ে আসেন । মানুষ যদি এক প| ঈথ্ববের দিকে এগোর ততিনি দশ পণ 
এগিয়ে আসেন। তার চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই?” বসুজ 
মহাশয়ের হদয়দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, ত]বিলেন, 'তাইত এমন কথা ত আর 
কখন শুনিনি তিনি এতই আম্মীয়, তার চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই! 
তবে এত দিন তাকে ত ভূলে ছিলুয 1 মানুব তাঁকে ডাক্বার আগে তিনি 
তার কাছে এগিয়ে আসেন!” আবার তাবিতেছেন, “তবে জীবের প্রতি 
তার এত দয়া বলেইত জীবের জন্যেই দেহ ধারণ করেন-___ইনিই বা কে? 
কি আশ্চর্য, একেই সেই পরম দয়াল বলে কেন ষনে হচ্ছে। ইনিই ত 
দেখছি ভাক্বার আগে এগিয়ে এসেছেন । আব!র আমার প্রাণ ঘষে একে 
মহা আস্মীয় বোলে দিচ্ছে” সকলে আহুত হইয়া আহার করিতে গেলেন, 
বন গেলেন । কিন্ত তাহার প্র4ণ মন এক রামরুঞ্চদেবে মুগ, চক্ষু তাহার 
দিকেই তাকায়! রহিল, শ্রুতিপথে তাহার কথাই বাঁজিতেছে। আহারাদির 
পরে সকলে স্বস্থ স্থানে যাইবার জন্য শ্রীরামরুষ্জদেবের নিকট বিদায় লইয়া 
প্রস্থান করিলেন, বন্বজও ভূমিষ্ঠ হই! প্রণাম করিলেন, কর জোড়ে বিদ।য় 
মাগিলেন। রামকৃঞ্তদেব সেই অপুর্ন মণুর হাসি হ|সিয়া কহিলেন, "আব!র 
এসে|।৮ বস্থুজ কহিলেন, “আজ্ঞে হ্যা আসব বই কি” মনে মনে বলিলেন, 
প্রাত্িরট। 'পোহালেই আসব; আর কোথায় যব, রোজ আসব |” 

গভীর চিস্তামগ্র বন্থুজ বাসী আসিলেন। আজ রামক্কষ্দেবকে দর্শন 
করিয়। অবধি তাঁহার মনে এক প্রবল প্রবাহ সধুখিত হইয়াছে । আজ তিনি 
নবজীবন লীত করিয়।ছেন, বামকুঞ্চদেবের কথ ব্যতীত আর অন্য কোন 
চিন্তাই তীহার মনে স্থান পাইতেছে না, তাহার সেই ব্রাঙ্গণ বন্ধুর সহিত সেই 
কথাই কহিতেছেন আর সেই চিন্তাই করিতেছেন। পরদিন প্রভাষে আবার 
ঘক্ষিণেশ্ববে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, প্রভু একাকী 
বৃহিয়াছেন। রামক্ঞ্চদেব ভীহাকে দেখিয়। বলিলেন, “এই যে এসেছ বেশ 
হয়েছে। বোস জিরোও। তোম'র কথাই মনে হচ্ছিল। কোথায় 
বাড়ী?” 

বলরাম কহিগেন “আজে বাগবাজারে ।” 

বাষকৃষ্চদেন কহিলেন, “এই এতটা পথ হেঁটে এসেছ 1” 

বলরাম উত্তর করিলেন, “আজে হাযা।” তাহার পর র।মকৃঞ্চগেব তাহা 
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কয়টী পুত্র কয়টি কন্যা সংসারে কে কে আছে আদ্োপাস্ত সমস্ত পরিচয় 
লইয়া! কহিলেন, “ওগে! মা বলেছেন, তুমি যে আমার আপনার জন; তোম র 
ঘরে এখানকার অনেক ভাণ্ডার! আছে। কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও খাবার 
ইচ্ছে হচ্ছে”) বলরাম কর জোড়ে কহিগেন, 'যে আছ্ছে।” ঠাকুর নিষ্ঠা 
বন লোকদের বপিতেন, “এখানে আস্বার সময় যা! হোগ্‌ এক পয়সার কিছু 
কিনে এনো। দেবতার স্থানে শুপু হাতে আস্তে নেই ।” আবার যাহার 
অবস্থ। অত্যন্ত মন্দ প্রঠিবার আমিবার সময় এক একটা পয়স। খরচ করাও 
বিশেষ অন্থবিধা তাহাকে বলিতেন, "দেখ তুই রোজ রোজ আস্বি তারোজ 
একট। করে পয়প1 কেন খরট কর্স্। এক ক'জ কবিস্‌ এক পর়পারন্ুপুৰী, 
কিনে কেটে রাখিস্‌, আসবার সময় তাই ছুলী ছুটী আনিদ্‌।” 

কলরাম পদধূলি গ্রহণ করিয়। প্রস্থান করিলেন। তাগু।র! ক্রয় করিণেন 
স্বয়ং ইহাই ভাবিতেছেন আর আপনা৷ আপনি জিগ্জাসা করিতেছেন, “ইনি- 
কে? এত মিষ্টি ব্যবহ!র টৈক মানুষে ত কথন দেখি নি। কত দেশে কত 
শত সাধু দেখলুম কত যে গী কত মহান্ত দেখলুম এ তাঁব ত কোথাও দেখিনি । 
আবার চৈতন্য মহাপ্রভুর মত ভাব সম।ধিও যুহুযুর্গ হয়। এত অনন্ত ঈশ্বরীয় 
ভাবও ত কারুর দেখিনি! না মানুষ নয়, মানুষ নয়, এ সেই মহা গ্রভুই 
উদয় হয়েছেন, বলেহিলেন, মাবার আপবেন তাই আবার এসেছেন। আর 
গীতায় ত ভগবান্‌ বলেছেন যখনি ধর্মের গ্লানী হয় তখনি তিনি আসেন। এ 
সব তারই লীল।। কত জন্মের পুণা ফলে আঙ্জ তগবানের দশনন পেলুষ। 
তাই বটে তিনি দশ প। এগিয়ে আসেন যদি মান্ষ এক প। এগেয়। আর 
এই ত তিনি এগিয়ে বসে আছেন আর যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা 
কর্ছেন।” এবন্িধ চিন্তা করিতে করিতে বাটাতে কিরিয়! আসিলেন নান 
আহারাদি করিলেন। তৎপরে স্বয়ং বাজারে যাইয়া উৎকৃষ্ট আহার্ধ্য দ্রব্যাদি 
ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং সেই সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া শকট।রোহণে 
দৃক্ষিণেশখবরে যাত্রা করিলেন । চেষ্টা করিলেও মন আর অন্য ্রিকে ধায় না, 
ঘন [রিয়া ফিরিয়। সেই বালকতাবাপন্ন গ্রীর।মকৃঞ্চদেবের প্রতিই ধাবিত 
হইতেছে । তথায় উপনীত হইয়। দেখিলেন, প্রতু তাথার আগমন প্রতিক্ষ। 
করিতেছেন। পুর্ন পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় সাদরে আহ্বান করিলেন, 
এবং হৃদয়কে সেই সমস্ত ব্য তুলিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, ও বলিলেন, 
“অ হৃহু এ সেই চৈতগ্যজেবের কীর্ডনের মাছ, লেই এদের সব দেখেছিমুষ। 


৫৫০ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৮শ সংধা। 





আর ম! বলেছেন ওরা সব আবার আপলবে তা এই একজন এসেছে। 
তা ইনি যে অন এনেছে, ধঢ় পবিত্র অন্ন। আলাদ। করে রাখিস. আর পরতে 
থেকে রোজ তোগ বাধতে দিস বেশ ভত'ল করে রাখিস.।” তদবধি 
বন্থুঙ্গ মহাশয় প্রায় প্রতাহ প্রাতে যাইয়া রামরুঞুদেবকে দর্শন করিতেন 
এবং তাহাকে আপনার ইষ্ট দেবতার ন্যায় জ্রন করিতে ল।গিলেন। 

্রাহ্মণীর দক্ষিণেখণে উপগ্চিতি কালে যে সমস্ত স্ত্ীলোক প্রহদেবের দর্শন 
করিতে আসিতেন শ্াহাদের মপ্দো জনৈক রাদ্ধণ কল্ঠ। এই সময়ে এক দিন 
বরামরুঞদেবের নিকট অ:গিয়। কহিলেন, “বাবা ভূমি যে বল ন্বালোক মহা 
সুন্দরী হলে জাঁন্বে যে তাঁর দেবীর অ”শে জন্ম; ত। বাবা, একজন ব্রাঙ্গণের 
মেয়ে এসেছে, সে অপূন্ধ সুন্দরী । তাঁকে তোমার কাছে আন্ব, দেখবে ?” 
রামকুঞ্চদেব অন্থমতি দ্রিলেন, এবং হৃদয়কে কহিলেন, "ওরে জনে, য। দৌন্ডে 
ফুল বিন্বিপত্তর চন্নন আর ধুন আন ।” দয় দেড়িয়। এ সমস্ত দ্রব্য ্াক্গণ 
কন্যার আগমনের পুর্বে আহরণ করিয়! আনিলেন । 

রমণীটী আগমন করিলে রামকৃন্ণদেব তাহাকে করজে।ড়ে 'ম। আননময়ী? 
বলিয়। প্রণাম করিয়া তাহাকে উপবেশন করিতে কহিলেন। রমণী উপবিষ্ট। 
হইলে হৃদয়কে তাহার চরণের নিকট ধুনা দিতে ইঙ্গিত করিলেন। ধুন। 
দিবামাত্র চক্ষুত্বম আরক্তিম হইয়া রমণী অল্প ঘোরের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। 
ঝামরুঞ্খদেব তৎপরে পুষ্প চন্দনাদি দ্বার। তাহার চরণ পুঙ্জা করিলেন । গ্রভূ- 
দেবের হস্ত হইতে পুষ্প চন্দনার্ণি তীহার চরণে পাড়বামাত্র বমণী একেবারে 
বাস্থজ্রান শুনা ও সযাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রামকুঞ্চদেব অমনি ভূমিষ্ঠ হইয়। 
প্রগাষ পূর্বক করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, “মা আমায় বর দেও মা। বর 
দেও যেন আমার মনোরথ পূর্ণ হয় ।” তীাহ।র আহুত ভক্তগণের আগমনই 
তাহার একমাত্র মনোরথ। রমণী সমাধি ভঙ্গের পর প্রভুদেবকে প্রণাম 
করিয়া! বিদায় হইলেন। এই ঘটন|র ছুইতিন মাস পরে রমণী দেহত্যাগ 
করেন। 

রামকষ্চদেব যে সময়ে বাহশৃন্ত হইয়া! প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাহ।র প্ররূত 
সম্ভতানগণকে আহ্বান করিতেছিলেন প্রায় সেই সময়েই তাহার! সকলে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহ।র অষ্টাদশ বর্ধ পরে অর্থাৎ পূর্বেক্ত ঘটনার পরেই 
সেই সমস্ত বালবন্ষচারী, আজীবন তগবতন্থরাগী সর্কত্যাগী বালকভক্তগণ 
শীরামকষ্ণের সন্গিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বর নিবাসী 
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অষ্টাদশবর্ষার় একটী বাক্ষণ বালক কেশবের সংবাদ পত্রে শ্রীর।মরুন্দেবের 
বিষয় কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া অতীব আগ্রহ সহকারে প্রতিদিন বৈঞ্লে রাণী 
রাসমণীর দেবাঁলয়ে তাহার দর্শন লাভ মানসে আগমন করিতে লাগিলেন) 
কিন্ত আসিয়া ভাগীরথীর তীরে বিচরণ করিয়া! যান, দর্শন লাভ হয় না। 
এই নৈরাশ্টে কিন্তু নাহার আগ্রহের কিছুমাত্র হাঁস হইল না। যুবা যদিও 
অষ্টাদশব্াঁয় তথাপি দেখিলে চতুদ্দশ বা পঞ্চদশবর্সের অধিক বলিয়া বোধ 
হয় না। আজন্ম ঈগরাঙ্গুরাগী, ধার ও গন্তীর, ছয় সাত বৎসর বরঃকরুম 
হইতেই পূজা জপ ধানেই বাপকের মন নিবিষ্ট, কিন্ত বিদাত্যাসে প্ছতেই 
মন বপিত ন|া। এই বালরন্চারী দেখিতে যনোহর মৃদ্ধি চক্ষু ছুইটাতে 
পূর্ণ দেবভাব, এবং মুখখানি দেখিলেই মনে হইত যেন আনন্দের উৎ্প 
তাহার হৃদয়কন্দবে সদ। বিরাজমান। গরতিদিনই দেব!লয়ে আগমন করেন 
কিন্তু অতি ধীর, এজন্য কে রামরুপ্দেব, কেইবা তাহার সহিত পরিচয় 
করাইয়। দিবে এবং তিনি কোন্‌ 'প্রকোষ্টেই বা আছেন জানিবার কোনও 
উপ।য় না পাইয়া! ইভন্ততঃ ভ্রমণ করিয়াই চলিয়। যান। কিছুদিন এইরূপে 
অতীত হইলে পর একদিন একটী ঘরে অনেক জনতা দেখিয়া ছ্থির করিলেন 
যে রামকঞ্চদেব সেই স্থানেই আছেন। নিকটে আসিয়া দ্বারদেশ হইতে 
রামরুষ যুখরিত ঈশ্বরীয় কথ। কিছু শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এ 
দিকে রামকুঞ্জদেব তাহার নিকটস্থ একজনকে কহিলেন, “বাইর যার! 
রয়েছে তাদের ডেকে এনে ভেতরে বসাও ।” সেব্যস্তি যাইয়া উক্ত ব্রাহ্মণ 
কুমারকে আন্য়। ভিতরে বসাইলেন। পরে সকলে চলিয়া গেলে রামরুধ- 
দেব বালকের নিকট আগমন করিলেন এবং অতি সমাদরপূ্ক তাহার 
হস্তধারণ করিয়া সহান্যবদনে পরিচয় জিজ্ঞাসা কদ্িলেন। 

বালক কহিলেন, “আমার ন।ম যোগান্দ্রনাথ দেব শর্্মন্‌।” 

রামকঙ্চদেব কহিলেন, “তোমায় বাবার নাম কি?” 

যোগীন্্র কহিলেন, *প্রীনবীনচন্ত্র রা চৌপুরী 

রামকঞ্চদেব আবার হ।সিয়া কহিলেন, "ওগে!। তোমার বাবা ষে আমাদের 
খুব জানা লোক! তা বেশ।” এইব্প তাহার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ 
করিলে পর বালক যখন বিদায় গ্রহণ করিতে উর্দ;ত হইলেন তখন রাম- 
কষ্দেব কহিলেন, “আচ্ছা, আব।ব আস্বে ত ৭” 

বালক কহিলেন? “আজ্ঞে হ্যা আস্ব।” 


৫৫৯ উদ্বোধন । ধ্‌ ৯ম_-১৮শ সংখ্যা। 





বাষকৃ্তদেব পুনরাত্ধ কহিলেন, “হ্যা এসো 1” 

বলা বাল্য এই অপুর্ধ বালক পরে সন্যাসী হইয়া যোগানম্দ নাষে 
অভিহিত হন। 

ধস্থজ মহাঁশয় বাগবাজারের একজন অতি সন্তান্ত ব্যক্তি। তাহার 
নিকট রামককঞ্জদেবের বিষয় জানিতে পারিয়া তথাকার বহু লোক রামরুপও 
দেবের নিকট আগমন করিতে আরন্ত করিলেন, এবং অনেকেই তীহাঁকে 
আগহের সহিত আপনাদের ভবনে আনিয়। কীর্তন গান ও উৎসব করিতে 
আররন্ত করিলেন এবং যিনি ধখনি প্রব্ূপ উত্সব করিতেন রামক*্দেব তাহার 
এব।গত তক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়া দিতেন। এইরূপে তাহার 
নিকট যত লোক যাইতেন ও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন তাহাদের 
পরম্পরের মধ্যেও একুটী অভিনব নির্মল আত্মীঘতার ভাব জন্মিতে 
লাগিল। 

খাগব।জার নিবাসী শ্লিযুক্ষ দিন নাথ বস্থু এই সময় শ্রীক্বাধরু॥দেবকে 
মধ্যে মধ্যে নিজ আলয়ে আনিতেন এবং পশীস্ক ভদ্লোকদের নিমন্ত্রণ 
করিয়া মহা আনন্ফে উৎসব করিতেন। একদিন এরূপ উৎসবের সময় দুটা 
আজন্ম ঈশ্বর অনুরাগী বালবক্ষচারী আসিয়া রা!মকুষ্দেবের লিকট উপস্থিত 
হইলেন। এই ব্রাঙ্গণ কুম্রছয়ের নিব।স প্র পল্লীতেই তন্মধ্যে বয়ৌজোষ্ঠের 
নাম হরিনাথ এবং অপবটার নাম গঙ্গাধর অতঃপর ই"হারাই তুবিয়।নন্দ ও 
অধথগ্ডানন্দ নামে অভিঠিত হইয়।ছেন। 

ঘামকৃষ্কদেব ঈশ্বরীয় কথা কহিতে কহিতে কখন ভাশানিষ্ট কখনও 
ষষাধিস্থ হইতেছেন ; পড়ার আবাল বৃদ্ধ বনীত। সকলেই তাহ।কে দেখিব(র 
জন্য দীন নাথের আলয়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন | খ্যাতনামা শ্রীযুক 
গিরীশ চন্দ্র ঘে|ষ মহাশয়ও সাধু দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন । রাম- 
স্কঞ্ণদেবের প্রগাঢ় সমাধি ভঙ্গ হইয়! আসিতেছে ; সন্ধ্যার সময় সম্তুখে আলে।ক 
জ্বলিতেছে এমন সময় তিনি অদ্ধ বাহাবস্থায় কহিলেন, “রাক্রির হয়েছে না 
এখন দিন আছে?” 

রামকুষ্ণদেবের সমাধি ব| ভাবাবস্থায় তাহ!র চক্ষু একেবারে মুদ্রিত হইত 
ন1। তাব, সমাধি প্রভৃতি ঘে কি অবস্থা তাহ। কেবল ধীহাঁরা বামরুঞ্চদেবের 
সহিত ঘনিষ্ঠত। করিয়াছেন তাহারাই জানিতেন। তাহ।র সেই অর্থনিমীলিত 
চক্ষু খন যে পর্ধিৰ কিছুই দর্শম করিতেছে না তাহা খেবজা সহাঁশর 
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.কেমন করিয়। বুঝিবেন? তিনি ভাবিলেন, তাল তগ সাধু দেখতে এসেছিল 
সামনে আলে! জল্ছে দেখতে পাঙ্ছেন না সব শামি” অন্যকেহ 
হইলে হরত ভাবিতেন, “এই ত হণ প্রথম, আরও কি কতদুর ভণ্ডাষি করে, 
দেখ। যাক্‌।? কিন্তু ঘোষজ মহাশয়ের হৃদয়ে পবিভ্রতার আদর্শ ছোট 
খাট নহে, সে আদর্শ মানব জাবনে লক্ষিত হর না ধনিলেও অনাক্তি 
হর না। যাহা হউক ঘোষ মহাশর মানব চবিত্রের জহুরী স্থৃতরাং মানব 
চরিঞ্রের তুলনায় বামকুখদেবকে ভগ ভাঁখিয়। তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ 
করিলেন । 

এই পশস্ধে যছুনাথ মপ্লিকের একরদ্) আত্মীয় তাহার দক্ষিণেশ্বরের উদ্ভানে 
বাস করিতেন। ইনি বাঁমকু্তদেবকে অতিশয় আগ! করিতেন, এবং প্রায়ই 
ভাহাকে তথায় লইন্া গিরা ভাহ।র সেব। করিতেন । এক ধিন তিনি নানা- 
ধিধ নৈবেদ্য সাজাইয়া ইষ্ট দেবতার পুজা কগিতে কত্ধিতে গভীর ধ্যান- 
মগ্রা হইলেন । এদিকে রামক্ঞদেব আপনার পুকোষ্ঠমধ্যে ভাবাবিষ্ট 
হইলেন, এবং তদবস্থায় যছুমপ্সিকেব উদ্যানে উপস্থিত হইয়। বদ্ধার নৈবেদ্য 
ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধাধ্যান তন্দ হইলে, রামকুষ্খণেব ইষ্টদেবতাঁকে 
নিবেদিত নৈবেদা আহার করিতেছেন দেখিয়া আনন্দে অশবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন এবং গদ্রগদ্র স্বরে কহিতে লাগিলেন, “বাবা! আজ আমার মন- 
স্কামন! পূর্ণ হল। আজ ভোমার পূর্ণধন্ধ নারায়ণ বলে বুৰ্তে পারলুম । 
বাব। তুমি আমায় রূপা কর খাবা, আমার মান্য জন্ম সার্থক হোক বাবা1% 
রামকঞ্চদের বার মণ্তকে আপনার শ্রাচরণ দিয়া সাহার মনোরুথ পূর্ণ 


করিলেন । (ক্রমশঃ) 


ক্ষোক্বীশ্পিহাত ভলছজ্লাদ। 
শ্রীশরং চন্দ্র চক্রবর্তী | 
শিষ্য । (লাগ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে) স্বামীজি! 


মাগ মহাশয় আপন।কে দর্শন করিতে আসিয়ছেন। 
স্বামীজি। (নাগ মহাশয়কে প্রণ।ম করিয়া) ভাল আছেন ত 2 
চি 


€৫৪ উদ্বোধন । [৯ম- ১৮শ সংখ্যা। 





নাগ মহাশয় । আপনাকে দর্শন করুতে আইলাম। জয় শঙ্কর! জয় 
শক্ষর! সাক্ষাৎ শিব দর্শন হল। (জোড় হস্ত করিয়া নাগ মহাশয় দডায়যান 
রহিলেন।) 

স্বামীজি ! শরীর কেমন আছে! 

নাগ মঃ। ছাইহাড় মাংসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন। আপ- 
নার দর্শনে আজ ধন্য হলাম। ধন্য হলায। (স্বামীজিকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত ) 

স্বামীজি। (নাগ মহাশয়কে তুলিয়। ) ও কি কচ্ছেন ? 

নাগ মঃ। কি করছি কি? আমিদিব্য চক্ষে আজ সাক্ষাৎ শিবের 
দর্শন পালাম । জয় ঠাকুর রাঁমকণ্ট রামকুবঃ | 

স্বামীজি। (শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া) দেখেছিস্‌ ঠিক ভক্তিতে মানুষ 
কেমন হয়। নাগ মহাশয় তনয় হযে গেছেন, দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে। 
উঃ! এমনিটী ত আর দেখ। যায় না। বাঁ, নাগ মহাশয়ের জন্য 
ঠাকুরের ভোগ দিয়ে প্রসাদ দেত। 

প্রেমানন্দ। এই যাচ্ছি। 

নাগ মঃ | প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজির প্রতি করজোড়ে) আপনাত্র 
দর্শনে আজ আমার ভব ক্ষুধা দূর হয়ে গেছে । প্রসাদ! প্রসাদ! 

(মঠে বালব্রহ্মচারী ও সন্যাসীগণ উপনিষদ পাঠ করিতেছিলেন। 
স্বামীজি সকলকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন “অ|জ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত 
এসেছেন । আজ নাগ মহাশয়ের শুভাগমনে তোমাদের পাঠ বন্ধ থাকিল।» 
সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ মহাশয়ের চারিদিকে ঘেরিয়৷ বসিল। স্বামীজিও 
নাগমহাশয়ের মুখমুখি বসিলেন 1) 

স্বামীজি। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখেছিস! নাগ যহাশয়কে 
দেখ; উনি গেরপ্; কিন্তু জগৎ আছে কি নাই এঁর সে জ্ঞান নাই; 
সর্বদা তন্স্ন হয়ে আছেন! (নাগ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব 
ব্রহ্মচারী ও আমাদিগকে ঠাকুরের কিছু কথা শুনান। 

নাগ মঃ। ও কিবলেন! ওকি বলেন! আমি কি বল্ব। আমি 
আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলায় মহাবীরকে দর্শন করতে 
এসেছি। ঠাকুরের কথ। এখন লোকে বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় 
কাম! 


হয়ুপক্ষ করর্তিক, ১৩১৪ ।] স্বামীশিষ্য-সংবাদ । ৫৫৫ 


স্বামীজি। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্চদেবকে চিনেহেন। আমরা! ত ঘুরে 
ঘুরে মরলুম । 

নাগ মঃ। ছিঃ! ওকথা কি বলতে আছে। আপনি-_ঠাকুদ্সের 
ছায়া; এদিক আর ওদিক যার চোক আছে সে দেখুক। 

স্বামীজি। * এ সব যে মঠ ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে? 

নাগ মঃ। আমি ক্ষুদ্র আমি কি বুঝি? তবে আপনি যা করেন 
নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে-_মঙ্গল হবে। 

অনেকে নাগ মহাশয়ের পদধূপি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ মহাশয় 
উন্মাদের মত হইলেন; স্বামীজি সকলকে ধক. দিয় বলিলেন « যাতে 
এর কষ্ট হয় তা করে| না” ; সকলেই চুপ চাপ বসিলেন। 

স্বামীজি। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন ? আপনাকে দেখে মঠের 
ছেলেরা সব শিখ বে। 

নাগ মঃ। ওটা ঠাকুরকে একবার জিন্ঞাপা করেছিলেম । তিনি বল্লেন 
গৃহেই থেকো। তাই গৃহেই অ।ছি) মধ্যে মধ্যে আপন|দিগকে দেখে ধন্ত 
ধন্য হয়ে যাই। 

স্বামীজি। আমি একবার আপনার দেশে যাব। 

নাগ মঃ। এমন্‌ দিন হবে কি? দেশ কাশী হয়ে যাবে কাশী হয়ে যাবে। 
সে আমার অদৃষ্টে আছে কি? 

স্বামীজি। ইচ্ছা ত আছে। এখন ম| নিয়ে গেলে হয়। 

নাগ মং। আপনাকে কে বুঝবে। কে বুঝবে। দিব্য দৃষ্টি না খুললে 
চিন্বার যে৷ নাই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন। আর সব তার কথায় 
বিশ্বাস করে বসেছে মাত্র কেউ বুঝ তে পারেনি । 

শ্বামীজি। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা! যাচ্ছে দেশটাকে জাগিয়ে 
তোলা-_মহাবীর ঘুযুচ্ছে। নিঞ্জের শক্তিমস্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুযুচ্ছে_ 
সাড়া নাই--শব্দ নাই--একে কোনরূপে জাগাতে পালে সনাতন ধণ্ম জেগে 
উঠবে। এইটীতে কেবল ইচ্ছে যাচ্ছে_যুক্তি ফূক্তি তুচ্ছ বোধ হচ্ছে। আপনি 
আশীর্ধাদ করুন যেন কৃতকার্য হওয়া যায়। 

নাগ মঃ। ঠাকুরের আশীর্দাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন 
বীর ত দেখিনা; যাহা ইচ্ছ। করুবেন -তাই হবে। 

স্বামীজি। কই কিছুই হয় না-তার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না। 


৫৫৬ উদ্বেধিন | [্মি-১৮শ সংখ্যা? 








নাগ মঃ। তীব ইচ্ছা আব্র আপনার ইচ্ছ। যে এক হয়ে গেছে; অথব। 
আপনার থে ইচ্ছা হচ্ছে তা ঠাকুরেরই ইচ্ছ।। জয় নামক ! জয় 
রাষকঞ। 

স্বাধীজি । কাষ করৃভে মজবুত শরীর চাই, এই দেখুন এ দেশে এসে 
অবধি শক্খীর ভাল নাই; ও দেশে (যুবৌপে আমেরিকায়) বেশ 
ছিলুম । 

নাগ মঃ। শরীর ধারণ কল্েই ঠাকুর বদ্তেন ঘরের টেক্স দিতে হদ্ব । 
রোগ শোক সেই টেকুপ। আপনি যে মোহরের বাক্স? এ বাক্সের 
বুধখন্ত্রচাই? কে করুবে? কেবুবাবে£ ঠাকুপই একমাত্র বুঝেছিলেন । 
জয় রাযকঞ্চ জয় বাঁমক্ু?। 

স্বাধীজি । মঠের এরা আমায় খুব যত্রে রাখে। 

নাগ মঃ। শর করুছে তাদেরি কল্যাণ। বুঝুক আর নাই বুঝুক। 
সেবার কমৃতি হলে দেহ রাখ! তার হবে। 

স্বামীজি। নাগ মহাশয়! কিযে কনুছি, কি না করুছি-কিছু বুঝে 
পাচ্ছিনে। এক এক সময় এক এক দিকে মভাঁ ঝোঁক অ।সে সেই মত 
কার্ধ্য করে যাচ্ছি-এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে কিছু বুঝতে 
পাচ্ছিনা । 

নাগ মঃ। ঠাকুর বলেঙিলেন চাবি দেওয়। রইল । তাঁই এখন বুঝীতে 
দিচ্ছেন ন। বুঝীমাত্রই লীল। ফুরারে যাবে । 

স্বামীজি এক দুষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে, 
স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ নিয়া আসিলেন_নাগ মহাশয় ও অন্যান্য 
সকলকে দিলেন । নাগ মহাশয় ছুই হাতে করি! প্রসাদ মাথায় তুলিয়া নৃত্া 
করিতে লাগিলেন । জয় রামকৃঞ্চ বলিয়। ভঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন--সকলে 
দেখিয়া আবাক্‌-প্রসাদর পাইয়। সকলে বাগানে একটু পাইচারী করিতে 
লাগিলেন। ইতি মধ্যে স্বামীর্জি একখানি কৃদ্দালী লইয়া আস্তে আস্তে মঠের 
পুকুরের পৃরব্রবপারে মাটী কাঁটিতেছিশেন__নাগ মহ।শয় দর্শন মাত তাহার হস্ত 
ধরিরা বলিলেন "ছিঃ! ওকি করেন।” স্বামীজি তৎক্ষণাৎ কুদালী ছেড়ে 
দিলেন ; মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন । স্বামীজি একজন 
শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন “দেখ. ঠাকুরের দেহ যাবাব্র পর একদিন শুন্লুম 
নাগ মহাশর ৪1৫ দিন উপোস করে ভার সেই খোলা ঘবে পড়ে আছেন : 


। 
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অমি হরি তাই ও আরও কে মিলে ত নাগ মহাশয়ের কুটীনে গিয়ে হাজির; 
দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বল্পম আপনার এখানে আজ 
ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগমহাশর বাজার থেকে চাল, হাড়ী, কাঠ 
প্রন্ৃতি এনে রাধ তে সুরু কল্পেন। আমরা মনে করেছিলুম _-আমরাও খাব 
নাগ মহাশয়কেও খাওয়াব। বানা বান্না করে ত আমাদের দেওয়। হল ; আমরা 
নাগ মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বগ্লুম। আহাদের পু 
এঁকে খেতে অনুরোধ কর। আর তখনি ভাতের াড়ী কপালে মেরে বন্তে 
লাগলেন্‌ “ষে দেহে ভগবান্‌ লাভ হল না সে দেহকে আবার 'আহার দিব £” 
আমরা ত দেখেই অবাক! অনেক করে, পরে কিছু খায়িয়ে ভবে আমরা, 
ফিরে এলুম | 

স্বামীজি _-আজগ নাগমহাশয় মঠে থাকবেন কি? 

শিষা__না এর কি কায আছে; আজই মেতে হবে । 

স্বামীজি_তবে নৌক। দেখু। সন্ধ্য। হয়ে এল | 

এমন সমম এক খানা। নৌকা! এল; শিষ্য ও নাগ মহাশয় স্বামীজিকে 
প্রণাম করিয়। নৌক!রোহণে কলিকাতাঠিযুখে রওনা হইলেন। 


্গাহ্বী জিল্েক্ষানশন্েন্ত স্পভ্জ্র। 


7,010001), 
30 ০৬, 95. 
চতুর্থ। 

“কল্যাণবরেধু_ | 

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ প্রীত হইলম। যেন্পপ কার্ধ্য 
করিতেছ তাহ। অতি উত্তম। রা অতি উদার ও যুক্তহস্ত কিন্তু তাই 
বলিয়। তাহার উপর অত্যাচার না হয। শ্রীমান-_--এর অর্থ সংগ্রহ উত্তম 
কল্প বটে কিন্তু ভায়া এ সংসার বড়ই বিচিত্র কাম কাঞ্চনের হাত এড়ান 
্রঙ্ধা বিষ্রও ছুযর। টাক! কড়ির সন্বন্ধ মাত্রেই গোলমালের সম্ভাবন]। 





* বাঁমকৃষ্ক অনাথ আশ্রমস্ সী অখগ্ডানন্দের নিকট হইতে ষে সকল পত্র পাওয়া 
যায়, তাহারই ৪র্থসংখ্যা। অনাথ বালকগণের সাহায্যর্থ যিনি যাহ! পাঠাইতে ইচ্ছা করেন-- 
স্বামী অথগ্ডানন্দ-_মহলগ পোঃ, মুরশীদানাদ এই ঠিকান।য় পাঠাবেন । 








৫৮ উদ্বোধন | [৯ম--১৮শ সংখ্য|। 





অতএব মঠের নিষিত্ত অর্থসংগ্রহ করা ইত্যাদি কাহাকে্ড করিতে দিবে না। 
রা__ ছাড়া ভারতবর্ষের কোনও গৃহস্থকে আমি এখনও নিঃসন্দেহ মিশ্র 
বলিয়! জানি না। আমার বা আমাদের নামে কোনও গৃহস্থ মঠ বা কোনও 
উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে এবং তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করিবে না। বিশেষ দরিদ্র গৃহস্থ লোকেরা অভাব পূরণের নিমিত্ত 
বহুবিধ ভান করে। অতএব যদি কথনও কোনও ধনী বিশ্বাসী ভক্ত 
ও হদয়বান্‌ গৃহস্থ মঠাদি নির্মাণের জগ্ত উদ্যোগ করেন অথবা সংগৃহীত অর্থ 
কোনও ধনী এবং বিশ্বাসী গৃহস্থের নিকট জম] হয়-_ উত্তম কল্প - নতুবা তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করিবে নাঁ। উপরন্ত অন্যকে এ কার্ষে/ বির৩ করিবে । তুমি বালক, 
কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসর ক্রমে মহানীতি পরায়ণ লোকও প্রতারক 
হয়। এই হচ্ছে সংসার । রা-.কে টাক? কড়ি সন্বক্ধে কোনও কথ। বলিবে 
না। পাঁচ জঙ্গে মিলে কোনও কাজ করা আমাদের স্বতাৰ আদতেই নয়। 
এই জন্যই আমাদের ছুর্দশ।। [1৩ 01১0 109৮5 0০ ০১০১, 10009 6০ 
০017700200১ [5841) 09০01600 7756 এই সকল মহ! স্বাধীন নাঁবপুর্ণ 
পাশ্চাত্যজাতিদের মধ্যে 0১০০1০০০ এর ভাব সেই প্রকার বলবান্‌। আমর) 
সকলেই হ্ম্বড়া তাতে কখনও কাজ হয় না। মহা উদ্যম, মহাঁসাহস, মহাবীর্ষ্য 
এবং সকলেন্স আগে মহতী আঙ্াবহতা৷ এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত 
উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই। 

“তুমি যে প্রক্কার কার্ধ্য করছ করে যাও-_তবে পড় শুনার উপর বিশেষ 
বৃষ্টি রাখিরে-ইতি। য-বাবু একখানি পক্রিকা-হিন্দি ভাষায় প্রেরণ 
করিয়াছেন। তাহাতে আমার চিকাগো ম্পীচের অন্থুবাদ আলোয়ারের 
রা পঞ্ডিত করিয্বাছেন। উভয়কেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ 
জানাইবে। 

তোমার নিমিত্ত এক্ষণে লিখি-_রাঁছপুতানায় একটী 0০700 করিবার 
বিশেষ যন করিবে । জয়পুর ব! আজমীর প্রভৃতি কোনও ০০802] স্থানে 
হওয়া উচিত--তদনস্তর আলোয়ার, খেতড়ী প্রভৃতি সহরে 91900; 
স্থাপন করিবে । সকলের সঙ্গে মিশিবে, কাহারও সহিত বিরোধ আবশ্তক 
নাই। পঃ নাঁজী কে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবে-এ লোকটী খুব 
উদ্যমী-_কালে বিশেষ কার্ধ্যক্ষম হইবে। মাঃ-সাহেব ও --জীকেও 
আমার প্রেম সম্ভাষণ দিও। এর ধন্মণ্ডুলী বলে কি একটা আজমীরে 


| 
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হয়েছে__সেটা ব্যাপার কি? বিশেষ লিখিবে। ম--বাবু লিখেন যে, 
তাহারা আমায় পত্রাদি লিখিয়াছেন, এ পর্য্স্ত পাই নাই ।* ** যঠমড়ি 
কলৃকেভায় কি করবে কাঁশীতে ০77৩ করিতে হবে। সে সকল অনেক 
0107 আছে পরস্ত অর্থ সাপেক্ষ । ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে! খবরের 
কাগজে দেখে থাকৃবে যে, ইংলণ্ডে হুজ্জুগ ধীরে ধীরে মাচ্ছে। এ দেশে 
সকল কাজ ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজ বাচ্ছ। কোনও কাঙ্জে হাত একবার 
দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকানরা চট্পটে কিন্তু অনেকটা খড়ের 
আগুণের যত । রামকৃষ্জ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণে প্রচার করিবে 
না। * ** _-তে আমার কতকগুলো চেল পত্র আছে সেগুলোকে 
নিয়ে তদারক করুৰে। * * মহাশক্তি তোমাতে আস্বে-ভয় নাই 
139 0019 1852 02005 196 00901211, 

ছেলের বের বিপক্ষে শিক্ষ/ দিবে। বালকের বে কোনে শাস্ত্র 
নাই। তবে ছোট ছোট মেদের বের বিপক্ষে এখন কিছুই বলে) না। 
ছেলের বে বন্দ কর্তে পালেই মেয়ের বে আপমা৷ হতে বন্দ হয়ে যাবে। 
মেয়েতে ত আর মেয়ে বে করবে না। [.17079 আর্ধ্যসমাজের 9৩:০0 
কে লিখবে যে, অ--বলে যে একজন সন্ন্যাসী তাদের কাছে থাকুতেন তিনি 
এক্ষণে কোথায়? সে লোকটার বিশেষ সন্ধান করিবে। *»** তয়কি। 

বিষোনন্দ। 





পঞ্চম । » 


£৯11001%, 

150) ] 006. 1897. 

কল্যাণঘরেষু-- 
তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। 
এরূপ কার্যোর দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মত মতান্তরে আসে 
যায় কি? সাবাদ__তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। 
কর্ম কর্ম কর্ম হয আওর কুছ নেহি" মাঙ্গতে হেঁ-কর্্ম কর্ম কর্ম ৮৩] 
৪700 0৩20. __ছুর্দলগুলোর কণ্বীর মহাবীর হতে হবে-_টাকার জন্য 
ভয় নাই টাকা! উড়ে আস্বে। টাক্ষা যাদের লই্টবে তারা নিজের নামে দিক্‌ 





* ১৮৯৭ সালে মুর্িবাবাদে স্বামী অথগ্ডাননা যখন দুভতিক্ষ গীড়িতগণের সেবার নিঘুকত 
ছিলেন তখন স্বামীজি কয়েফষখানি পত্র দেন। তাহা হইতে এই খানি প্রকাশিত হুইল | 


৫৬০ উদ্বোধন ॥ [ ৯ম-_-১৮শ সংখ্যা। 





হানি কি। কার নাধ--প্সের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নাষে। ক্ষুধি- 
তের পেটে অন্ন পৌছ।তে যদি নাষ ধাম সব রশাতলেও যায়, অহোতাগা- 
মহোশাগ্যষ* * * ভ্যালামে|র ভাই বে, আয় সাই চানা। 7615 0১৩ 1:০2 
07512816076 ০0170005170 07161017177, পুথি পাতড়াবিধোসিদ্যে যোগ 
ধ্যান জ্ঞান প্রেমের কাছে সব ধুল সমান_ প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই 
ভি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই যুক্তি! এই তে। পূজো, নর নারী শরীরাবধি 
প্রভুর পূজো, আর য। কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে ।” এই ত আরশ, এীরূপে 
আমরা ভারতবর্ষ পৃথিবা.ছেযে ফেলবে। ন! তবে কি গাভূর মাহাত্ম্য ! 

লোকে দেখুক আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেধৃত্ব পায় কিনা! 
এরির নাম জীবন্ম,ক্তি যখন সমস্ত আমি স্বার্থচলে গেছে। 

ওয়! বাহাছ্র, বাগুরু কি ফতে"। ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। তুমি 
যদি পার ত কলিকাতায় এসে আরও কতকগুলে! ছেলেপুলে নিয়ে একটা 
ফণ্ড তুলে তাদের ছু একজনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক যার়গায়_ আবার 
এক যারগায় যাও । এ রকমে বিস্তার কর, আর তাদের তুমি 175০0: 
করে বেড়াও- ক্রমে দেখবে যে এ কার্ধাট। 11707 হবে- সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্ম ও বিদ্যাগ্রচার আপনা আপনিই হবে। আমি কলিকাতাতে বিশেষ 
লিখেছি। এ রকম কাজ কর্লেই আমি মাথায় করে নাচি-_ওয়৷ বাহাদুর । 
ক্রমে দেখবে এক একট। ডিঃ এক একটা! ০০7)৫০ হবে--০:4772701)1 আমি 
শীঘ্রই 91910 এতে নাবছি। বীর আমি ঘুদ্ধক্ষেত্রে মর. ব. এখানে মেয়ে মানুষের 


মত বসে থাক! কি আমার সাজে। 
ইতি 10) 11109 
বিবেকানন্দ | 





সংবাদ 

স্বামী বোধানন্দ গত ২*সে সেপ্টেম্বর পিট্সবর্গে ফিরিয়। গিয়াছেন এবং 
অক্টোবরের প্রথম হইতেই কার্য আরস্ত করিয়াছেন । এক্ষণে সপ্তাহে 
দুইটা ক্লাস্‌ ও প্রতি রবিবার একটী সাধারণ বক্তৃতা দরিতেছেন। শীগ্রই উপ- 
সহরে আরও ২।৯টী ক্লাস খুলিবেন। 

স্বামী অতেদানন্দ গত জুন মাসের শেষে ইংলগে গিয্ন! নি বক্তৃতা 
দিয়াছিলেন। তথায়।একটী সুবৃহৎ বেদান্ত সমিতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া 
গত ৬ই সেপ্টেম্খর গিউহয়কে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 


শর অন্কালক্কভ্ভ্য £ 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


(ডাক্তার শ্রীশশীভূষণ ঘোষ, এম, বি।) 


পূর্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিিন্জাতীয় অতি সুঙ্ম জীবাণু, ভিন্ন 
ভিন সংক্রামক রোগের কাঁরণ। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, টাইফয়েড জর, যক্ষা, 
মহামারী প্রভৃতি সংক্রামক রোৌগোৎপাদ্ক এই সকল জীবাণু বিশেষের আকৃতি 
ও প্রকৃতিগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং ইহার! বিভিন্ন পথে মানবদেছে প্রবেশ 
লাভ করে। ধনুষ্টক্কর ব্যাধির জীবাণু, ক্ষত চর্ম সংস্পৃ্ট হইয়া রোগোৎ্পন্ন 
করিয়া থ|কে। বসন্ত রোগবীজ বায়ুর সাহায্যে ; ওলাউঠা, টাইফয়েড, জ্বর, 
আমাশয় প্রভৃতির জীবাণু, পানীয় জল দগ্ধ বা খাগ্ভ সংযোগে, দেহে প্রবিষ্ট হয়। 
কোন কোন সংক্র।মক ব্যাধি, পরিধেয় বস্ত্র, গৃহশযযাদির সহিত সংযুক্ত হইয়! 
রোগোৎপত্তির কারণ হয়। এইরূপে নানাপথে, রোগবীজ শরীরে প্রবেশ 
কারয়া, প্রথমতঃ অল্লাধিক কাল অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকিয়া, শীগ্ত বা বিলম্বে 
রোগবিশেষের লক্ষণ সকল প্রকাশ করে। যখনই রোগের লক্ষণ প্রকাশিত 
হইতে আরপ্ত হয়, সেই সময় হইতেই সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, রোগ- 
বিস্তারের কেন্্রত্বরূপ হুইয়া উঠে। হাম, ইন্ফুএঞ্জ! প্রভৃতি রোগে নিশ্বাসপথে 
নির্গত আৰ; ক্ষিপ্ত পণ্ুদষ্ট রোগে মুখ নিঃসৃত লাল! ) টাইফয়েড জর ও ওলা- 
উঠায় মলমু্ধ বমন ) হঙ্স[রোগে ফুস্ফুস্‌ নির্গত শ্রেক্সা। এ কল বীজ বহন করিয়া 
থাকে। এর দুষিত মল শ্লেম্মাদ সাক্ষাৎ সংস্পর্শদ্বারা বাঁ পরোক্ষভাবে, বাযু জল 
খাস বস্ত্রা্দির সংসর্গে। অপর দেহে প্রবেশ করিয়া তদস্থুূপ রোগ উৎপর করে। 
আমুর্বেদ শাস্ত্রে ঘর, কাশ, শোধাদিরোগ সংক্রামক বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং 
এসকল রোগীর নিশ্বাস, গান্রম্পর্শ, আসন, বন্্রাদিদ্বার। যে রোগবিস্তার হইয়! 
গাঁকে তাহা স্পষ্ট উন্লিথিত আছে। যখন দেখা যাইতেছে যে, সংক্রামক রোগীর 
সংস্পর্শ ব! অংসর্শই সংক্রামক রোগবিস্তারের প্রধান কারণ, তথন সংক্রামক 
রোগের প্রতিকার যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সংক্রীমক রোগীর সংস্পর্শ ব 
ইসর্থ নিবারণের উপর নির্ভর করিতেছে এবং এই সংসর্গদৌষ নিবারণ করিতে 


৫৭৮ উদ্বোধন । | ৯ম_-১৯ সংখ্য!। 








হইলে সংক্রামক রোগীকে যে সম্পূর্ণ শ্বতস্্র রাখা! আব্টক, তাহ! সহজেই 
প্রতীতি হয়। সংক্রামক রৌগগ্রন্ত ব্যক্তি রোগলক্ষণ প্রকাশের প্রারস্ত হইতেই 
রোগবিস্তারে সক্ষম, সুতরাং তাহাকে রোগের প্রাক!লেই পরিজনবর্গের সংস্গ 
হুইতে পৃথক রাখ! কর্তব্য । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, রোগের এই উষাকালে, যখন রোগলক্ষণ দকল 
অন্ফুট, যখন বিজ্ঞ চিকিৎসকগণেরও এসময়ে রোগনির্ধারণে ভ্রমের সম্তীবনা, 
তখন এদেশের অশিক্ষিত, দারিদ্রগীড়িত, লক্ষ লক্ষ প্রজাঁকুল, যাঁহাদের 
অন্ধাংশ বিন! চিকিৎসায় নিয়ত অকালমৃত্যু আশ্রয় করিতেছে, তাহার! কিরূপে 
এই সকল রোগ অবধারণ করিবে ও তজ্জনিত সংসর্গদোষ পরিহারে সমর্থ হইবে? 
সকল মত্যদেশেই অল্লাধিক, এইরূপ অশিক্ষিত ও দকিদ্র বর্তমান, এবং এই নকল 
প্রজ্ারক্ষার ভার তদেশীয় রাজশক্তি গ্রহণ করিয়াছে । ইহাই বাঁজধন্ম। কিন্তু 
ভারতের বর্তম]ন রাঁজশক্তি তাহার এই দায়িত্ব কিরূপে প্রতিপালন করিতেছেন? 
সার্ধশত বৎসরক!ল ভারত ব্রিটিশরাজ্যের করতলগত। প্রায় অর্ধশতাবী গত 
হইল, ভারতগ্রবাসী ইংরাজসৈনিকের অকালমৃত্যুর ভীষণ কাহিনী শ্রবণ করিয়! 
ব্রিটিশ মহামভার সভ্যগণ স্তস্ভিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ এরূপ মত অভি- 
বাক্ত করেন যে, পৃথিবীর কোনস্থানে এরূপ অকাঁলমৃত্যুর আধিক্য বিদ্বমাঁন 
থাকিতে পারে, ই? বিশ্বাস করা অদস্তব। আজ ইংরাঁজ ও দেশীয় সৈনিকের 
্বাস্থ্যোননতি সম্বন্ধে যুগান্তর উপাস্থত হইক্ষাছে কিন্তু গ্রজাদাধারণের ঘোর স্াস্থা- 
হ্বীনতা ও সংক্রামক রোগের দারুণ উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল 
রাজধানী ব্যতীত বঙ্গের প্রধান নগরসমূহে স্বাস্ত্যোনতিকর সদনুষ্টানের শুত্রপাত 
হইয়াছে মাত্র । কিন্তু ভারতের সমগ্র অধিবাপীর মধ্যে শতকর! পাঁচজন মাত্র 
নগরে বাস করিয়া থাকে। এদেশের শতকরা! ৯৫ জন গ্রজ! এ ্বাস্থ্যস্থখের 
আভাসেও বঞ্চিত। এখনও ভারতের সর্বত্র মহামারী, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া 
প্রভৃতি সংক্রামক রোগে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবংসর কালগ্রাসে পতিত্ত হইতেছো 
চির প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর প্রদেশসমূহ এখন অস্থান্থ্যের আবাসভূমিতে পরিণত ! কিন্ত 
ইহার প্রতিকারের শচন। কোথায়? রাজাস্থশাসনে সমগ্র বঙ্গে কেবল চারিজন 
মাত্র স্বাস্থ্াপরিরক্ষক সার্সপ্তকোটী গ্রজার স্থাস্্যরক্ষায় নিযুক্ত ! সুতক্াঁং দেশের 
এরূপ শোচনীয় অবস্থা! হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আজ ইংলগ্ডে তিন কোটী 
অধিবাসীর মধ্যে প্রায় দেড় সহ জু স্বাস্থাপরিরক্ষক প্রজার স্বাস্থ্যোন্নতিকর্নে 
হনোষোগী ! প্রত্যেকের অধীনে বহুসংখ্যক স্থাস্থ্যপরিদর্শক কোন সংক্রাগরু « 


১ম পঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ ।] বঙ্গে অকালমৃত্যু । ৫৭৯ 





ব্যাধির আক্রমণের সম্ভাবন! দেখিলে প্রজার গৃহে গৃহে ব্যাধির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন এবং গৃহস্থকে আগন্তক রোগের হস্ত হইতে রক্ষার জন্ক উপযোগী 
শিক্ষাপ্রদ!ন ও অন্তান্ত উপায় অবলম্বন করেন। বাঙ্গালার বিস্তার ও লোক- 

খ্যা বিবেচন। করিলে চারিসহজ্র স্বাস্থ্যপরিরুক্ষক ও তাহার দশগুণ স্থাস্থ্য- 
পরিদর্শক নিষুক্ত হওয়া কর্তব্য! স্বাস্থ্যপরিরক্ষকের অধীনস্থ প্রদেশে ধত প্রকার 
স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কারণ সকল বিছ্মান, সে দকল বিশ্ষরূপে অবগত হওয়া 
তাহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া! অবধারিত আছে। যে সকল রোগে স্থানীয় প্রজা- 
কুল সর্বধাই পীড়িত, তিনি সে সকলের উৎপত্তির কারণ ও প্রাবল্য এবং কি 
উপায়ে মে সকল নিবারিত বা প্রশমিত হইতে পারে, তাহার তত্বানুসন্ধান করিয়া 
থাকেন। কোনস্বানে সংক্রামক রোগের বর্তমানত।র সংবাদ পাইবামাত্র তথায় 
উপস্থিত হুইয়! বরোগোৎপত্তির কারণ নিদ্ধীরণে যত্রপর হয়েন এবং তাহার বিস্তৃতি 
নিবারণের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলঘ্ধন করিয়! থাকেন। ইংলগ্ডে গ্রীন্মধতুতে 
একরপ ছুশ্চিকিতস্ত সংক্রামক আমাশয় রোগ শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়! থাকে। 
ইহা! এদেশের ওলাউঠার ন্যায় অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইংলগ্ের কোন নগরের 
্বাস্থ্াপরিরক্ষক প্রতিবৎসর গ্রীষ্ষের প্রারন্তে নিয়লখত নিয়মগুলি মুদ্রিত করিয়া 
দরি্্পল্লীর গৃহে গৃহে বিতরণ করিয়! থাকেন :-_ 


আমাশয় রোগ নিবারণের উপায়। 


যে দকল শিশু মাতৃস্তন্তে পালিত, তাহারা কদাচ এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 
থাকে। স্ুতক্সাং ইহার প্রতিবিধানার্থ শিশুর খাছ্যসঘ্বদ্ধে বিশেষ সাবধানতা 
আবশ্তক। 

নিপ্ললিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে অনেক শিশুর জীবনরক্ষা হইবে 

১। জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীপ্নের দমগ্ন কোন শিশুর স্তন্তপান 
রহিত করিবে না। শ্ীক্মকালে স্তন্তহ্গ্ধ ব্যতীত অপর কোন খাস্ত সত্যস্ত 


বিপদজনক । রর 
২। যদি স্বনহুগ্ধ ব্যতীত অপর থাগ্চপ্রদান নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহ! 
হইলে নিয়োক্ত বিধানগুলি সাবধানে প্রতিপালন করিবে। 
ক। শিশুকে হুগ্পান করাইবার পূর্বের ছুগ্ধ ফুটাইয়া৷ লইবে। (কিরুপে 
্ধপরস্তত করিবে নিম্নে লিখিত আছে। ) 
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খ। শিশুর খা্য প্রতিবার নূতন প্রস্তত করিবে। ছুগ্ধ ও জলবা কোন 
কৃত্রিম খা, ছুই তিন ঘণ্টা রাখিয়া দিলে, খাঁরাঁপ হুইয়। ঘাঁয় এবং শিশুর পক্ষে 
অত্যন্ত অহিতকর হয়। 

গ। বাটা প্রভৃতি যে সকল পাত্রে দুগ্ধ ঢালা থাঁকে, সে সমস্ত ফুটন্ত জলে 
ধৌত করিবে ও বিশেষ পরিফার রাখিবে। এই সকল পাত্র এরূপ আচ্ছাদিত 
রাখিবে যেন ধুলা প্রবেশ না করে। 

ঘ। ছৃপ্ধপানের বোতল (139001 1০01০) প্রত্যেকবার পানের পর 
ফুটন্ত জপে ধৌত করিবে ও বিশেষ পরিষ্কার রাখিবে। নলহীন ছৃগ্ধের বোতল 
বাবার কর! উচিত। যর্দি বোতলে টকৃগন্ধ অনুভব হয়, তাহা হইলে উহা 
পরিষার হয় নাই জানিবে। ইহাতে শিশুর রোগ হইবার সম্ভাবন।। 

৩। ছুর্ণন্ধযুক্ত আবজ্জনা যেমন--পচা শাকসবজি, মাংসখণ্ড, অস্থি, মাছের 
আইস কটা প্রভৃতি আমাশয় রোগের উর্বর ক্ষেত্রহ্বরূপ। 
কখন বাটার বাহিরে নিক্ষেপ করিবে না। 

৪। স্মস্ত বাটা, বিশেষতঃ যে গৃহে আহার জব্য রক্ষিত হয়, তাহ বিশেষ- 
রূপে পরিষ্কার রাঁখিবে। সকলপ্রকারের ধূলা স্বাস্থ্যের অহিতকর এবং ইহ] 
পরিফার করিতে হইলে গৃহাঁদি সম্মার্জনী দারা মাঞ্জন৷ অপেক্ষা জলে ধৌত করা 
উচিত। 


৫। স্বাস্থ্যপরিরক্ষকের নিকট কোনপ্রকার ছুর্ণন্ধ, ড্রেনবদ্ধ গ্রভৃতির বিষয় 
অবিলম্বে জানাইবে। 


এসকল দগ্ধ করিবে 


শিশুর খাদ্য প্রস্তত করিবার নিয়ম। 


দেড় মাসের অনধিক ব্যস্কা একভাগ টাটকাছঞ্চ প্রতিবার, এক ছট।ক 
"শিশুর জন্য । ছুইভাগ জল, এক করিয়া পাঁন করাইবে। 
চর চামচ পরিমাণ 
ননী মিশাইয়! ফুটাইয়া 
লইবে। 

দেড়মাস বয়স্ক শিশুর জন্তা একভাগ টাঁটকাছদ্ধ প্রতিবার, ছুই ছটাক 
একভাগ জল, ছুই চার করিয়া খাওয়াইবে। 
চামচ পরিমাণ ননী 
মিশা ইয়া! ফুটাইয়া লইবে। 
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তিন হইতে ছয়মাস ব্যস্ব ছুইভাগ টাটকা দুগ্ধ প্রতিবার, ছুই ছটাক 
শিশুর জন্য। এক ভাগ জঙ্প, দুই করিয় খাওয়াইবে। 
ব। তিন চার চামচ 
ননী মিশাইয় ফুটা 
ইয়া লইবে। 
প্রথমে দুই ঘণ্ট। অন্তর শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবে। গরে সময় বাড়াইয়! 
দিবে। শিশুকে ধীবে ধীরে পান করাইবে। যাঁদ উপরোক্ত নিয়মে প্রস্তত 
দুপ্ধপানে শিশু অন্থুস্থ হয়, তাহা হইলে বার্লি জলে সিদ্ধ করিয়া জলের পরিবর্তে 
ব্যবহীর করিবে। মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গোছ্দ্ধে ননির ভাগ তন্প বলিয়া উপরোক্ত 
পরিমাণ ননি মিশ্রিত করা আব্্তক। অল্প চিনি দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়। দেওয়| 
যাইতে পারে, কিন্তু ইহ! যেন ননির পরিবর্তে ব্যবহৃত না হয়। 
কোন সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তির উপক্রমেই ইংলগ্ডে ঈদৃশ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
বস্ততঃ রাজনিধুক্ত স্বাস্্যপরিরক্ষকগণ সর্বদাই সতর্কতার সহিত সংক্রামক ব্যাধির 
আক্রমণ নিবারণে প্রস্তত। কোন স্থান সংন্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে 
যাহাতে হাহা বিশ্ৃত হইতে না পারে, এজস্ঠ নিয়েক্ত উপায়গুলি অবলম্ষিত 
হয় :-- 
গুহের কর্তৃপক্ষ বা চিকিৎসক র|জাজ্ঞাঁয় স্থ।নীয় স্থাস্থ্যপরিরক্ষকের নিকট সেই 
রোগ সন্বন্ধে সংবাদ দিতে বাধ্য। যদি রোগীকে স্বগৃহে রাখিয়। চিকিৎসার 
সম্ভাবন! থাকে, তাহ হইলে য|হাতে বাটার অপর পরিজ্নের সহিত কোনরূপ 
সংসর্গ না ঘটে, এরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! হয়, নচেৎ 
সংক্রামক রোগের বিশেষ চিকিৎসালয়ে রোগী স্থানান্তরিত হইয়। থাকেন। কোন 
কোন সংক্রামক রোগে, রোগীর সংসর্গদুষ্ট বাটীস্থ সমস্ত পরিজনবর্গকেও গ্বতন্ত্র 
রাখিবার ব্যবস্থা! আছে। সমাঁজে ইহাদের গতিবিধি, রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা 
পর্যস্ত নি'ষদ্ধ থাকে । রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্র বমন শ্লেম্সাদি, যাহা কিছু 
রোগবীজ দুষিত সে সকল অগ্নিসংষোগে দগ্ধ বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করা 
হয় এবং রোগীর শধ্যাবস্ত্র গৃহাদি যাহা! তাহার সংস্পর্শে আলিয়া থাকে সমস্তই 
অগ্নিসাহায্যে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দগ্ধ বাঁ সংশোধিত হইয়। থাকে। 
সংক্রামক রোগের সংসর্গদোষ প্রতিকা রার্থ পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিদ্গণ উল্লিখিত 
উপায় দকল অবলম্বন করিয়! থাকেন) কিন্তু যাহাতে দেশ হইতে স্বাস্থ্যের প্রতি- 
কুল কারণ সকল তিরোছিত হস, জল ভূমি ও বাযুর পবিত্রতা রক্ষিত হয়, মলমৃত্র 
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আবর্জনাদি ইহাদিগকে দুষিত করিতে না পারে;সংক্রামক রোগবীজ কোন কারণে 
দেশমধ্যে গ্রন্মিপ্ত হইলেও জীবনধারণের উপযোগী ক্ষেত্রপ্রাপ্ত না হইয়া, অচিরে 
নষ্ট হইয়। যাঁয়, এরপ স্বাস্থ্যকর আচার ও অনুষ্ঠানের প্রবর্তনকেই সংক্রামক রোগ 
নিবারণের ও স্বাস্লাতের প্রকৃষ্ট উপায় বিবেচনা করেন। ইংলও) এক্ষণে 
গশিক্ষিত স্বাস্থ্যপরিদক্ষকগণ পরিচালত স্থস্থ্যবিভাগ স্থাপন করিয়া সংক্রামক 
ব্যাধি নিবারণার৭৫থ এবং জল, ভূমি) বায়ু, খাগ্চাদির পকিত্রতা ংক্ষার্থ সদাচাঁবমুলক 
ব্ছবিধ স্বাস্থ্যবিধি প্রচলন করিয়া যাহাতে আপামর সাধারণ সেই সকল বিধি- 
পালনের উপকারীত| হৃদয়ঙগম করিতে পাবে এজন বিশেষ স্বাস্থ্যশিক্মীর প্রবর্তন 
করিয়া এবং অগণন অর্থব্যয়ে অস্বাস্থ্যকর কারণনকল উন্ম,লন করতঃ: বিবিধ 
্বাস্থ্যোন্রতিকর পুর্তকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া, সংক্রামক রোগের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃতত হইয়াছে__ ইহার ফলে ওল|উঠা, ম্যালেরিয়া, মহামারী, টাইফাস্‌ জর, কুষ্ঠ 
প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ বিদুরিত হইয়াছে) বসন্ত, টাইফয়েড রোগ, 
ক্মাদি অনেক পরিমাণে প্রশমিত এবং দেশের প্রজীবর্গ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া 
্বাস্থাস্খ উপভোগ করিতেছে। 

আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞান যে সংদর্গদোষ বর্জন ও সদাচার প্রতিপালন 
সংক্রামক রোগ নিবারণের ও স্বাস্থ্যোনতির প্রধান উপায়রূপে গণনা করেন, 
অতি প্রাচীন কাল হইতে সমস্ত আর্ধ্শাঙ্জে তাহা! মানবের কর্তব্য ও নিত্য- 
প্রতিপাল্য বলিয়৷ অবধারিত হইঞ্লাছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, এই শান্ত্রশাসিত 
ভারতে যেরূপ সংসর্গদোষ ও কদাচারের প্রাবল্য, সেরূপ বোধ হয় আর কুক্রাপি 
নাই। ধর্শশাস্্বক্তা মহধিগণ যদিও বিধান করিয়াছেন-_ 


নাগ্ণ, মূত্র পুরীধং বা ঠীবনং বা সমুৎস্জেৎ। 
অমেধ্যলিগ্তমন্তঘ। লোহিতং বা বিষাণি বা ॥ 
( মনু ৪র্থ অধ্যায় ৫৬ শ্লোক ।) 


জলেতে মূত্র, বিষ্ঠা বা শ্লেক্স। পরিত্যাগ করিবে না, ঝিষ্টামৃত্রলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন 
করিবে না, রক্ত বা কোনপ্রকার বিষ বিক্ষেপ করিবে না। 

“যে স্থলে প্চিহন থাকিবে তথা বা গৃহপ্রাঞঙ্গনে মৃত্রপুরীষ ত্যাগ করিবে না” 
-শ্হিলাদি দ্বারা কষ্ট ভূমিতে) শন্তক্ষেত্রে, গোষ্ঠে, জনসমাজে, পথিমধো, নগদ 
তীর্ধেয জলমধো, তীরে অথব! শ্বশানে মূত্র ও পৃরীষ পরিত্যাগ করিবে না”। 
( বিছুঃপুরাখ ৩য় অংশ ১১১২ অধ্যায়।) 


১ম পঃ অগ্রহায়ণ, ৯৩১৪।] বঙ্গে অকালমৃত্যু ৷ ৫৮ও 





কিন্ত পানীয় জল যেরূপ এদেশে বিষ্ামুত্রদুষিত, তাহা! বোধ হয় আর কোন 
দেশে দৃষ্ট হইবে না, এবং এই কারণেই ওলাউঠার জন্মভূমি বলিয়া বাঙ্গালা 
নাম সর্বত্র চিরকলঙ্কিত রহিয়াছে। যে সকল সংক্রামক রোগ দুষিত পানীয় 
জলঘার! বিস্তারপ্রাপ্ত হয়, গলাউঠ। তাঁহার মধ্যে প্রধান। এই রোগবীজ 
(রোগীর মলবমনাদি সংযোগে ) বঙ্গের কোঁন না কোন প্রদেশের পানীয় গলে 
সর্বদাই বর্তমান, সুতরাং বংসরের সকল সময়েই বঙ্গের স্থানে স্থানে এই ভীষণ 
ব্যাি লোকসংহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। যেরূপে গল দুষিত হইয়া ওলাউঠার 
উৎপত্তি ও বিস্তার ঘটিয়। থাকে তাহার একটী ঘটন! বিবৃত হইত্ডেছে-- 

১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মানে অর্দোদয় যোগ উপলক্ষে কলিকাঁতা'র 
সন্নিকটস্থ কালীথাটে, গঙ্গা্ানার্থ বহু ঘাত্রী সমাগত হয়। আদিগন্গায় স্নান ও 
শ্রীপ্র৬কালীমাতা দর্শন, বিশেষ পুণ্যজনক এবং এরূপ যোগ বহুবৎদরাস্তে উপস্থিত 
হয় বলিয়া, জনত| অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। পুর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ হুইতে প্রায় 
দেড় ল্ষ লোক রেলপথে আগমন করে ও প্রায় ২৫০৭০ পঁচিশ সহত্র যাত্রী 
নৌকাযোগে উপস্থিত হয়। আদিগঙ্গ! ভাগীরথীর প্রাচীন থাদ কিন্তু এখন 
এপ মন্কীর্ণ যে শতহস্তের অধিক বিস্তৃত হইবে ন|। নদীপ্রবাহও অতি ক্ষীণ, 
এমন কি ভাটার সময় অনায়াসে পদক্রজে উত্তীর্ণ হওয়। যাঁয়। জলপথে সর্ধদ। 
অনেক নৌকা যাতাগ্গাত করে এবং নৌকারোহীগণের ঝিষ্টামুত্র নদীজলেই 
পরিত্যক্ত হুইয়৷ থাকে । উভয়তীর লোকাঁবাসে পূর্ণ এবং অসংখ্য বাসভৃমি 
হইতে নিঃসৃত মলিন জল, মলমৃত্রাদি গঙ্গ[সলিলে পতিত হইতে দেখা যাঁয়। 
এই সকল কারণে নীল দুধিত হইলেও যাত্রীরা গন ও পানার্থ ব্যবার 
করিয়। থাকে। 

যোগের এক সপ্তাহ পুর্ব হইতেই যাত্রীসমাগম আস্ত হইয়াছিল 
এবং প্রথম হইতেই ইহাদিগের মধো ওলাউঠার আবির্ভাব হুয়। প্রথমে 
মৃত্যুসংখ্য। অধিক হয় নাই কিন্তু জনতার বৃদ্ধির সহিত পীড়াও উত্তরে!ত্তর এরূপ 
বিস্তৃত হইতে লাগিল যে, ধোগের পূর্ববদিন হইতে একসপ্ডাহ মধ্যে ছুই শতে 
অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । ক্রমে এই সকল যাত্রী যেমন স্বদেশে 
প্রত্যাবৃত্ব হইতে লাগিল, ওলাউঠাও তদন্ুসরণে দেই সকল জনপদ আক্রমণ 
করিতে লাঁগিল। যে সকল গ্রাম ও নগরে এইরূপে গলাউঠ|র প্রার্ভাব 
হইয়াছিল, প্রায় সকল স্থানেই যাত্রী প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই পীড়া আদৌ ছিল 
না। অধিকাংশ স্থলে, ছয়মাস হইতে ছুইবৎসর পরাস্ত, একটী অধিবাসীও 
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ওলাউঠায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। যেসকল স্থান হইতে বিশেষ সতর্কতার 
সহিত সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বর্ধমানের মন্ত্েশ্বর থানার অধীন 
৯টি গ্রামে ৭৮ বৎসর ওলা উঠা বর্তমান ছিল না। স্বানান্তে প্রত্যাগত একজন 
যাত্রী প্রথম গীড়াক্রান্ত হয়। ইহান্ন মলদুষিত বক্র গ্র|মস্থ কোন পুষ্করিণীতে 
ধৌত হইয়াছিল। ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গীড়া বিস্তৃত হইয়া! সর্কপুদ্ধ 
৩৭৬ জনের মৃত্যুর কারণ হয়। বর্ধমান থানার অধীন শালিগ্রামে ইতিপুর্কে 
পঞ্চদশবৎসর কাল ওলাউঠ।র গরাদুরভাব ছিল নাঁ, শীরূপ পলাশীগ্রাম ৮ বৎসর 
ও গোবিন্দপুর দ্বুই বৎসর গীড়াক্রান্ত হয় নাই কিন্তু যাত্রীংসর্গে ৯১ জন এ 
তিনগ্রামে পীড়িত হ্ইয়াছিল। সাহ্বেগঞ্জ, জামালপুর, রায়না, মেমারি, 
কাটোয়া, কেটুগ্রাম, কালন, মঙ্গলকাটী ও পূর্বস্থলী এই কয়গ্রামে ছুইসহস্র 
অধিবাসী এইরূপে আক্রান্ত হয়। দিনাজপুর জেলায় যে ১৪টী গ্রামের 
সংবাদ প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহাতে ৪০৭ জন গীড়াগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে পাইকপাঁড়। নামক গ্রামে ইতিপুর্য বহুকাল যাবৎ ওলাউঠা৷ ছিল না কিন্তু 
এই সময়ে ৩৬০ জন অধিবাদীর মধ্যে ৫২ জন শধ্যাশায়ী হয়। বগুড়া জেলার 
৫টা গ্রামে ৪২০ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সকল গ্রামে ইহার পূর্বে্ব ছুই 
বৎসর ওলাউঠ1 ছিল না। রঙ্গপুর জেলার প্রত্যেক থান। পীড়া ক্রান্ত হইয়াছিল 
এবং অন্যুন ৪৪০* জন কালগ্রাসে পতিত হয়। কুড়িগ্রাম ও মোগলহাটে 
এরূপ মৃত্যুরাধিক্য হয় যে মৃতদেহ পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক 
স্থানে একইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়__গ্রাম বহুদিন যাবৎ ওলাউঠা শূন্য ছিল, 
শ্বানাস্তে প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে প্রথম পীড়ার স্ুত্রপাত হয়। গ্রামস্থ পানীয় 
জল সেই রোগীর মলাদিদুষিত হইয়। তৎপ্রদেশে মাবীভয় উৎপাদন করে। 
বঙ্গদেশে পানীয় জল ঝিষ্টামৃত্রদংযোগে কিপ দুষিত হইবার সম্ভাবনা, তাহ! 
উপরোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পার! যায়। সুতরাং পানীয় জলঘারা, যে সকল 
সংক্রামক রোগ বিস্তারগ্রাপ্ত হয়, বঙ্গদেশে তাঁহার! যে চিরবর্তমান থাঁকিয়। 
অকালমৃত্যুর কারণ হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? যদ্দি সাচার পরিচালিত 
হইয়া বঙ্গদেশ পানীয় জলের শুদ্ধত| রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে 
ওলাউঠ! পাশ্চাতাথণ্ডের স্তায় এদেশ হইতে নির্বাসিত হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 


ক্গাশ্বী ন্বিশ্বেক্ষানল্েন্ স্ভ্ £ 
ষষ্ঠ ।% 


আলমোঁড়। 
না 
৩০শে জুন। ১৮৯৭। 


কল্যাণনরেবু-_ 


তোমার কথামত 1)3. 170, 1,9৮109 সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। 
গপচ তুি ভ্াভার বিশেষ বিশেষ ক।ধ্যকলাপ বিবুত করিয়া 191, ৯ কে দিয়! 
দেখাইয়। [1)01217 $11101এ একটী লম্বা চৌড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক 
কাপি উক্ত মঞোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের _গুলো খালি দোষ মন্গুসন্ধান 
করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক। 

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্তান করিতেছি । * * * 

07090 দোগাড়ের কি কষ্ট, মঠ হন্তে চারি পচ জনকে না হয় ডাকিয়ে 
লও, গায়ে গায়ে খু'জিলে দুরিনেই মিল্লিবার সম্ভাবনা । 

[১6707210911 09009 করিতে হইবে নৈকি। আর -___দের কপ ন! 
হলে এদেশে কি কাজ হয়। রাজনীতি ইতা।দিতে কোনও যোগ 
দিবে না অথব| সংব রাখিবে না। অথচ তাহাদের সহিত কোনও বিবাদ।- 
দিতেও কাজ নাই। একট।| কার্যে তন্‌ মন্ধন্। এখানে একটি সাহেব 
মহলে ইং বক্তৃতা! হইয়াছিল ও একটী দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে,_হিন্দীতে 
আমার এই প্রথম-_কিস্ত সকলের ত খুব ভাল পাগলো। সাহেবরা অবশ্তাই 
যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, প্কাল মানুষ”! “তাই ত কি আশ্চর্য্য 
ইত্যাদি ! আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা ইংদেশী লোকের জন্য । 
এখানে একটী বুহৃৎ সভ| স্থাপন কর। গেল__ভবিষাতে কতদূর কাব্য হয় দেখ! 
যাক । সভার উদ্ষেশ্্া বিচ্ভা ও ধর্শা শক্ষা দেওয়া। 

সোমবার *বেৰে প বড”, তা পৰ “সাহারাণপুএ৮) সার পর « মান্বাল!” 
সেখান হতে 080. ১2%1এএর পঙ্গে বোর হয় “মশ্রী” মার একটু ঠা! 
পড় লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদ। 





স্টিল পি স্পা লেপ পিপল সস লি ও লী 


* রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম, মহুলা, মুরশিদা বাদ, স্বামী অথগ্ডানলের নিকট হইতে প্রাপ্ত। 
২ 


৫৮৬ উদ্বোধন ] [ ৯ম--১৯ সংখ্য।। 





তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাঁও, তয় কি? আমিও "ঘোর গেতোমি” 
আরপ্ত করেছি। শরীর ত যাবেই কুড়েমিতে কেন যায়। ৮] 19 06৮০1. 
00 ৪2 এট 00৪] 109 ০9৮. মরে "গলেও হাড়ে হাড়ে ভেন্কি খেল্বে তাঁর 
ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষট।কে ছেয়ে ফেল্তে হবে-_"এর 
কম নেঞ্জ হবেই না।” অল ঠুকে লেগে যাও_-"ওয়া গুরু কি ফতে।” 
টাকা ফাঁকা সব আপনা আপনি আস্বে, মান্য চাই, টাকা চাই না। মানুষ 
সব করে, টাকায় কি করতে পারে ?-__মানুষ চাই_যত পাঁবে ততই ভাল। 
%. * * এই ম- তত ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্থ 
মানুষ নাই--কি কাঙ্ কল্লে বল? 


কিমধিকমিতি__ 
বিবেকানন্দ । 
সপ্তম। 
“ও নমে। ভগবতে রামকৃষ্কায়।” 
4১]10017, 


1076 24৮) 0015) 1897, 


কল্যাণবরেষু-- 
তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আননিত হইলাঁম। 01108- 
118 সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ তাহা অচিরাঁৎ 
পুর্ণ করিবেন নিশ্চিৎ। একটা স্থায়ী ০576: যাহাতে হয়, তাহার ্ন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করিবে। * * * টাকার চিন্তা নাই-_কলা আ।মি আলমোড়। হইতে 
01910 এতে নামিব, ঘেথানে হঙ্গাম হইবে সেইখানেই একটা দা করিব, 
পি10৪এর জন্ত, ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের কলিকাতায় মঠ, এ নমুনায় 
প্রত্যেক জিলায় যখন এক একটি মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কাষনা পুরণ 
হইবে। প্রচারের কার্ধ্যও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিদ্যাশিক্ষাই 
প্রধান কার্ধ্য-_গ্রামের লোকদের [০০০7 গাদির দ্বার! ধর্শ ইতিহাস ইত্যাদি 


১মপঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪1] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ৫৮৭ 





শিক্ষা দিতে হইবে-বিশেষ ইতিহাস। ইউংলণ্ডে আমাদের এই শিক্ষাকার্য্ের 
সহায়তার জন্ত একটী পভা তাছে, এ সভার কার্য অতি উত্তম চলিতেছে, 
সংবাদ পাইয়া! থাকি। এই গ্রকার চতুদ্দিক হইতে ক্রমশঃ সহায় আসিবে 
ভয় কি? যারা ভাবে যে, কাধ্যঙ্গেত্রে নামলেই সৃহায় আস্বে তাহারুই কার্ধ্য 
করে। 

সব শক্তি তোমাতে 'আছে বিশ্বাস কর, প্রকাশ হতে বাকি থাকবে না। 
আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও ব্রদ্গচারীকে জানাইবে। 
তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখিবে যাহাতে সকলে উৎসাহিত 
হয়ে কার্ধ্য করে। ওয়! গুরু কি ফতে_- 

কিমধিক মিতি-__ 
বিবেকানন্দ । 


ল্রাশীন্বাজেল্ল কভু শ ীন্ভ্ি। 
জীপ্রিয়নাথ দিংহ। 


কেষ্ট পাস্তির বাড়ী রাঁণ।ঘাট, পাঁন বেচে খাঁয়, বড় গরীব। একটী পয়সা 
বাচাতে পারে না। একদিন চুর্ণি নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখে, এক ত্রাঙ্গণ 
ন্নানান্তে জলে দাড়িয়ে চক্ষু মুদে জপ কর্ছে। কেট পাস্তি একটু দুরে গান করতে 
আরম্ত করুলে। ন্নানাস্তে আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করে কূলে উঠে দেখে একটা 
পুটুলি পড়ে। পাস্তি ভাবলে "এ সেই বামুনের জিনিষ, তাড়াতাড়িতে ফেলে 
গেছে।” সে সেটা তুলে নিয়ে একটু এদ্দিক ওদিক ব্রাঙ্মণকে খু'ঁজলে, কিস্তু 
দেখতে মা পেয়ে ভাবলে, *পুটুলির জন্চে বামুন নিশ্চয় এইখানে আস্বে। 
আমি এইখানেই বসে থাকি ।” 

বেলা প্রা দ্বিপ্রহ 'মতীত, কেষ্ট পাস্তি পুটুলি নিয়ে সেই স্থানেই একটা 
বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট রইল। পু'টুলিটী ছোট বটে, কিন্তু বড় ভারী, খুলে দেখে, 
তার মধ্যে দেড় শত টাকা ও রূপার কয়েকখানি গহনা, আর ছু একখাম 


৫৮৮ উদ্বোধন । [৯ম--১৯ সংখ্যা। 


নুতন কাপড় । ““বামুন নিশ্চয় মেয়ের বিয়ের জন্তে এগুলি ভিক্ষে করে এনেছে, 
পুটুলির জন্ঠে এখনি আস্বে আমি এখানেই বসে থাকি*- পাস্তি এইরূপ 
চিন্তা কোর্ছে, এমন সময় পশ্চাতে কে বল্লে, “দাঁদা বেল হয়েছে ঘর যাবে ন! 
ভাত খাবে না?” পান্তি পশ্চাৎ ফিরে বললে, “ওরে শেস্ত, আমার একটু 
দরকার জাছে এখন ঘরে যাব না| তুই আমার ভাতটা এখনে নিয়ে আয়। 
আমি এখানেই ছুটা খেয়ে নিই” পাগ্তির ছুই ভাই ক্ষণ ও শস্তু। কষ 
পান্তির মৃত্যুকালে তাহীর কথার আড় ভাল্সেনি, শ্তু না বোলে শেস্ত, 
র|জ! না বোনে আজ। এবং কেউ তার নাম জিঞ্ঞাসা করলে বলৃত, “আমার 
নাম কেষ্ট গাস্তি।” শস্তু ভাত আন্তে গেলে কৃষ্ণ পাস্তি কে|চার কাপড়ে 
প্ঁটুলিটা ঢেকে রাখলে) বাড়ী নিকটে, শস্তু ভাত এনে দাদার সম্মুখে 
রাখলে এবং ভোজনাস্তে পাথরখনি চুণিতে ধুয়ে নিয়ে ঘরে গেল। 

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা। €কষ্ট পাস্তি নিজ্জনে নদীতীরে প্রশান্ত অস্তরে 
'নেকগ্চণ জপের পর উঠে পাদচারণ করুতে লাগল। সময় আর কাটে না মধ্যে 
মধ্যে নিদ্রা আম্ছে। নিদ্রিত হলে পাছে প্র'টুলিটা চুৰী যায়, এজন্য কখন প।দচারণ 
কখন বা বসে সময় অতিবাছিত করতে লাগল। ঝাত্রি দ্বিগ্রহর, চতুদ্দিক 
অদ্ধক।র, মধ্যে মধ্যে পেটকের কর্কশ ক ও বৃক্ষাদির মপ্যে বাতাঁঘাতের শব্দ 
সেই গভী নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করছে, অ।বার পরক্ষণে বিল্লা্ মাদক রবে নিদ্রা এল) 
হঠাৎ শিবারবে আবার জাগ্রত হয়ে মনে হল কে যেন অন্ধকারে দুরে আস্ছে। 
খানিকক্ষণ অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে পান্তি অগ্রসর হয়ে দেখলে সেই ব্রান্গণ। 
“আঃ বাচলুম বামুন আম্ছে।”' এই ভেবে, আরও অগ্রসর হয়ে বল্লে, 
“কি ঠাকুর এত রাত্ডিরে এখাঁনে কেন? 

ব্রাঙ্মণ--“মার বাধা আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমার টার্ধার পুটরলিটে 
ফেলে গেছলুম। আমার নাওয়ার পর এক গুওটা নাইতে এল, এই বণে 
ইতত্ততঃ নদীতটে অন্বেষণের পর আবার বললে, “না, মেকি আর পাওয়া! যায়। 
সে সেই গুওটাই নিয়েছে ।” 

কেট পাস্ত-_ক নিয়ে গেছে ঠাকুর, কি নিয়ে গেছে? 

্রাঙ্গণ শিরে করাঘাঁত করে--“আমার মাথা আর মু! সেই টাকার 
পু'টুলিটে__সেই গুওটাই নিয়েছে ।» 

পাস্তি হাস্তে হাস্তে--“ঠাকুর সেই গুওট! আমি, এই সেই টাকার পুটুলি। 
এতে কি কি আছে বলতে পার ত বুঝব সত্যি তোমার এটা।” 








১মপঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।] রাণঘাটের ৬কে্ট পান্তি । ৫৮৯ 





ব্রাহ্মণ হস্তপ্রনা্ণ করে ও দীর্ঘশ্বস ফেলে_.“আঃ, বাচালি বাবা 1” 
তারপর পু'টুলিতে ঘ! ছিল আন্পূর্বিক সব বল্পে। 

পান্তি--“ঠাকুর পুঁটুলি খুলে সব মিলিয়ে নেও 1” 

ব্রাহ্মণ সমস্ত গিলিয়ে পেয়ে বল্লে, “বাবা তুই আমার য! উপকার করলি 
তা আর কিবল্ব। আমর জাত মান বাচালি। যণদি ভগনান্‌ থাকেন ত 
তোরে তিনি অতুল খশ্বর্যা দেবেন 1” এই বলে ব্হ্ষণ ফিরে দ্রুতপদে 
চল্তে আরম্ত কর্ুলে। পান্তি তার পণ্চাৎ যেতে যেতে বললে, “বল কি বাবা 
ঠাকুর? এযে মস্ত আশীর্বাদ করে ফেব্লে। আমি পান্তি, পান বেচে একবেলা 
থাই, আমার প্রশ্বধ্যি হবে কেগন করে" প্রাঙ্গণ ব্যগ্রভাবে পশ্চাঁৎ ফিরে বল্লে, 
£বিশ্বাদ কর্‌ বাবা, ভগবান আাছেন। তিনি নিশ্চয় তোমায় মহা উশ্বর্যযশালী 
কর্বেন। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ব্ল্ছি, নিন5য়_ নিশ্চয়-নিশ্য়।* ত্রাক্ষণ 
আবার দ্রতবেগে পা চালালে আর আপনাপ'ন বগতে লাগল, “কি আব্চর্য; বেটা 
পান্তি, পান বেচে খায়, একবেলা খায়। আর এতট। টাকার লোভ সাম্ল।লে! 
আবার পু্টলিটা আগলে সেই অন্দি নদীর ধারে আমার অপেক্ষায় বসে 
আছে! এমন ধর্মপরাফণ লোক ত দেখিনি! একে মহামায়া কৃপা কর্বেন না 
ত কারে করবেন? মা অন্নপূর্ণা, আমি কায়মনে।বাক্যে তাকে আশীর্বাদ 
করেছি মা, দেখিস্‌ মা আমর আশীর্বাদ যেন গিথ্যে না হয় গাঁ” পাস্তি 
এদিকে ভাবছে, “দেবতা তখুব জাশববাদ করে গেল। কিন্তু মনিষ্যর কি 
অদেষ্ট ছাড়া পথ আছে? কে জনে, ঠাকুরের ইচ্ছে, তিনি যা কর্বার 
কর্বেন।” পান্তি এইরূপ ।চস্ত1! করতে করতে ঘরে গিয়ে হুখে নিদ্রা গেল। 

কিছুদিন পরে তার গুরুঠাকুরের মাতৃবিয়োগ হল। পাস্তি বড়ই চিন্তিত। 
শ্রদ্ধের সময় গুরুঠাকুর নিমন্ত্রণ করলেন। শ্রাদ্ধের নিমন্তুণ, কিছু ত নিয়ে যেতে 
হবে। বহুকষ্টে পান্তি একস্রা চুন সংগ্রহ করে গুরুর বাড়ী উপহ্িত হল। 
মুন সরাটী গুরুদেবের স|ম্নে রেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে । কেবল 
এক সরা সন দেখে গুকদেবের পিত্ত জলে গেছে। তিনি রুভ্রমু্তি হয়ে এক 
লাথি মেরে, হ্বুন সরাটাকে যমের বাড়ী পাঠালেন, তারপর শিষ্যকে সম্বোধন 
করলেন, “আবাগের ব্যাটা, এনেচেন কি না! এক সরা ছন। দুর হ হারামজাদ! 
দূর হ, বেরো!” কেষ্ট পাণ্তির হৃদয়ে শেল বিধল, অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে, সে 
উঠানের এক পার্থ গিয়ে বস্ল। তবু নিস্তার নেই, আরও অজ গালি বর্ষণ 
হতে লাগল। পরে গুরুদেব নান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে পান্তি জানতে আস্তে 


৫৯০ উদ্বোধন। [ ৯ম--১৯ সংখ্যা। 








সেখান থেকে উঠে চল্তে আরম্ত কর্লে। ভাবলে, “আমি গরীব বলে 
আমার উপর ঠাকুর অসহ্্ট। কিছু দিতে পার্তুম ত ভাল হত। ঠাকুরের 
মার ছের।দ্দ, আমি দিলুন কিনা এক সরা নুন। যাই হোগ আর বাড়ী 
ফির্ব না, রোজগার না করে আর বাড়ী ফির্ব না। যাই, গৌসাই ঠাকুরদের 
ওখানে যাই। ওটা কাঁরবেরে জাঁয়গ1, দাদ[ঠ!কুবকে সব বলে একটা পরামর্শ 
ঠিক করতে হবে।”” 

আড়ংঘাটাঁয় মস্ত হাট হয়, একটা খুব কারবারের স্থান। পাস্তি প্রতি 
হাটবারে সেখান থেকে পাঁন কিনে, এখানে সেখানে বেচে, কিছু লাভ করে। 
পানের সামান্ত.কারব।র করে বটে, কিন্তু পাগ্তিকে তার সত্যনিষ্ঠা ও সদ্বাবহারে 
সকলে অত্যন্ত ভালবাসে বিশেষতঃ স্থানের একজন বন্ধিষ্ণ গোস্বামী তিনি 
এঞাষের জমিদার, পাস্তিকে বড়ই স্নেহ করেন, পান্তি তাদের পান যোগায় । 
পান্তি তারই কাছে গেল। বে-বারে অসময়ে পাম্তিকে দেখে, গেসাই করত! 
বল্লেন, “কি কেষ্ট পাস্তিযে? আজ নে-বারে এখানে কেন? এমন মনমরা 
চেহাঁর। কেন? কি হয়েছে? আহার হয়েছে কি?” 

পাঁস্ত গোলাইয়ের পার ধুল নিয়ে বললে, আজ্ঞে না খাওয়া! হয় নি।" 
গৌসাই অমনি তাঁর ঠাকুর বাড়ীর লে/কদের ডেকে প্রসাদ আছে কিনা খবর 
নিতে বল্লেন, আর যদি গ্রসার্দ না থাকে, শীঘ্ব দুটা অন কেষ্ট পান্তির জগ্ঠ প্রস্তত 
করতে হুকুম দিলেন । পাস্তিকে বল্লেন, “কষ্ট, তুমি পা হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হও, 
এখনি আহারের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।'” প্রসাদ ছিল, একথানি কলপ।ত। 
পেতে তাতে প্রচুর অননব্যঞ্জন পায়েসান্ন দেও হলে পান্তিকে আহারে বসালেন। 
পাস্তিকে একটু ইতস্ততঃ করতে দেখে কর্তা বাল্লেন। “কি ব্যাপারট। কি বল 
দেখি, এমন বিমর্ষ ত তোমায় কখন দেখি নে? কি হহেছে, তুমি আমায় 
বলে?” দৃঢ়চেতা পানস্তির চক্ষে জল এল, বু রোধ হল, অতি কষ্টে গুরুদেব 
কৃত লাঞ্চনা ও নিজের প্রতিজ্ঞার বিষয় বল্লে। গোস্বামী একটু চিন্তা করে 
বল্পন, «কোন চিন্তা করিস্‌ নি ভাই, একটা উপায় ঠাওরেছি, তুই এখন 
আহার কর্‌।” পান্তি আহারে বসলে গৌসাই ঠাকুর বল্লেন, “দেখ কেষ্ট, 
আমার ছ গোলা ছোঁল! নাঁকি পচ. ধরেছে। তুই দেই ছু গোলা ছোল। 
ধাঁড়াই করে বিক্রী কর আর মূল্যস্বরূপ গোবিনজীর একদিনকার ভোগ দে। 
সেটা বেশী নয়, ন টাক! তের আন1।” পাস্তি একটু শাস্ত হয়ে যথাসাধ্য আহার 
কলে, একটু বিশ্রাণ্ও কল্পে। ক্ষাঁণিক পরে গৌসাই ঠাকুর উক্ত গোল! ছুটীর় 





১ম পঃ অগ্রহান্ণণ, ১৩১৪ ।] রাণাঁঘাটের কেষ্ট পান্তি | ৫৯১ 


চাবি এনে পাস্তির হাতে দিয়ে বলেন, “য| ভাই গোল! ছ্ী ঝাড়াই কর্বার 
বন্দোবস্ত করে ফেল 1” 

চাবি নিয়ে পান্তি এটা গোল! খোল্নামাত্র ছোলাপচ। দুর্দদ্ধে একটু হতাঁশ 
হয়ে পড়ল। কিন্তু অমণি গেই বামুনের আশীর্বাদ মনে পড়ে গেল। “বামুন 
বলেছল বিশ্বাস কর।* তা আমি কি আর কর্ৰ বিশ্বাদ করি। আমার 
কাক্গ করি, ঝাড়াই করিঃ পরে ঠাকুর য| হয় কর্বেন।'' এই ভেবে একস্থানের 
ছোলা সরিয়ে হাটু প্রণাণ গর্ভ করে দেখে নীচে সব ভাল ছোল1। পাস্তির 
মনে মহা উৎসাহ জন্মাল। এদিকে গোস্বামীর কর্মনচারীর৷ দৌড়ে গোসাইকে 
খবর দিলে, দকর্তী মশাই ও ত সব ভাঁল ছোলা বেরিয়েছে । বড়জোর হাত 
খানেক পচ বাকী সমস্ত ভাল ছোল।। আপনর উচিত নয় অমনি দে ওমা 
বড় লোকসান হবে, একটা নেঘ্য মূলা ধরে নিন্‌।” 

গোষ্বাধী--প্বল কিছে, মোটে একচাভট।ক্‌ পচা বেফল। আরে, তোমরাই 
ত বলেছিলে সব পচে গেছে। আর দামের কথ।ও ত বলে দিয়েছি, নাঁরায়ণের 
একটা ভোগ দেবে। এখন ভাল ছোলা বেরিয়েছে বলে আরও বেশী মূল্য 
নেব? মরেযাই, কি সৎপরামশই দিলে। আর যদ সব পচা বেরুত কেট 
পাস্তি ঘর থেকে টাকা এনে নারায়ণের ভোগ দিত? নারায়ণের ইচ্ছে আমার 
অনেষ্টে সব পচে গেছল, কেষ্ট পান্তির কপালে ভিনি ভাঁল করে দিয্নেছেন। 
আমি বড় খুসী হয়েছি। আমার মনে ব্ড় তয় হয়েছিল পাছে সমস্তই পচ! 
হয়, এখন যাও, যাছে শিগগীর ঝাড়াই করে দিতে পার তার চেষ্টা কর।” 
কর্মচারীরা চলে গেলে ব্রাহ্মণ বল্লেন, "বেটার! সব চোর! বলেকিনা 
লেক্সান হবে মূল্য ধরে নেও। মুনিবের খয়েরথাই কর্‌তে এসেছেন। গরীব 
কিছু পেয়ে গেছে নারায়ণের কৃপায় বেশ হয়েছে। যাই একবার দেখে আসি।* 

কেস পান্তি ইতিগধ্যে অপর গোলাটী খুলে দেখলে সেইমত উপরে একাটু 
আন্দীজ পচা, বাঁকী ভিতরে সমস্ত তাল ছোলা । সম্থষ্টচিত্তে গোস্বামীর সাহায্যে 
লোকগ্ন ভাকিয়ে সমস্ত ঝাড়াই কথে শিক্রীর বন্দোবস্ত করে ফেল্লে। ছ তিন 
দিনের মধ্যে সমস্ত বিক্রী করে পাস্তি নানাধিক তিন হাজার টাকা পেলে, 
তারপর গোস্বামীর কাছে গিয়ে বল্লে, “বাদাঠাকুর, পেগাম ত অনেক, এখন 
কি পুজা দিতে হবে বলে দেও ।” 

গৌসাই ঠাকুর--“আমিত বলে দিয়েছি ভাই--একদিনের তোগ দে আর 
কিছু দিতে হবে না। তবে ভাই আমার একটা বথা মানিস্‌ বলে রাখি- 


৫৯২, উদ্বোধন । [ ৯ম১৯ ঘংখ্য। 
ব্যবদার স্থলট। ধর্মন্থান বলে স্মরণ রাখিস্‌, আর দা কর্বি নারায়ণের শরণাপন্ন 


হয়ে করিস্‌।” পান্তি একদিনের ভোগের খরচ দিলে) পরে উপ।জ্জিত অর্থের 
কিয়দংশ গুরুঠাকুরের পাদপন্ধে দিলে, এবং বাটী ন| গিয়ে সেইথানেই বাঁকী 
টাকার কারবার কব্তে লাগল। শীন্বই তার ব্যবন! বিস্তৃত হয়ে পড়ল এবং 
ন্ান।স্থানে ব্যবসার কেন্দ্র খুললে এবং সঞ্চিত অর্থ সমস্ত শস্তুর নিকট পাঁঠতে 
লাগ ল। 

ন্যুনধিক ষোল বৎসর পরে কেষ্ট পাঁস্ত একদিন রাঁণ|ঘাটে ফিরে এল। 
যেস্কানে তাৰ পর্ণকুীর ছিল, সেই স্থলে এক বিস্তৃত প্রাসাদ স্ম অট্টালিকা 
দেখে পল্লীস্থ লোকদের জিজ্ঞাদা করলে, “হ্যাগ। বাপু কেই পান্তি ও শেস্তদের 
ঘর ফোথ।?” পাড়ার লোকের! সেই অন্টালকা দেখিয়ে বললে, “এই যে সেই 
পাস্তিদের বাড়ী। সে কুঁড়ে ঘর আর ত নেই।” পান্তি দেই অট্রালিকার 
প্রবেশ দ্বারে গিয়ে দেখলে সেখানে দরোয়ান লোকজন অনেক। একজনকে 
বল্পে, “স্্যাগ! ণেস্তো ঘরে আছে?” সম্বোধনের ধরণ দেখেই কেউ বুঝলে 
যে একে পাপ, অমনি দৌড়ে শল্তুকে সংবাদ দিলে। পন্তু এদে--“দাদা 
এমন হঠাৎ এলে নে? সব মঞ্গল ত? আগে একটু খবর দিলে না কেন ?” 
এই বলে দাদার পদরজ মাথাগ্ন নিয়ে, দাদ!কে সঙ্গে করে, কেমন বাড়ীখর 
করেছে দেখাতে লাগল। কেষ্ট পাস্থি বললে, “হ্যারে তুই এত বড় অট্টালিকে 
করে ফেল্ল, আমার একবার বল্লিনি। ত| যাই হোগ তুই দেশের লোকের 
কি কল্প? আমরাও ত মহা দারিদ্দির ছিলুম, নারায়ণ দয় করে এতট| এশ্বধ্যি 
দিলেন, আর সেই টাকা নিয়ে আমরা সংসার-ধন্ম করব তাঁ কেবল নিজে 
নিজে অট্রালিকে করে শোর পেটে খেলে সংসার-ধন্ম হয় না, মহাঁপাতক হয়; 
গায়ের লোকেরা বুঝি কেউ নয়? তুই কার ছুঃখু ঘুচিয়েছিস্‌ বল?” শড়ু 
সে কথার কোন উন্ভর না দিয়ে বাড়ীর সমস্ত স্থান দেখালে। কেট পাস্তি 
সব দেখে শুনে বলে, “কৈরে, ঠাকুরঘর কৈ? বাড়ী ত বেশ করেছিস্‌, ঠাকুর 
ঘর কৈ? ঠাকুরঘর ণেই, এ বাড়ীতে বাস কর্ব কেনন করে? আমি ত 
এখানে জলগ গেরণ কন্তে পার্ব না! একেবারে আঙজগ!র মত্ত বাড়ী কল্পি ঠাকুর- 
ঘর কপ্লিনি! দেশের লোকের কিছু কাল্পনি, আমি এখানে জপগ গেরণ কন্তে 
পার্ব না !* 

শতৃ-_প্দবাদা, আমি এখনি বামুন ডেকে ঠাকুর পিতিষ্ের বন্দোবস্ত করে 
ফেল্ছি। তুমি ব্যস্ত হয়োনা, প হাত ধোঁও; জল খাঁও।” 
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কে পান্তিণ্না রে, তা কি হয়? ঠাকুর পিতিষ্ঠে না হলে বাড়ীঘর 
শুত্বই হয় না। নারায়ণের কৃপায় ধন কড়ী যদি হলঃ দারিদ্র ঘুডল তা 
ধার নিয়ে পশ্বযা। তাঁকে না নিয়ে তুই সংসাপধন্ম কর্ধি কি করে? তুই তাই 
আমাকে বল্‌ দেখি, তুই কেমন করে মংসার-ধন্ম কর্বি? ঠাকুর ঘর নেই, 
ধন্ম কম্ম নেই, হি'দুর ছেলে এখেনে থাকৃবি কেমন করে? আমি ত পার্ব না। 
এ যে তুই সব মেলেচ্ছোর কাও্ড করিছিস্‌। এখানে কেমন করে থাকব ?' শল্তু 
বিপদে পড় ল, বলে, “তবে কি হবে দাদা, কোথায় থাক্‌বে ?” 

কেট পাস্তি-“তুই বামুণ ঠাকুরদের খবর দে, ঠাকুর পিতিষ্ঠের ঠিক্‌ কর্‌, 
আমার জন্যে ভাবিস্ন ; আমি যেখানে হয় এক জায়গায় থ|কৃব।” কৃঞ্চ পাস্তি 
প্রতিবেশী এক ত্রাঙ্গণের বাড়ীতে বাস বর্তে লাগল। ভূ এক সপ্তাহের 
মধে নারায়ণ প্রতিষ্ঠার সমস্ত বন্দোবস্ত ববলে, মহা সমারোহে ঠাকুর প্রতষ্ঠ। 
হল, আর সেই উপলক্ষে বন বঙ্গণ '৪ দরিদ্রদের গটুর অর্থ দান করা হল। 

দিন দিন পা্তিগের বাবসা আরও বাড়তে লাগল! এই বিপুল কারবারের 
জন্ে মগ্যে মধ্যে বভ আর্থ কঙ্জেব আবশ্তক হত। একবার মুনের বাজারদর 
সুবিধা বুঝে, উহা! বহু পরিদাঁণে ক্রু কব্বার্‌ জন্তে, আপনার উপস্থিত অর্থের 
উপর আরও তিন লক্ষ টাকা কঙ্জের আবশ্যক হল। এই সময়ে কলিকাঁতার 
রামছুলাল সরকারের তেজারতি অপীম বিস্তৃত। তার বাড়াতে দ্বিন দুদশ লক্ষ 
টাকার লেন দেন হ্য়। বাঞঙ্গলার গ্রায় সমস্ত বড় বড় জমিদারদের টিকি ভার 
ঘরে বাপা। কেট পান্তি কত্দ কর্বার জন্তে রামছুলাল সরকারের বাড়ী 
গেলেন। বেল! দুইটা বা তিনটার সমথ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন, ঠাকুর 
দালানের সি'ড়ির উপর একজন ব্রঙ্গণ বসে তামাক খাচ্ছে। পান্তি ব্রহ্ষণকে 
প্রণাম করে তার পরিচয় নিলেন, সে সরকার বাঁড়ীর পাচক। পান্তি তাকে 
বলেন, “ঠাকুর, সরকার মশাই কোথ1£ গার সঙ্গে একবার দেখা করব।৮ 

ব্রাঙ্গণ-__-“এখন আহারের পর কর্ডা একটু আরাম কচ্ছেন, হয় ত 
ঘুমিয়েছেন |” 

পাস্তি_-“তুমি ঠাকুর একবার দেখে এস। যদি জেগে থাকেন ত বোলো, 
রাণ।ঘাটের কেষ্ট পাস্তি এসেছে, একবার দেখা কর্বে।” পাঁচি ধুতি পরা 
কাদে একখানি চাদর দেখে ব্রাহ্মণ প্রথমে সামান্ত লোক মনে করেছিল। 
কিন্তু নাম শুনে তখনি কর্তা মহাঁশয়কে সংবাদ দিলে। বর্তী মহাশয়ও তখনি 
এনে বল্লেন, “আসুন আসুন পাস্ত মশাই নমস্কার ।'” এই বলে তাঁকে 
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আপনার বৈঠকথানায় লয়ে গেলেন। উভয়ে উপবিষ্ট হলে, সরকার মহাশয় 
জিজ্ঞাসা করলেন, "“পান্তি মশাই, বড় গৌভাগ্য আপনার পার ধুল এখানে 
পড়ল। তা কি মনে কারে শুভাগমন হয়েছে ?” 

পান্তি মহাশয়_-“আজ্ঞে আমার তিন লক্ষি টাকার দরকার হয়েছে, তাই 
মশার কাছে এল[ম 1”? 

সরকার মহাশয় সাগ্রহে বল্লেন, "তা বেশ, কবে আবশ্ঠক হবে ?” 

পান্তি-_-“কাল পেলে চলবে” 

রামহলাঁণ বলেন, “কাল তবে একজন লোক পাঠিয়ে দেবেন। আপনার 
লোক যখনই আস্বে, তখনি টাকা পাবে।” পাস্তি ফিরে যাবার সময় সেই 
পচক ব্রীক্ণকে বল্লেন, “ঠাকুবু, একদিন আমাদের ওখানে পাৰ ধূল দিও ।? 

ত্রাঙ্গণ--প্বাজে একদিন যাব।” 

স্থনের কারবারে এই দফায় ছুচার দিনের মধ্যে তিন চার লক্ষ টাকা 
লীভ হলে কৃষ্ণ পান্তি একজন কর্মচারীকে বল্লেন, প্দেখ, ছুলোল সরকারের 
ঘরে সে দিন বেশ একটী ঝ|ম্নের ছেলে দেখেছিলাম । তাকে একদিন এখানে 
পার ধৃল দিতেও বলেছিলাম । আজও তকৈ এল ন। তুমি আজকে তাকে 
এখানে নিয়ে এস, জলযোগ করে যাবেন।* কর্মচারী চলে গেলে তিনি 
ভাবলেন, *বাম্নের ছেলেটার মুখখানা দেখলেই মনে হয়, ভাল ঘরের ছেলে, 
বড়ই গরীব বলে আধুনি বাম্নের কাজ কৰে। আহা ওকে সেই দিনই 
মনে ক'রেছিলেম কিছু দেব। ছেলেটা পয়মন্ত, ওর মুখ দেখেই ত টাকাটা 
পাওয়। গেল। আর তাইতে তিন চার লক্ষি টাকার ওপর মুনফা হল। ওকে 
কুড়িটে হাজার টাঁকা দেব।” ক্পুচারী ব্রাহ্মণকে লয়ে এলে কে্ট পাস্তি শ্বহস্ত 
জল এনে তার পদপ্রক্ষালন করুলেন এবং একখানি গরদের নৃতন কাপড় 
পরালেন। ব্রা্ষণ জলযোগে বস্লে পাস্তি তার সঙ্গে অনেক কথ! বার্তা কইতে 
লাগলেন) তার কোথায় বাড়ী, সংসারে কে কে আছে ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করে 
সকল সংবাদ নিচ্ছেন, এমন সময় কম্মচারীরা তোড়া তোড়! টাকা এনে ব্রাঙ্গণের 
সম্মুখে রাখলে। 

পাস্তি__“এই কুড়িটে হাজার টাকা নিয়ে দেশে জমি জেরাত করগে, ঠাকুর 
দ্বেবতাীর সেবা করগে, চাকুরী আর করে! না। বাম্নের ছেলের যা করা 
উচিত, তাঁই করখে।* 

ব্রান্মণ অবাক্‌, একবার টাকাঁর তোড়াগুলির প্রতি, একবার পাস্তির সরল 
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সহান্ত মুখের প্রতি তাকাতে লাগল। ভাবলে ইনি কি দেবতা? আর জন্মে 
আমার কে ছেলেন। আপনার জনেও ত কৈ এমন উপকার করে না! 
বাপের শাদ্ধের সময় দোরে দোরে কেঁদে বেড়িয়েছি, চোঁকের জলে বাপের তর্পণ 
করেছি, আত্মীয়র। কেহ “আহ1ও' বলে নি, আর ইনি আমায় একেবারে 
কুড়ি হাজার টাঁকা দিয়ে ফেল্লেন 1! এর নাজানি কত টাকা! কিন্তু আমি 
এতট। টাকা সাম্লাব কেমন করে ?", 
পান্তি--ণ্ঠাকুর ভাবছ কি? যা বশ্ুম্‌ শুন্লে? বাঁম্নের ছেলে আর 
দাসত্ব করো! না” 
ব্রাঙ্মণ_"আজ্ঞে তা ত করব না । কিন্ত এতটা টাকা রক্ষে করব কেমন 
কোরে, তাই ভাঁবছি।” 
পান্তি--'তার ভাবনা কি? টাকাগুলি তোমার মনিববাড়ী গচ্ছিত 
করগে, আর দেশে গিয়ে ক্ুবিধে দত জমি জেরাত যেমন পাবে) তেমনি টাক! 
নিয়ে যাবে।” 
ব্রাহ্মণ-_শ্য্যাজ্ঞে, তাঁই কোরব। আর মধ্যে মধ্যে এসে আপনার কাছে 
পরামর্শ নেব।” 
পান্তি--“ভয়্ কি, নারায়ণ ঠিক পরামশ দেবেন, ঠিক্‌ বুদ্ধি দেবেন। তবে 
ইচ্ছে হয় মধ্যে মধ্যে এখানে পার ধল দ্িও।* পরে কন্মচ।রীদের বল্লেন, 
"লোক জন সঙ্গে দিসে এঁকে বাড়ী পৌছে দেও।” 
এক সময় কেষ্ট পান্তি, এখনুস্প্রথানে টাপদানীর পাটকল, সেইথান দিয়ে 
নৌক! করে আস্ছিলেন | সন্ধ্যার পর একখানি দ্রুতগামী ছিপ এসে পাস্তির 
বজরা ধরলে, আট দশজন লোক লাফিয়ে বজায় উঠল, একজন জলদ- 
গম্ভীরম্বরে বললে, «কোথায় কি আছে বার করে দে!” বজরার অন্যান্ 
সকলে ভয়ে কৃষ্ণ পাস্তির কাছে দৌড়ে গিয়ে বল্পে, পসর্বনাশ মশাই, 
ডাকাত পড়েছে ।” কৃষ্ণ পান্তি দ্রুত বজরার বাইবে এসে বল্পে, “ওরে আমি 
কেষ্ট পাস্তি, আমার ঠাই এখন কিছু নাই। তোরা! কাল আমার হাটখোলার 
গদিতে যাস্‌। তোরা যে কজন আইছিস্‌ সবাই যাদ্‌।” ডাকাতদের মধ্যে 
একজন কেষ্ট পান্তির নিকট এসে তীর মুখখানি নিরীক্ষণ করে বললে, “আচ্ছা 
পাঞ্তি মশাই, কখুন ঘাঁব, গদিতে তুমি থাবুবে ভ?” 
. পস্তি--এহযারে, যখুন ইচ্ছে যাস্‌।” ডাকাতের! দ্িরুক্তি না করে ছিপ 
নিয়ে চলে গ্েল। 
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পরদিন দিপ্রহবের সময় দহন ডাকাত পান্তিদু হাট খোলার গর্তে 
উপস্থিত। বেষ্ট পান্তি উর ভরত] শ্ুকে গ্রতোক লেকৃকে এক এক হাজার 
টাক দিতে আজ্ঞা কর্লেন। শস্তু কোন উত্তর না করে গোঁগনে একজন 
কর্মচারীকে পুলিসে সংবাদ দিতে বল্লে। বন্দচ!ণা বললে, “মশাই, কত্ত! শুন্লে 
আমায় দূর করে দেবেন, আঁম তার ভকুম ব্যতীত পুিসে ফেতে পাঁর্ব না। 
আমায় ক্ষমা কর্বেন মশাই ।৮ অগত্যা শন ভাবলে, “দেখি দাদাকে বুঝিয়ে 
বলি নইলে, মিছে এতটা টাকা বেরিয়ে যাবে? ও শালাদের জেলে দেওয়! 
ভাল!” এসে দাদাকে বল্পে, “আমাদের উচ৩ ওধের পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া। 
ডাকাত বদম|য়েস-- ওদের আনার কেউ কথন টাকা দেয়, আর তুমি বল 
কি ন| একোজনকে হাজার টাকা দে! আম বলি গুশালাদের পুলিসে দিই |” 

কে পান্তি_“কি বল্লি। পুলমে দিবি» আব ওদের বাপ মা মাগ ছেলে 
সব না থেয়ে মরবে? 

শল্তু_তবে ভাগয়ে দিই। টাকা দিপ্ে আর বজ নেই। 

কেষ্ট পান্তি__“সে কিরে, আমি যে ওব্র কাছে সাত্যি কৰেছি, টাকা দেব । 
ওরা ধে জানে কেষ্ট পান্তি ব্যবসাদার লোক পিছে কথা কয় না, ভাই ওর! আমার 
কথায় বিষ্বান করে ছেড়ে দিয়েছেল। আনি টাকা না দিয়ে কি অধন্ম কর্ব।” 

শ্ভু_-"ওরা ডাকাত) খুনে। ওদের কাছে আবার দিথ্যেবাদা কি? শালারা 
মানুষ খুন করে, মান্ষের কেড়ে নেয়, তাদের কে!গা্ শাজা দেবে, না একো" 
জনকে হাজার টাকা দিতে বল্লে। কোম্পানী টের পেলে এখুনি ধরে 
জেলে পোরে।” 

কেষ্ট পান্তি-_মান্যে পেটের দাঁয়ে সব করে, আবার থেতে পেলে আর উপদ্রথ 
করেনা । কোম্পানীর কি, ওরা খিশ্চান, ওদের কি, ওরা সব কত্তে পারে, 
তাঁর ওপর ওঝা হল আজা। তুই আমি হি'ছুর ছেলে, মা অন্নপুন্নোর টাকা! 
দিয়ে ছু দশজনের সেবা কত্তে পাল্লেই ধন্ম, আর কর্বার সুবিধে পেয়ে না 
বল্লে মহাপাতক। আমি অত বিচে জনিনি, আমি ওদের দেব, তোঁদের 
কোঁন কথ শুন্ব না। তুই তাদের আমার কাছে ডেকে দে, আর খাজ।ঞিকেও 
ডেকে দে।” তার উপস্থিত হলে বল্লেন, “হ্যারে, তোরা ডাকাতি 
করিস কেন?+ 

তারা উত্তর কল্লে- “পান্তি মশাই পেটের জালায় করি, নইলে ফা?পী 
হাঁটে ঝুল্‌তে সাধ করে কে চীয় ?” 
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গাস্থি-পিশান রে শেন শোন খাজাঞ্চি মশাই তুমি আমার নামে 
থরচা লিগে এদণ ঢু ছ হ'জার করে দেও। তোর! সব শুদ্ধ,ক জন £” 
ডাকাভরাণ"জাদাদের দলে শুর জন কিন্তু এদেছি দশ জন 1, 
পাস্তি_ণতারা আসেনি কেন?” 
ডাকাতদে এবজন--“দে কথায় আর কাঁজ নেই | তোমার ঘ| দেবার দেও 
আমরা সরে পড়ি 1” 
অন্য একজন বল্পে,- কেন ন্ট 7. গান্ধি মশাই, তার| বাঁমনের ছেলে, 
ডাকাতি করে বলে ছোন!ব কছে আনন লজ্জা করে 1” 
পান্তি-_খাজাধণ নাই ডদি আজ নামে খরচা লিখে গুদের বার 
জনকেই ছু ঢহাঁজান বত দে9। দা শেক ঘা) আর গোল করিস্‌ নি।” 
(সকলে প্রশ্থান করলো িদিথ লিঃ বেলে দে (পি) হবে মধ্যে কায়েত বাম্ণের 
ছেলেও আভে। খেতে প:ঃ শা, টি করে ৮৮ কিন্তু টাকা শল্তুর গায়ের রক্ত, 
বেরিয়ে গোলেই হঙণা রয় “ন মখটা টিুদে স্বর কোন প্রকার উপশম 
কর্বার চেগায় হেল। দালাহ উদ্ান পুযাণর কমা তার মনে গাগল নাঃ ভাবলে, 
গাঁদা, তোনায কসার কির, কাম কজ ঝ। কর ভাই সাজে) আমরা মুখ দে 
বক্ত তুলে লোছগানু আর দেই ট 9 আন্তে লিয়ে যাবে, এট প্রাণে 
*য় না, আমি কর্ভী হলে শদাদের মা ছেলে দিম, ০ দিতুম না1” 
বুড়ো বসে পেষ্ট পাস হন্য হোন চন্তাহ ছিল না, কোথায় কার কি 
অভাব, ভাই সক্ধান এবৃঙ্েন॥ ভার কাছে দেসব লোক কাজকর্ম কর্‌তো, 
প্রয় সকলেবু জন্যেই : অথেবেব কিছু নাকিছু বন্দোবস্ত করেছেন। নিজেক 
জমিদাবীও নেক কাকছেন। ওকু ভমিদাণী নিলামের দিন স্বয়ং আদালতে 
উপস্থিত হতেন, ভাল জামদাপা গেছেই পিনতেন। একদিন তাঁর একজন 
ত্রাঙ্মণ কম্মচারীকে ডে.ক বল্লেন, “দেখ ঠাকুর, সকলেরি কিছু বুকম বন্দোবস্ত 
হয়েছে, তোমার |কন্ধ কিছুই হয়নি। ইচ্ছে! কি জান। একটু গ্ালরকম 
করে দেব, ত।ই দেবী পড়ে গেছে। মনে কর্ছি, কাল প্রথম লাঁটে যে 
জমিদাঁদীটে উঠবে, সেইটে তোমার কিনে দেব |” 
ত্রান্ষণএ কথা আগ আদায় কি জজ্েদ্‌ কব্ছেন? আপনি দান 
করবেন, আমি গরীব বাঁ্ষণ, দান নেব। তাতে আর আমি কি বল্বে। ?* 
পরদিন প্রথম লাটটা চার লক্ষ টাকা দামে উঠল, বর্খচারীর নামে ডাকা 
হল। 





৫৯৮ উদ্বোধন । [ ৯ম-৯৯ সংখ্যা । 








কন্মুচারী এসে চুপি চুপি বলে “মশাই, এত বড়য় কাজ কিঃ আমায় একট! 
ছোট খাট দিন, এটা আপনার থাকুগ.।” 

পান্তি--তাঁও কি হয়? ঠাকুর মভ্যি করেছি, ওট| যে তোমারি জিনিস্।” 

শু শস্থানে উপস্থিত ছিল, দাঁতে দাত কড়মড় করে বল্ছে, “শীলা বামুণ, 
এই এত বড় জমিদারীটে তুমি দাদাকে ভূগিয়ে আমার বাড়ী থেকে বার করে 
নিয়ে যাবে। তোমার জীন নেব তবে ছাড়ব!” বাড়ীতে এসে ব্রাহ্ষণকে 
ডেকে বল্পে, “দেখ ঠাকুর, অত লোভ চল্বে নাঁ। তুমি যদি এ জমিদারীটে 
নেও ত তোমার ভীড়ী হাসার)” 

ব্রাহ্গণ-_“ছোটবাবু__মামার অপরাধ কি? গরীব কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে 
খেটে খই, আমার দরকার কি জমিদারীতে ? আপনি এই বন্দোখস্ত করুন, 
যেন আঁমি মরে গেলে একটা! ছেলে আপনর সবকারে একট কাজ কম্ম 
পায়। ছুবেল! ছুটো অন্ন গেলেই হল। বেশী চাই নি।” 

শ্ভ--“তবে যাও, কর্তাকে একথা বুঝিয়ে বল | 

কম্মচারী তাঁর প্রভুকে গিয়ে বল্পেত“মশাই, জমিদারী কাজ নেই, মশাই 
ছোট বাবু বলেন, “ভুঁড়ী হাসাব।' আপনি আঁমার একট! ছেলেকে আপনার 
সরকারে একটা কাজ দিন, আর আমি কিছু চাই নি।” 

কুষ্ক পাস্তি_-“তোঁমায় আমি বা বলি তাই কর। শেস্তো কিছুই করতে 
পাঁরুবে না! তোমার পাওনা গণ্ড! নিয়ে কাল ঘরে যাও, সেখানে বসে 
জমিদারী দখল নেবার চেষ্টা কর, লোক জন বাহাল কর, এখানে আর 
এসন।, তাহলে শেস্তে! হোড়া আর তোমার কি করবে? ভয় পেও না 
ঠাকুর, তার সঙ্গে আর দেখা করে! না” অগ্ভাপি সেই ত্রান্মণের 
ংশধরের। পাস্তিবাড়ী কোন ক্রিয়া কর্ম হলে তথাকার ভাগারী হন। কৃষ্ত 
পাস্তি ইংরিজি লেখ! পড়া চুলোয় যাক্‌, কোন লেখাপড়ার ধার ধর্তেন না, 
জাতে ছোট ছিলেন। কিন্তু তাহলে কি হবে। তার শিরায় প্রকৃত হিন্দু- 
শোণিত প্রবাহিত ছিল। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝ তেন, হিন্দু গৃহস্থদের স্বধন্্ 
কি। তিনি বেশ বুঝতেন যে) অর্থ উপীজ্জন করে কেবল নিজের স্ুখসমৃদ্ধি 
বাড়ালে গৃহস্থের ধর্মুপালন করা হয় না) যে দিন চার লক্ষ টাকার 
জমিদারী কিনে তাঁর কন্মচারীকে দান করেছিলেন, সেইদিন আর এক 
লাঁট বৃহত্তর জমিদারী পরে নিজের নাগে ক্রয় করেন। সেই জঙিদারীটা 
ধার ছিল, তিনি একজন রাঁজা। ছূর্ব,দ্ধির জন্ত তিনি সর্বস্থাস্ত হন, 
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পরে দেনার দায়ে উহা নিলাম হয়। রাজা লোকপরম্পরায় শুনলেন, 
ককষ্ণ পানস্তি একজন বড় দয়]ল্‌ লোৌক। রাঞ্জা কফলীর হলে তবু সে রাজা। 
একদিন পোষাক পরিচ্ছদ পরে লোকজন সঙ্গে রাজা পান্তিদের বাড়ী হাজির। 
কৃষ্ণ পাস্তি দালানের এক পার্খে বসে স্বহস্তে তামাক সেজে থাচ্ছেলেন। বাজ 
আসাতে ককেটী অপর ভাল একটী হু'কোয় পরিয়ে রাজার হাতে দিয়ে বাড়ীর 
ভিতর চম্পটু। “আজার সঙ্গে কেমন করে কথ! কব, আমি সামান্ত লোক। 
শত প্রভৃতি অন্তান্ত লোকেরা জোর করে একখান ভাল কাপড় পরিয়ে চাঁদর 
গলায় দিয়ে রাঁজার কাছে ধরে আন্লে আর বলে দিলে, “ইনিই কেষ্ট পান্তি।” 
রাজ! উঠে দীড়িয়ে হাত জোড় করে বল্লেন, “আমি মহাশয়ের দ্বারস্থ, আমার 
সর্বনাশ হয়েছে, বিষয় আশয় সব গেছে, বসতবাটী পধ্যন্ত এ এক লাটে আপনি 
খরিদ করেছেন। আমার সর্বস্ব যখন আপনার হল, আমিও আপনার, আমিও 
আপনার সংসারভূক্ত না হয়ে কোথায় যাই, তাই মহাশয়ের সংসারে এলাম।” 
পান্তি বাইরে এসে পর্যান্ত ফ্যাল-ফেলিয়ে রাজার প্রতি তাকিয়ে, রজার মাজ্জিত 
ভাষা শুন্ছেলেন, আর ভাবছেলেন, আমার চাবাড়ে কথায় কি জবাব দেব। 
কিন্তু কথ! শুনে পান্তির চক্ষু কেটে জল পড়তে লাগল, পরে দুই হাত জোড় করে 
বলেন, “ আপনি আগা, আপনার বিষয় খরিদ করে বড়ই অপরাধ করেছি। 
আপনি আপনার সমস্ত বিষয় এখুনি নেখাপড়া করে নিন।” অমনি তথনি 
কাগজে লেখাপড়া করে রাজার সমস্ত জমিদারী প্রত্যর্পণ কব্লেন, একট! কড়া 
কড়ীও গ্রহণ করলেন না। 

একজন ম্বদেশানুরাগী ভদ্রলোক তীর জনৈক বন্ধুর কাছে এই গন্পটী করে 
বল্লেন, “কেষ্ট পান্তি মরে গেলে বাঙ্গালার কত লোক যে কেঁদেছেল, ৩ 
বলা ধায় না। কিন্ত আজ কাল কোন বড়লোক মোলে লঙ্কাবাটা দিয়ে চোকের 
জল আন্তে হয় বোলে, চিঠিতে শোকপ্রকাশ চলে । এই গল্পে কায়স্থ ব্রাহ্মণের 
ছেলেরাও ডাকাতি করত, বলা হয়েছে। তাহার! যে সেই জন্ত কেবল মহা ত্বণ্য 
কাঁজই কর্ত, তা নয়। ইহার প্রমাণ বারাস্তরে দেবার বাসন! রইল। নানা 
গ্রামে এই সমস্ত ডাকাতদের কথ! বিশেষ ভক্তি ও মানত সহকারে উল্লিখিত হয়। 
কারণ, লোকের দারিদ্র্য ঘুচান তাহাদের অনেকের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল । 





৬০০ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৯ সংখ্যা। 


সস 





ভ্নহজ্বালে ॥ 
রামকৃষ্ণ বিনেকানন্দ হোম, মারা ময়লাপুর নামত স্থানে 
উক্ত নামে রাদকষ্জ। মিশনের মান্দা বেজেণ বাটা সম্পূর্ণ উষ্টয়। গিয়াছে এবং 
গত ১৭ই নভেম্বর রবিণার ৃহুপ্রনেশ/দ কাষা সম্পন্ন হইয়া গিরাছে। বাটীতে 
একটা বৃহৎ হল, তাহাতে প্রায় তিন শত লে!ক জনায়াদে বদিতে পরে এবং 
তাহার চারিকোণে চারিটী ঘর। পুরকাধারের ঘর ছুইটা শ্রশ্ররাদরষ্ণদেব ও 
্ীশ্রীস্বামীজির জন্য নিদিষ্ট হইয়াছে । হল এবং অন্ক হইটী ঘর ভক্তগণের জন্য | 


গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে নিউইসক নেদান্ত সঅতিতে শ্তি ববিবারে স্বামী 
পরমানন্দের পরিচালনে ক্লাদ এবং ধ্যান ধারণাদ পুনরারন্ত হইয়।ছে। অক্টো- 
বরের প্রথম রবিধার হইতে নিয়মিতভাবে বন্তুচাপ হইতেছে এবং এ মাসে 
“ধর্মের আবশ্যকতা,” 'ধর্ম__সাব্বজনীনভান্,? একম্মবেগ”ওণভাক্ত নাগ)? সম্বন্ধে 
চারিটী বক্তৃতা হয়। মমিতির নৃহন ঝটাঠে কংধ্যা।ণ পূর্ববাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ 
করিয়! স্থপরিচা!লত হইবে বলিয়া আশ! করা ঘায়। 

গত বর্ষে কনেক্টি কট, (প্রদেশের ওয়েস্ট কণগরর।ল নামক স্থানে যে আশ্রম 
প্রতিঠিত হইয়াছে, ভথায় বেদান্ত সংনতির গীশ্সাবকাঁশে কাধ্য চলে । স্বামী 
পরমানন্দ পরাতে উপদেশ!দি এবং সয়ে ধান পারণাদির ক্লাস কবেন। স্বামী 
অভেদানন্দ ইংলও হইতে ফিিয়া তথায় ক্ডিকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। 
স্বামী বোধ।নন্দও একব।র পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। 

পুস্তক বিভাগ ভ্ইতে বিথেকানন্দ স্বামীর ইং “জ্ঞানযোগের” দ্বিতীয় ভ!গ 
এবং অভেদানন্দ ম্বামীর 1২011102118600 নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । 0959] 01 গণ [২0201150108 নামক একখানি 
পুস্তক এক্ষণে যন্ত্স্থ। ডিসেম্বর মাসেই বাহির হইবে। 

প্রতি মহগলবারের ক্লাসে স্বামী পরমানন্দ শ্রীমদ্‌ শঙ্করাঁচার্য্য কৃত বিবেক" 
চুড়ামণি* নামক পুস্তকথানির অধ্যাপনা করেন এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে সমিতির 
সত্যগণকে যোগসন্বদ্ধে শিক্ষা দেন। প্রতি রবিবারে সমিতির গৃছে সর্ধ সাধ. 
রণের জঙ্ত বন্ৃতা হইয়। থাকে। গৃত নভেঞর মাসে স্বামী পরমানন্দ চারিটী 
বন্তৃতা দিয়াছেন এবং ডিসেম্বর মাসে পাচটা বন্তৃত। দবেন। 








মাংখ্যদর্শন। 
ছিতীয় স্তবক । 


প্রেশরচ্ন্ত্র চক্রবস্তাঁ। ) 


বাংখ্যোক্ত সৎকার্ধ্যবাদ ইতিপুর্নে বিবৃত হইয়াছে! ইদানীং একাদশ 
ইন্দডরিয়ের বিষয় প্রিত করা যাইতেছে । চক্ষুরাদি 

করণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কশ্েজ্িয় ও মনঃ জ্ঞান- 

কর্ম উভয়াম্মক, ইহা স্]ংখ্যাচার্ধ্যদের অভিগ্রেভ 

বিয়া পূর্ধেই উক্ত হইয়াছে । চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নহে; ইন্দ্রিশ্বের গোলক 
বা. ইন্দ্রিয়ের ঘার। চক্ষুর[পি অৃগ্ঠ--অধিষ্ঠন স্বানে অভিবাক্ত হয় যাত্র। 
এই ভ্ঞনেক্রিয়ানির স্থান মস্তিষ্কে। নৈয়াপ্িকদিগের ন্তায় সা খ্যাচার্ধ্যগণ 
এই ইন্্রিক্দিগকে তৈজসিক বলেন ন- ইহারা আহঙ্কারিক। বাহ 
রূপাদি চক্ষুগোলকে প্রতিবিখিত হইশে স্বামুল্পন্দনে তাহা মত্তিকস্থিত ইন্জিয়- 
কেন্দ্রে উপনীত হয়। অমনন্ক হইলে ইন্দিয়কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেও রূপাদিক্ 
ভান হয় না। অন্তঃকরণ ব। মন সাননক্ক হইয়। এ ইন্ট্িয়কেন্দরেপগত্ত 
রূপাদ্ি “ইহা ইত্য/কার” এইক্প বিশেষ্য-বিশেধণ ভাবে বিবেচন। করে। 
এই বিশেষ্য-বিশেষণ তাবে আলোঁচন। সংকল্প বিকল্লাম্মক মনের কার্ধ্য। 
এই মননের পর 'ইহ1 ইত্যাকাঁর, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করা বুদ্ধির কার্ধ্য। 
সুতব।ং মন মননান্তে বিষয়াদি বুদ্ধিতে অর্পণ করে। বুদ্ধি অগ্নিতপ্ত লৌহ- 
পিগ্ডের স্তার চিৎ বা পুকুষসংযে।গে চেতনবৎ প্রতিভাত হয়। বুদ্ধি নিজে 
জড়াত্মিক1। পুরুধসানিধ্যবশাঁৎ বুদ্ধিতেই কর্তৃত্ব তো[কত্াদি উপচরিত হয় 
এই বুদ্ধি বিষয়গুলিকে পুরুষে অর্পণ করে। পুরুষে বিষয়ের জ্ঞান হয়! 
পরে পুরুষ আবার সেই বিষয়জ্ঞান বুদ্ধিতে; বুদ্ধি মনেতে, মন ইন্দ্িয়কেন্্ে, 
ইন্জিয়কেন্দ্র ইন্দ্রিয় গোলকে এবং ইন্দ্রিয় গোলক রূপাদি বহিঃপদার্ধে অর্পণ 
কষ্িলে তরে বিয়ের স্যক্‌ জ্ঞান হয়, শবাদি ভ্ঞানও এতদ্রপেই উৎপন্ন 
হয়। এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, তধে কি পুরুষেরই বাস্তবিক ভোগ হয়? 
সাংখ্যকার রলিতেছেন। তাহা নয়। বুদ্ধিউপাধিবশতঃ বেধ হয় বেল 


৬১০ উদ্বোধন | [ন-২শ সংখ্য।। 





পুরুষেরই ভোগ হয়) কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে। বুক্ধি-উপহিত পুরুষ 
তাদাগ্থাকূপে ভোগ করেন। ইহার নামই পুরুষের সংসার । বস্ততঃ পুরুষ 
কেবলই থাকেন। তাহার না৷ আছে বন্ধনঃ না আছে মুক্তি। বুদ্ধি-উপকিত 
টচৈত ন্যরই বন্ধনযুক্র্যাদি কল্পিত হইয়া থাকে । এইট বুদ্ধি যেমন অবিবেক- 
বশতঃ নিঃসঙ্গ পুরুষের ভোগ জন্মায়, বিবেক জ্ঞান দ্বারা আবার তেমনি ইনি 
পুরুষের যুক্তিপািক। এইজন্য বুদ্ধিরপে পবিণতা প্রকৃতিই পুরুষের 
ভোগ ও মোক্ষবাত্রী রূপে সাংখাশান্ধে পিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে । এই অংশে 
সাংখা ও সেদাস্ত একমতাবলম্বী। 

চক্ষুরাদি ইন্ত্রিয় বর্তমান বিষয়গ্রীহী--প্রতাক্ষ প্রমাণের-_ প্রত্যক্ষ গ্রাম 
জানের ন্ত্রবিশেষ। কিন্তু অস্তরিক্ত্রিয় মন, অতীত লগুযান ও ভবিষ্যদ্গাহী। 
্তরাং মননঘ্বার। অন্থম।নও করিতে পারে। এই প্রভাক্ষ ও অন্মান প্রমাণ 
ব্যতীত সাংখ্যাচার্ধ্যগণ বেপাপি শব্দ গ্রমাণকেও প্রমাজ্ঞানের কারণ বলিয়! 
থাকেন। এই শার্ধপ্রমাণ বিষয়ে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইব । 

চক্ষু ইন্দরিয়ের কার্ম্য- রূপ গ্রহণ, কর্ণের--শব্দ গ্রহণ, ন।সিক।র- 
গন্ধ গ্রহণ) জিহ্বার_রস গ্রহণ ও ত্বকের-ম্পর্শ হহণ। কর্ণেক্িয়গুলির 
মধ্যে বাখিক্ড্রিয়ের কার্ধা-কথন, গাঁণির-গ্রহণ, পাদের--চলন, পাঘুর-_ 
ত্যাগ ও উপস্থের--আনন্দ। এই কর্শেজ্িয়গুলি আহরণ করে--বিষয়নূপ 
হর সংগ্রহ করে? জ্ঞানেক্সিফতলি দ্বাব। সেগুলি প্রকাশিত হয়। 
অন্তঃকরণত্রয় (মন। বুদ্ধিত অহঙ্কার) তাহ।তে বৃতিমান হয়। এই 
একাদশ (অন্তঃঠকরণের নিবৃত্তি লইযা আম়োদশ ) বরণ ছারাই জীবের 
তোগ হয়। 

এই একাদশ ইন্দ্রিয়মধ্যে মনই গ্রাধান। যে শক্ত তন্মাত্রায় হুঙ্ষ বা 
লিগশরীর গঠিত হধ, তাহার তামসাংশে_ স্কুল পঞ্চভৃতাজক শরীধ, রাজসাংশে 
শ্বান ও করেনি এবং প্রচুর সন্ধান অংশে মনের জন্ম হয়। মন শুক, 
ংকল্পাম্বক) স্পন্দনশীল ; ইহার কেন্দ্র জমধ্য স্থান। এক এক ইন্ত্িয় বারা 
'বিষয়ের সাধারণ গ্রকাশরূপ ভ্ঞানকে সাংখ্যাচার্যগণ “আলোচন জবান" 
বলেন। যেমন ক্ৃক্ষদর্শনে হরিঘ্বর্ণ আকার বিশেষের পরিগ্রহণ হয়। পরে 
মনন দ্বারা, ইহা “ফপচ্ছায়াদি গুণযুক্ক অমুক বৃক্ষণ ইত্যাকাতর জ্ঞান পপ্রত্যক্ষ- 
ভ্ঞান্”। ভ্ঞান।দির কারণ এই একাদশ উন্দ্িয। উহাই সাখ্যোজ করণের 
»ংক্ষিগ ইতিাল। 


২য় পঃ অঞহায়ণ। ১৩১৪ ।] সাংখ)দর্শন | ৬১১ 


এইস 
যাহ] অতি হুঙ্মনিধায় ইন্্িয়াদির গ্রাহা নহে, যাহাদের অন্টোন্ধ মিশ.প 


গঞ্চমহাভূতের উৎপতি হইয়াছে, তাহারাই তন্মাত্র। 
তন্মার। | শব তন্মাত্র হইতে শব্দগুণপম্পন্ন আকাশ, ম্পর্শ- 
শন্মাত্র হইতে শক-স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু, রূপ তন্মা 
হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপযুক্ত তেজ, রগতন্নাত হইতে শব্দস্পর্শ-রূপ-রসযুক্ত 
জল, পঞ্চতন্মাত্র হইতে রূপ-রপ গদ্ধ-স্পর্শশব্যুক্ পরথিবীর উৎপস্তি 
হইয়াছে । "অনিশেষাৎ বিশেষারহঃ শরে সাংখাচার্ধাগণ এই খুঝাইতে 
চন যে, স্ুক্স ভূততন্মাগামকল আকাশাদি স্থুল ভূত উৎপাদন করি- 
য/ছে। পুর্বব পূর্ন ভূত, পর পর ভূতের কারণক্রপে বণ্তমান; ম্ুতরাং 
পর পর উৎপন্ন ভূতে পু পূর্ন ভূতের গুণ উপচরিত হয। এইজন্য 
ক্ষিতিতে পাচ, জলে চার, তেজে তিন, বায়ে ছুই এপং আকাশে এক 
খুগ বর্তমান । 
ভূততনাজাযুক শরীরের নাম হুঙ্গা ব। শিপ শরীর । স্কুল ক্ষিতযাদি 
জাত শরীরের নম স্থল শূরীর। সাংখ্যমতে এই 
লিঙ্গ শরীর । প্রথম জাত কোটি কোটি লিঙ্গ বা হঙ্গ শরীর 
পঞ্চতন্মাত্রী, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিফ। পঞ্চ কর্েক্্রিয়। মন, 
বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সকল পদার্ধের দ্বাব। গঠিত। স্তল শরীর 
মাতৃপিতৃঙ্গ রে"তারক্তপংঘাতোত্পয। এই দল শরীরেরই জন্ম 
মৃত্যু হয়। 
হুগ্র শরীর জন্মেও না, মরেও না। এই শিঙ্গ শরীর মহাগরলয় ব| গ্রক্কৃতি 
সাক্ষাৎকার পর্যাগ্ত ইহ-পর-লোকে গমনাগমন করে। 
স্থুল শরীর স্থল শরীরের তোগ হয় না, ভোণ-_লিঙ্গ শরীরের । 
এই স্থ'লশরীররূপযান্ত্র অবস্থিত হইয়া সুঙ্ষা শরীর 
সুখ ছুখোদি অন্ু্ব করে। অতি প্র বিধায় লিঙগশরীরে স্বর্গ নরকাপি 
ভোগ হইবার বাধা হধ না। অনেক সাংখ্যাচাধ্য আবার বলিয়া! থাকেন, 
লিঙগগশরীর আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে নাঁ। এইগন্য মৃত্যুর পর স্ল ভূতের 
শুপ্ন অংশে উপস্থিত হইয়া লিঙ্গ শরীর 'অধিষ্ঠান শরীর নাম গ্রহণ করে; 
এই অষ্ঠান শরীর সেদে “আতিবাহি+) শরীর বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 
ধশ্ম, অধন্ম, স্তন, অজ্ঞান, বৈর।গা, অবৈবাগা, উঙ্ধ্য) ও অনৈষ্থ্য্য ভেদে 


এহ লিঙ্গ শরীরের তত্ব বাসধোলাক গহাখাতি হস) 


৬১২, উদ্বোধন । [নখ--২৭শ সংখ্য)। 


০৩০৯০০০১০০০ 

সাংখ্যহ্ুত্রের ভূতীয় অধ্যায়ে চতুর্দশ প্রকার তৌতিক স্থির বিষয় 

উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এই তৌতিক স্থষ্টির মধ্যে দেব- 

ভৌতিক কু্ট। জাতীয় স্থষ্টি আট প্রকার যথ। ৪ ব্রাঙ্গ, প্রাজাগত্য, 

দ্র, পৈত্র, গান্ধবর্ব, যাক্ষ, ঝাক্ষ ও পৈশাচ। তোঁতিক 

তির্যাগ্জাতীয় দেহ পাচ গ্রকার ঘথ। :-_ পশু; মুগঃ পক্ষী, সবীস্থপ ও স্থাবর। 

মনুষ্য লইয়া চতুদ্দশবিধ তৌতিক স্ষ্টি। সাংখ্যকার বলেন, মন্গষ্যের মধ্যে 
্রাহ্মণত্বাদি গুণ বা শ্রেণী বিভাগ কাল্পনিন -গ্রাক্কৃত নহে। 

স্থল তৌতিক সৃষ্টি বর্ণনা সাংখ্যচাধ্যগণের মতে এইরূপ। গতীর 

অন্ধকার যাহ!তে দিক্‌ দেশ কাল কোন পদার্থের আতাস পাওয়।৷ য।ইত না, 


যাহাতে সমস্ত প্রস্ৃপ্তবৎ অবস্থিত ছিল, তাহ! হইতে আকাশের বিকাশ 
হইল। মন্তও বলিতেছেন,_-“আসীদিদং তমোভূতং 


সথটিতত্ব। অপ্রজ্ছাতমলক্ষণং”। শ্রুতিও বলিতেছেন, তম 
আসীৎ তমস। গুঢ়মঞ্জেপ্রকেতং” ইত্যাদি। আকাশ 

হইতে খাঁয়ু বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে সলিল, সলিল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন 
হইল। দৃশ্যমান লোকসকল শ্ষ্টির চতুর্থাংশ মাত্র। ভৃভূবংদি লোক 
ইহাদের মতে অবশিষ্ট ক্রিপাদ স্থষ্টি। বুদ্ধিতন্ধে প্রতিষ্ঠিত সত্য লোকে, 
বুদ্ধিতত্ব সাক্ষাৎকারীর! গমন করেন। কর্খীশয়ের বিচিত্রতাবশতঃ বীজীভৃত 
কোটি কোটি সুঙ্গজীব দৈব, মাহষ্য, তির্ধাক ৭ উদ্ভিদ জাতীয় প্রাণিরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অকন্ম(ৎ বা বেতোরক্তসংঘ।ততিন জন্মের 
নাম ওপপাদিক জন্ম। আমরা দেখিতে পা৯ঈ, অতি নিয্নস্তরের জীবে এক 
শরীরেই পুং-ন্ত্রী বীজ থকে; উদ্ভিদাদিতে যেমন প্রাণক্রিয়) নিরতিশয় প্রবলা, 
এই নিয়ন্তরের জীবে তেমনি কোন কোন কর্পোন্দিয়ের অতিশয় বিকাশ দুষ্ট 
হয়। পক্ষান্তরে যাহাঁদিগের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মননাদির নিৰতিশয় বিক'শ 
দুষ্ট হয়, তাহাদের শরীর উৎপানন ব্যতীত অগ্ঠান্ঠ অনেক উচ্চকর্খ, উচ্চত।ব 
ও উচ্চচিস্তার় অধিনিবিষ্ট থ|কিতে হয় বলিয়া, জননক্রিয়ার বীজ এক শরীরে 
থাকে না। এইজন্য মানুষে-যাহাতে সমস্ত ভন ও কর্মেজ্িয়ের বিশিষ্ট 
বিকাশ-_তাহাদিগের প্র্রননবীজ ছুই শরীরে থাকিবার আধন্যক হওয়ায়, স্ত্রী 
পুরুষ ভেদ হইয়ছে। অতি নিয়স্তর স্্টিতে যেষন স্থুলস্ৃষ্টিবীজ একশরীরা- 
বস্থিত, তেমনি অতি উচ্চ স্তরের সৃষ্টিতে, ধীহার] বুদ্ধিতত্ব সাক্ষাৎকার 


তে ঠাহাঁদের ইচ্ছাযাত্রে সৃছি- রি ৬-লয়াদি হওয়ার কোনই প্রতিবন্ধক 
দুষ্ট হয় ন!। 


২য় পঃ জগ্রাহা়ণ, ১৩১৪1] সাংখ্যদর্শন | ৬১৩ 





পুরুষ সনিধানে অধিষ্ঠঠন বণতঃ প্রকৃতির সাম্যতঙ্গ হইয়া বিক্ষোত 
উপস্থিত হয়, একথ| পূর্বেই বল। হইয়াছে। প্ররুতি শরীরে এই স্পন্দন 
হওয়া, এই ক্রিয়া] হওয়| প্রাণের কার্য্য। প্রাণশক্তিকে 

প্রাণাদি পঞ্চক। . ইংরেজীতে 0712178]7000120 বলা যাইতে 
পারে। এই প্রাণশক্তি প্রকৃতিতেই শ্তপ্ত থাকে। 

জকোই তরঙ্গ উৎপাদিকাশক্তি থাকে) বাঁঘুসহায়ে তাঁহার যেমন বিকাশ 
হয়, পুরুষ সানিধ্যরূপ অবস্থানে প্রকৃতিতে তেমনি প্রাণশক্তির ক্রিয়া অনুমিত 
হয়। প্রক্ৃতিপরিণমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও পরিণমন হইতে থাকে, 
স্থল হইতে স্কুল ক্রিয়াশীলতায় পরিণত হয়। ইহ] প্রধানতঃ পঞ্চধ! পরিণত 
হইয়! প্রাণ, অপান, সম|ন, উদান, ব্যান সংঙ্গ! প্রাপ্ত হয়। ইহাকে "বাহা- 
করণ” বলিয়। সাংখ্যাচার্যেরা নির্দেণ করিয়াছেন । প্রীণের প্রধান কার্ধ্য 
_ধ্ধারণ'। আ্তিও বলিতেছেন, "অহং পঞ্চধাশ্মনং বিভজ্যৈতদ্বাঁণম- 
বষ্টভ্য বিধারয়ামীতি”--আমি নিজেকে পঞ্চধ। প্রবিতাগ করিয় এই শরীর 
ধারণ করিয়। রহিয়াঁছি। ক্র্যয-চন্দ্র-গ্রহার্দির সংস্থান, সকলি প্রাণের কার্ষ্য । 
পুরাখাদি শীস্ে যাহা *অনস্তনাগ” বলিয়া কথিত হয়, তাহাই বিরাট, 
প্রাণ । এই প্রাণেই সমস্ত বিধৃত হইয়! রহিয়াছে । স্জন, বর্দন ও 
পোষণ প্রাণের কার্ধ্য। খীস-প্রশ্বাস_যাঁহা শরীর পোষণ ক্রিয়ান অন্ধুকূল, 
তাহাঁও প্রাণকাধ্য । লোকে মনে করে, ফুস্ফুস্‌ নড়িতেছে, তাই শ্বাস 
প্রশ্থাপ প্রবাহিত হয়। সাংখ্যকার বলেন, অতি হুঙ্ম গ্রাণ স্পন্দিত হয়, 
সরা কুদ্ফুদ্‌ নড়ে, ততপরে শ্বাসপ্রশ্থাস্ূপ কিয়া হয়। এ প্রাণস্পন্দনই 
জীবনের চিহ্নু। মৃত্যুকালে তাই বল! হয়, খ্প্রাণথ গিয়াছে*শ। শ্রুতি 
বলিতেছেন--চক্ষু, আোত্র, নাসিকা এবং মুখে পঞ্চীকত প্রাণের ঘ্প্রাণ” 
নামক আদ্য বায়ু প্রতিষ্ঠিত থাকে । এই প্রাণ দ্বারাই মন, বুদ্ধি, 
অহংকার, ভূত ও তন্মাত্রা সকল পরিচালিত হইয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্থাসের 
ইচ্ছা, হ্কুধা ও পিপাসা এই প্রাণের কার্ধ্য। প্রাণজনিত শ্বাস প্রশ্বাস ইচ্ছা 
হইতে বাহ্‌ বায়ুর আকর্ষণ, বিকর্ষণ; পিপাসা হইতে পেষ় গ্রহণেচ্ছ। এবং 
ক্ষুধা হইতে অন্নাদি আহার করিবার প্রয়োজন হয়। “প্রাণো। অত1 
শতিমুধে অবগত হওয়া যায়। যোগশান্ত্রে অবগত হওয়া যায়, এই প্রাণের 
জয় হইলে ক্ষুধাতৃষ্ণ জয় করা যাইতে পারে। এই উক্তি অসমীচীন বলিয়! 
বোধ হয় না। কোন কোন মতে নাসিকা, হৃদক্স, মুখ, নাতি ও পাঁদাঙ্ৃঠে 


২১৭ উদ্বোধন । [৯য--২+শ সংখ্ব। 





প্রাণের অবস্থিতি। মৃত্যুকালে অন্র্জলি করিবার সময় যে এই পাদানুষ্ঠ 
ধর করিয়া জলসেক করে, তাহারও কারণ এই বোধ হয় যে, প্রাণকে উর্ছ্ 
শরীরে পরিচালন করা। অপান বাধুর স্থান পৃষ্ঠ, পাদ, পাঁঘু, উপস্থ ও 
পার্শদেশ ৷ শারীরিক মল পৃথক্‌ কর! অপানের কার্ধয। শ্রঠিমুখেও অবগত 
হওয়া যায়, “পায়পন্থেইপানমিতি' | শরীরের সর্ব সন্ধিস্থলে, হৃদয় ও নাভিতে 
সমান বায়ু অবস্থান করে। ত্রিবিধ আহার্ধ্য বস্তকে সমনয়ন করা সমানের 
কাধ্য। পঞ্কাশয় ও আমাশয়ে সমানের মুখ্য বৃত্তি আর সবস্থলে তাহার 
সামান্ বৃত্তি। এই সমান বায়ুদ্ারা ভুক্ত আহার্যয জীর্ণ হইয়া শরীরোপাঁদ[ন 
রপ-রজ্ঞ-মাংসে পরিণত হয়। “যধে। তু সমানঃ? ইহা! আতিনিদৌশ। 
জদয়। কণ্ঠ) তারু, মন্তক ও তভ্রমধ্যে উদানের স্থান। “উদান 
উৎক্রান্তিহেতুঃ” এই বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উদানই 
শরীর ত্যাগের হেতু। সুধু! নাড়ীস্থিত আন্তর বোধের প্রধান 
হেতুতে উদ্দানের মুখ্যবৃত্তি অন্তর সামান্ত বৃত্তি। ত্বক্বৃত্তি বামু, ব্যান 
বলিয়া কথিত হয়। ইহা সকল শরীর ব্াপিয়া অবস্থান করে। 
ইচ্ছামত চালন শক্তির অধিষ্ঠান বাধুই ব্যান। শ্রততেও অবগত 
হওয়] যায়--“অটৈৈতদেকশতং নড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্ত।ং 
স্বাসগুতদসগুতিঃ প্রতি শাখা নাড়ী সহত্রাণি ভবস্তাস্থ খ্যানশ্চর তি” | 
হৃদয়ে প্রধান ১*১ নাড়ী আছে। তাহাদের প্রত্যেকের ৭২৯৭৯, 
নাড়ী,_ব্যান এই সমস্ত নাড়ীচক্ে সঞ্চণ করে। ব্যায়াম, 
দৌড়ান, ধনুরানমন ইত্যাদি স্বেচ্ছাক ত বীর্ধ্যবৎ কার্য্য ব্যানের কার্য | 
বুদ্ধিসন্ব হইতে এই প্রাণাদ্দি পঞ্চ বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই বাহা করণব্রয়ের 
মধ্যে জ্ঞানেন্সিয় সা্িক কক্মেন্দ্রিম বাছসিক এবং প্রাণ তামসিক। 
উত্তিদাধি হৃষ্টির অতি নিয়ন্তরে প্র।ণের ক্রিয়া নিরতিশয় প্রবলা ( 
অতি নিম্বশ্রেণীর প্রাণী পশড পক্ষ্যাদ্িতে কশ্শেন্দ্রিয় বৃত্তির প্রবল 
প্রকাশ এবং মনগুয্যাদি জীবে জ্ঞানেন্র্িয়ের কার্য্য অভিবাক্ দুষ্ট হয়। এখানেই 
ত্রিবিধ বাহু করণের বিষয় শেষ করা হইল। 

. পাংখাচাধঠদিগের মতে “দিক্‌” এবং “কাল” বৈষল্পিক। বৈকল্পিক 
বিষয় অবান্তর বা মিথ্য। হইলেও সন্যর্ূপেই গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়া 
খাকে। | 

*কপিলদেখ বপেন। মোক্ষ পিবেক জ্ঞানের জধীন। বিশেক জ্ঞামের 
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বিহয়--"4$তি-পুরুষ” । প্রকৃতি ও পুরুষ এই তত্ছয়ের ছঘক্ধপ- 
সাক্ষাৎকার হুওয়া মাত্র কৈবলা নামক মোক্ষ হয়। 

প্রয়োজন জীবের ছুঃখ শ্বাতাবিক। 'মৃঠু।' দৃষ্টে ইহা অনুমিত 

হয়। শরীরত্যাগরূপ মৃতকে জীবমারই ভয় 

করে। ভয়ই ছুঃখস্বরূপ। দুঃপের নিবৃত্তির জন্যই সাংখাশাঙ্ত্রেরে উপদেশ 
নিবন্ধ হইয়াছে। দুঃখ গ্রিধিধ। আধাম্মিক, আধিভৌতিক ও আধি- 
দৈবিক। শারীর ভূতাঁদির বিকার দেহে যে রোগাদির উৎপত্তি হয় 
বা মনে ষে শোকতাপাদির উনঘ্ঘ হয়_নাহা আধ্যাম্মিক। ল্যান 
তঞ্চরাদির ঘ্বারা লোকের মে ছুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা স্াাধিভৌতিক | 
গ্রহাদির বিতিন্ন সংস্থান বশতঃ ব| রৌদ, বুষ্ট, উক্কাপাত, অনাবৃষ্টি, 
ছুর্ভিক্ষাদির আক্রমণ বশত, জ'বের যে সকল ঢুঃখ উৎপত্তি হয়, তাহ । 
আধিদৈবিক | সা'খ্যাচার্ধাগণ বলেন, মান্রষের চেষ্টায় এই জ্রিলিধ 
ছুঃখের সাময়িক শান্তি হইতে পারে বটে কিন্তু অতান্ত উচ্ছেদ 
হয় না। একমাত্র 'প্রকৃতি-পুক্ষপিবেক জ্ঞানেই এই ভ্রিবিধ দুঃখের 
অতাত্ত উচ্ছেদ হয়। ণ্অথ জিিবিধদৃঃখাতাস্তনি বৃত্তির শ্যন্তপুরুধীর্থঃ” অর্থাৎ 
জিবিধ দুঃখের অতান্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুঘার্থ। এই শানে ছঃখের 
নাম হেয় । প্রকৃতি পুকের অতেদ জ্ঞানের নাম হেয়-হেতু বা ছুঃখ 
কারণ। ছুঃখের অতান্ত নিবুক্তির নাম 'হান'। বিবেক জ্ঞান যাহা 
দারা গ্রকৃতিপুধ্যরূপ অতেদ ভ্ঞানের নাশ হয়ঃ তাহার মাম “হান-হেতু। 
ঘেবিবেকঙ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহার লৌকিক-উপায়স।ধা 
নহে। বেদোক্ত যাগযজ্জাদি দ্বারা সুখবিশেষ স্বর্গাদি লত হইতে পারে 
বটে, কিন্ত পুণাক্ষয়ে আবার শরীর ধারণ করিতে হয়। “ক্ষীণে পুণ্য 
মভ্যলোকং বিশষ্ি”_-গীতামুখে অবগত হওয়া যায়। বিশেষতঃ যজ্ঞাদিতে 
গশুমারণরূপ দারুণ কর্দে পাপই সঞ্চিত হয়। সাংখ্যবারগণ বলেন, সৈধ- 
হিংপাও পাপর্নক। অতএব বৈদিক যঞ্জাদ্িতে প্রচুর পুণা সঞ্চিত হইলেও 
ধৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চার হয়। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন শবর্গস্ুথ অসম্ভব | যাহা 
উৎপন্ন হয়, তাহার নিশ্চয় বিনাশ হইবে। ন্বর্গম্ুখ যপি যল্রসাধ্য--উৎপাদা, 
তবে একদিন ন। একদিন তাহার বিনাশ হইবেই। সুতরাং বহু কষ্টসাধ্য 
বৈদিক যচ্ছাদি ইহাদের মতে অতান্ত ছুংখ নিবৃত্তি করিতে পারে ন1। 
আহার হারা গ্ষুৎপিপাসা নিরৃত্তিধ ন্য।য যজ্জাদি ছার! ক্ষণিক ( অনস্তকালের 
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তুখনায় ) শর্গাদি সুখ লাত করিতে যাঁওয়। ভ্ঞানিগণের উচিত নছে। বিশেষতঃ 
যক্তাদিতে নানা বাঁধা দৃষ্ট হয়। 


প্অর্থহীনে দহেত বাষ্টিং মন্তরহীনে তথাত্িগরং। 
আত্বীনং দক্ষিণীহীনে নান্তি যঞ্জসমে। রিপুঃ ॥" 


অর্থহীন যে রাঞ্গয দগ্ধ হয়, মন্্বের ঘথাঘথ সম্প্রয়োগ না হইলে বঙ্গে বৃত 
পুরোহিতের সর্ধনাশ হয়, দক্ষিণাহীন যঙ্ছে ষন্তকর্তাব আধোগিতি হয়, 
স্তর যজ্ঞের তুল্য বিপু নাই। ইত্যাদি বাক্যে যঞ্ঞাদির হেয়ত। প্রদর্শন 
করিয়া কগিলদেব বলিতেছেন, সাংখ্যশ স্োক্ত বিবেকজ্ঞ(ন ছারা অত্যন্ত 
দুঃপ নিবৃত্তির চেষ্ট। করা জীবমাত্রেরই বর্তব্য। এই বিবেক জাঁন,-বিচার- 
জনিত 'পরুতিপুকষ গ্রতেন জ্ঞান প্রত্যক্ষীভূত ন| হইলে জীবের মুক্তি 
সম্ত।বনা ন।াই। এই বিবেকফ্ঞান উপদেশ ধিতেই সাংখ্যশাস্কের প্রবর্তন! 
বা গ্রয়েঞ্ন। 

(ক্রমশঃ) 


উজ শীলা ক্ুম্লচল্ভ্রিভ্ ॥ 


ভক্তদের আবির্ভাব । 
(শ্রীগরুদাস বঞ্দুন |) 


এই সময়ে কলিকাভার আলালর্দ্ধবনিতা সকলেই শুনিয়াছেন ষে, 
ববামকঞ্জ পরযহংস নামে একজন বড় সাধু দক্ষিবেশ্বরে আছেন। ধনী 
নিধন, ধালক বুদ্ধ আদি অসংখ্য লোক প্রতিদিন গ্াভুদেবকে দর্শন করিতে 
আসেন। একদিন কলিকতার শীর্ষস্থানীয় কতক্ষগুলি লোক তাহাকে 
দেখিবার মানসে যছুমন্ত্রিকের উদ্যানে আগমন করিলেন । তাহারা বাম্কুষ- 
দেবকে তথায় আনিবার জন্য একজন লোককে বাসমণির দেবালয়ে পাঠ।- 
ইলেন। রামকুষ্ণছেব তথায় উপনীত হইলেন ও সকলকে নমস্কার করিয়া 
উপবেশন করিলে, সকলে তাহাকে ঈশ্বরীয় কথা কহিতে অন্নুরোধ করিলেন । 
রায়কুধ্দেব কহিলেন, শৃববেক বৈরাঁগ্য ব্যতীত গুগবাদ্‌ লাভ হয় লী) 
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ঈশ্বরই জগছের সার বস্তু আন সকলি অদার। কিন্তু বিষয় বুদ্ধি থাকৃতে 
কাকে পাওয়। যাষ্ব ন। | বিবেক বৈরাগ্য এলে, তবে মন পনিত্র হব, চিত্ত- 
শুদ্ধি হয়, তবে না ভগবন্‌ রূপ। কর্ণেন। কেম্ন জান, এক জন লোক 
তার ক্ষেতে জল ছেঁচুছে। সমস্ত দিন জল ছোচে সন্ধ্যার সময় 
মনে করলে, একবার দেখি কঙট। জমি ভিজল। এসে দেখে একটা 
সালের মগ্ো একট। গঞ্জ দিয়ে স্ব জল বেরিঘে গেছে, এক ছটাক জমিও 
ভেজেনি। শিষয় বুদ্দি থাকলে সেই রকম তার নাঁম দিন রাত কর লেও 
কিছুই হয় না।” মহারাজ দতান্মমোহশ ঠ!কুব ই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
ঠিনি কহিলেন, মশাই যুধি১র এমন পার্খিক ছিশেন, ত?ও একটী মিথ্যে 
কথার জন্যে ভীকেও এক দর্শন কর তে হায়ছিল 

বামকশদেব কঠিন, বটে, পিরয তক ুধিচর মিনি আঙ্গীবন সশ্যবাদী 
ছিলেন, কত সদনুষ্ঠান, কত পরোপকাত করে।হলেন,। কত ।ন্গাবান ছিলেন, 
সমস্ত মহাহারতট। পছে, তার এ পমস্ত পণগুপি ছেডে শেছে এ একও। 
দোষহ ববি পোরে রেছেহগ চোষার ত বাপু বড়লগ বুদ্ধি কোখার 
সকল বন্তর ভাগটকু শে, শা ঘেখানে একতিল মন্দ আছে খুজে পেতে 
সেই মন্বটপু দেবে তেখেড। তি ভধু শান টার্ন পড়লে কিছু হয় না, 
ব্মবুদ্ধি চা, বিতধ রা চাই, নইলে সদসদ বিচার কর। যায় না।” 
শযুক্ত রুদধ[স গানও ঈ সঙায় উপান্ছভ ছলেন। তিনি সকল বিষে ও 
সকল কনো বেদের নেতা। ৪ অনাথ হিলেন। ভিন হঙীন্মমোহনকে 
অপদস্থ দেখিয়া, খামকধদেবের কথার প্রতিবাধ কবি কহিলেন, “মশাই, 
& এক ধার ধন্ম আর পৈরাগ্য বৈধাগ্য কবে দেশট! উত্সনে গেছে, মানুষ 
গুলে। মব হীন হনে গেছে । সেই লন্যই ভারত ক্রমাগত গ্াবীনত। হারাচ্ছে, 
আর এখনে। ইংরেঙ্গের লাথি খাচ্ছে। একমাত্র পরোপকার করাই ভাল 
কাজ, লেকের মঙ্গন কৰা, দেশের হুখ লাকদের লেখ! পড়া শেখান, বাতে 
দেশের উন্নতি হয়ঃ তাই করাই উচিত, আন তাই একমাত্র ভাল কাজ । 
নইলে কেবল বৈশ্নাগ্য আর ধর্ম করে দেশের লোক শুলে। হীন হয়ে গেছে, 
আবু তাই এত দরিদ্র বেড়েছে । আপনা উচিত নব্য যুবক সম্প্রদায়কে 
সেই সব কাব্প করতে শিক্ষ। দেওয়।, তবে ত দেশের মঙ্গল করা হবে, নইলে 
ধণ্ম ধর্ম কল্লে কিভুই হবে না” পডিতবর কখ্দাস এই বক্তৃতাটী ঝাড়িয়া 
তাবিলেন, "এ মূর্ধ, একে ঠিক, বুঝিয়েছি ৮ 

হ 
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কিন্তু ভগবান্‌ রামকৃঞ্চ কথিলেন, "বাপু, ভোষার ত বড় হীন বুদ্ধি 
দেখছি। বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রস্তুতি শান্ধ যে বস্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার 
করছে, আর তুমি সেই বস্তকে এত হেয় আর দেশের সমস্ত অনর্থের মূল 
বলছ? তেবধেছ ছু পাতা ইংরিজি পড়ে মহ। জ্ঞানী হয়েছ, দুনিয়ার সব 
জেনে ফেলেছ, ধরা খাঁনা একেবারে সরা দেখছ) ভাবছ মনে করলেই 
ছুনিয়ার হিত করবে, কতই না৷ ীবের হিত করে ফেলেছ। আর ধীর এ 
বিশ্বসংসার তিনি যেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, কিসে জীবের হিত হয়, 
তিনি জানেন না, আর. তুমি একেবারে সব জেনে ফেলেছ । তোঁমার অতি 
হীন বুদ্ধি নইলে এমন কথা বলবে কেন। বলি বাপু, বর্ধাকালে গঙ্গায় 
ছোট ছোট কাক৬। হয় দেখেছ? এ বিশ্বসংসারে তুমি তার চেয়ে ক্ষুদ্র জীব, 
একটা কীটাণুকীটও নও। তুমি আবার জীবের হিত কেমন করে 
করবে। ধিনি এই বিশ্বরদ্ধাও স্থা্ট করলেন, তিনি ভীবের হিত করবেন 
না, তুমি কীট।ণুকীট, জীবের হিত করবার তোমার ক্ষমতা কোথা? 
তুমি জীবের হিত করবে, তোম।ব্ন ত বাপু বেজায় অহঙ্কার দেখছি। আর 
মানুষ, এই অভিমান নিয়ে জীবের হিত করতে গিয়ে মহা অহিত করে 
ফেলে । বাপু বেদপুরাণ মাননাঁ, তোমার এত অহঙ্কার, তোমার হিতাহিত 
জ্ঞান কোথা?” এই কথা বলিয়। কিঞ্িৎ ক্ষান্ত হইলেন, সকলেই নিস্তব্ধ, 
ভগবান্‌ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "সেই একমান্র ঈশ্বরই জীবের হিত 
করতে পারেন। জীব আগে তাঁকে জানুক, তাকে জেনে ভার অন্থমতি 
পেলে; তিনি শক্তি দিলে তবে মানুষের জগতের কল্যাণ করব।র ক্ষমত। 
হম়। নইলে যান্ুষ নিগের হিত কিসে হয় তার জ্ঞান নেই ত পরের 
হিত কেমন করে করবে? তুমি বড় ভোর যেখানে দেশজুড়ে ছুতিক্ষ 
সেখানে না হয় ছুশটাক! চাদ] পাঠালে; যেখানে বড় জল কষ্ট সেখানে 
একটা পুকুর খুঁড়িয়ে দিলে। কিন্তু কত কোটি কোটি লোক যে ছুতিক্ষে 
মারা যাচ্ছে তার তুমি কি করতে পার? একবার অনাবুষ্টি হলে একেবারে 
হাহাকার পড়ে যায়, পেটের জালায় কত লোক মার] যায়, একবার মহামারী 
এলে অপংখ্য লোক মরে? তা বন্ধ করবার তোমার সাধ্য কোথায়? ওসব 
মিছে অভিমান কব্‌তে নেই, ধার এ বিশ্বসংসার তিনিই তার উপায় করেন 
ত হবে, নইলে তোমার মত ক্ষুত্ব জীবের কি সাধ্য যে জগতের হিতসাধন 
কর? তবে জীবের ভগবান লাত হলে. জীশ শিব হলে তার পরসে ক্গীবের 
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মঙ্গল করতে গারে। তাই জীব আগে ঈশ্বর লাভ করুক, জ্ঞান লাত করুক; 
অভিমান শূন্য হোক্‌, তবে ত মা আনন্দময়ী বল দেবেন জীবের হিত করতে । 
আগে ভগবান্‌ লাভ কর। চাই।” এই বলিয়। তিনি প্রণাম পূর্বক তথ! 
হইতে প্রস্থান করিলেন । 

শ্রাযুক্ত ছুর্দীচরণ নাগ, জন্মস্থান নাবীয়ণগঞ্জের নিকট দেওভোগ গ্রামে, 
কমিকাতায় তাহার জনৈক বন্ধুর নিকট প্রায় আগমন করিতেন। বন্ধুটার 
নিবাস কলিকাতায় হাটখোলার নিকট। নাগ মহাশয় একজন হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসক অতিশয় সদাচারী ও সদ্ধপ্ডি, বন্ধুটীও তদ্রপ সংলোক 
এবং পরস্পর গ্রীতিও অতান্ত। একদিন তাহারা বামক্কষ্কদেবকে দর্শন 
করিধার পরামর্শ করিয়া একত্রে দক্ষিণেশ্বব যাত্রা করিলেন। তীহাঁরা 
বামকুঞ্চদেবের নিকট উপস্থিত হঈলে, রামকষ্জদেব তাহাধিগকে যই সহকারে 
কাছে বসাইয়। তাহাদের পরিচযাদি গিজ্জাসা করিলেন, তৎপরে ঈশ্বরীয় 
কথ। কহিতে লাগিলেন। এই গরথম পরিচষেই বনুদ্ধয় তাঁহার প্রতি অতিশয় 
আকুষ্ট হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিঞ্চিৎ প্রসাদ ওণ কৰিয়া বিদায় 
লইবার সময় নাগ মহাশয় বামকুষ্ণদেবের পদধুলি লইতে গেলেন, কিন্ত 
বামকষদেব তাহার তরপদ্ধয় সরাষ্য়া লইয়। কহিলেন, “আবার এসো, 
আম্বেত 1” ই'হাব। দুই জনে পুনরায় আসিতে প্রতিশ্রত হইলেন । 
কিন্তু বাঁষকঞ্চদেব পদধূশি দিলেন ন| বলিয়।, নাগ মহাশয় প্রথণে বিষষ আঘাত 
প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আপনি সেই পাদপয্ন স্পর্শ করিতে অন্পযুক্ত এবং 
আপনাকে দীনের দীন ও হীনের হীন মনে করিতে লাগিলেন এবং 
তাহার পক্ষে বাষকষ্চদেবের চরণ স্পর্শ কৰিতে গিয়। ধৃষ্টতার কার্য হইয়াছে 
বলিয়, আরও আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিলেন, 
«আমি সে শ্রীপানপন্মের উপযুক্ত হলেই তিনি আপনি আমায় তাহা দিবেন ।» 
এই অবধি তিনি যখনি তাহার নিকট যাইতেন দুরু হইতে তাহাকে প্রণাম 
কৰিতেন। 

একদ্রিন নাগ মহাশয় বেল! ছ্বিপ্রতরের সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইয়! দিলেন, রাষরুঞ্খদেব একাকী আপন প্রকোষ্ঠে আহারাস্তে বিশ্রাম 
করিতেছেন। নাগ মহাশর প্রণাম করিয়া তথায় বসিলে, রামকুঞ্চদেব 
তাহাকে থবের ছ।র বন্ধ করিতে কহিলেন । নাগ মহাশয় ঘ্বার রুদ্ধ করিয়। 
ভাহার নিকট উপবিষ্ট হইলে রামকৃষ্খদেব উঠি পাদচারণ করিতে লাগিলেন, 
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ক্রমে তাহার চক্ষু রক্তধর্ণ হইল এবং ভাঁবে উন্ম গায় হঃয়া এক অপূর্ব ভাষায় 
আপনাপনি কি বলিতে বলিতে ঘরের একবার এদিক একবার ওধিক পার্দ- 
চীরণ করিতে লাগিলেন শাগ মহাশ্ম সে ভাব। বুঝিতে না পাবিয়া ও 
তাহার তাঁব দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। অমনি রামকঞ্চদেব 
সেভাব সম্বরণ করিয়! শান্ত ভাবে তাঁার নিকটে আসিয়া বলিলেন, “পায়ে 
সুড়সুড়ি দিয়ে দে তু, বিষ ফোড়াটা বড় টাটিয়েছে ।? নাগ মহাশগ়্ 
দেখিলেশ, ষ্াহার পায়ে ফোডাটী লাল হইয়া বেশ, ফুলিয়া উঠিয়াছে। নাগ 
মহাশয় ঘেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন ও প্রাণের সঙ্ত শ্রীপদে হাত 
বুলাইতে দুলাইতে ভাবে বিঠোর হইয়। আপন মস্তক ছারা সেই ঈপ্মিত 
গদম্পর্শ করিণেন | কিন্তু অমনি রামরুধ্দেব তাহা টানিয়। লইলেন এবং 
পুর্ববৎ উদ্মসুভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন । আধার ক্ষণিক পরে নাগ 
মহাশয়ের নিকট আসিয়।' বড় টাটগ্নেছে হাঁত থুলিয়ে দেবে,” বলিয়া সন্ুখে 
শান্তভাচব দ্ডরমান রহিলেন। নাগ মহাশয় পুনরায় অতি শ্রদ্ধার সহিত 
শাহার পরে তত্ত বুল[ইয| পুনবায মস্তক অবনত কর্ির। বামকুণদেবের পদ- 
যুগলে খেমন স্কাগন করিলেন, আমান তিনিও উন্মত্ত হইয়। পা ছুটী টানিয়? 
শইলেন এবং পুনরায় বিচরণ করিতে লাগিলেন | এই শাবে কিছুক্ষণ নাগ 
মশ|ণয়ের সহিত অপুদি বাবহাক কৰিন। তাহার মনহামন। পূর্ণ করিলেন । 

মনমোহন বিতর, রামচন্দ্র দত্ত প্রভুতি বাহার। রামকষদেবের প্রতি 
একস আবকষ্ট, ভীগারা সকলেই ভাবিতে লাগিণেন যে, পরমার্থ লাভের 
এমন সুযোগ আর নাই, এভন্য তাহারা আপনাপন আখ্মীরস্বজন, বন্ধুবাম্বব 
যে যেখানে ছিলেন, সকলকে লইয়া বামকুঞ্দেবের নিকট উপস্থিত 
করিতে লাগিলেন । ইতিপুর্দে একদিন রামক্কঞ্চদেব মা কাণীর নিকট 
কাঁদিয়। গ্রার্থন! করিয়াছিলেন যে--মা সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কোয়ে 
আমার যখ জলে ধাচ্ছে।মী। তৃই মা আমায় একটী ত্যাগী ছেলে দে ম1। 
আমার ত ছেলে হবে না মা, তুই আমায় একটা ছেলে দে মা, আমি তার 
সঙ্গে কথ! কয়ে প্রাণ জুড়ই মা” বারখার এ প্রার্থনা করিতে করিতে 
তিনি ভাবস্থ হইয়া দেখিলেন, মা আনন্দমমী একটী বালকের হস্ত ধরিয়া 
তাহার ক্রোড়ে বসাইয়। দিলেন। 

এই ঘটনার কিছু কল পরে একদিন মনমোহন মিত্র তাহার 
তৃঈ'য় ভুগ্সিপভি বাখালকে সঙ্গে লইয়। বামকুদেবের নিকট উপহিজ 
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হইলেন। রামকঞ্চদেব রাখালকে দেখিয়। চিনিলেন যে, ইনিই সেই 
মা কালী প্রদত্ত পুল্র। রাখালকে পাইয়া, রামরুষ্দেব কাহার সহিত 
পুর্ব পরিচিতের ম্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন এনং আন্ুপূপ্রিক সমস্ত ' 
পরিচয় লইলেন। রাখালও র।মকক্দেবকে পাহয়া ভাঙার জাখন স্বার্থক 
মনে করিতে লাগিলেন। আজন্ম ভগবৎ-প্রেমে চিত্ত মণ, স্থৃতরাং প1১।ত্যাস 
বা অন্ত কোনও কম্ম একান্ত আনচ্ছার সহি কপিহেন, এবং কেবদ মাত্র 
ভার পিতার গীড়নের ভয়ে বিদ্যালয়ে যাহানেন, গাঠে কখনই মন বসিত না। 
তাই গাখাল আজ এই প্রথম দর্শনেই রমকুঞ্জদেবকে আপনা জন বণিষ। 
বুঝিলেন এবং দিধানিশি হাহার সহবাসে থাকিয়। আনন্দে পরম আাধানত| 
উপভোগ কবেন। ইনি তৎপরে স্বাম] বক্গানন্দ নামে পারচিত হইয়াছেন 
অতঃপর আমর। তাহাকে এ নামেই অভিহিত করিব । 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, একদিন রামচন্্র হান জনৈক আন্ীয় 
নরেন্ত্রনাথ দত্তকে কহিলেন, এনবেন তুম বধন্ম ধন্ম কোবে ত্রাঙ্ষসমাজে 
আর হেথা সেথ| ঘুরে বেড়ালে কি ধন্ম হবে? ধর্ম্ম চাও ত দক্ষিণেশ্খরে পাম- 
কৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে চল, য। চাঁও তা পাবে।” নরেন্দ্রনাথ জন্মাবধি 
তীব্র ঈশ্বর পিপাসু ; হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান প্রচারকগণের নিকট আপনার 
প্রাণের আবেগে যাইয়। জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভগবান কি বলতে পারেন? 
তগবান্‌ দেখেছেন কি?” আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক ধশ্ম গুচার- 
কেরা আপনাপন পু'খিগত কথা মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরকে কেহই 
দর্শন করেন নাই। নরেন্দ্র ভাবিতেন, যে ভগবানকে কখনও দেখে নাই 
সে আবাবু ভগবানের কথা কহে কেন? সুতরাং এ সমস্ত প্রচারকের 
কথায় তাহার তৃত্তি হইত ন। বরং তাহাদিগকে মহা ভ্রান্ত বলিয়া বোধ 
করিতেন। 

নরেন্দ্র এন্টাস পাপ করিয়াছেন এবং এই বৎসর এফ, এ পরীক্ষ। 
দ্ববেন, য়ক্রম উনিশ বর্ষ মাত্র, বহুবিধ ইংরাজি মনোবিজ্ঞান, গীতা 
কয়েকখানি উপনিষদ, বাইবেল ও কোরাণের ইত্রাজি অনুবাদ পড়িয়াছেন। 
সাধারণতঃ “সেকেও ইয়ারের" ছেলের! যাহা৷ শিক্ষা করেন, নরেন্দ্র তদপেক্ষা 
অনেক বেশী শিক্ষিত ও জ্ঞানী; গান গাহিতে অদ্িতীয় পটু এবং প্রায় 
এক বৎপরের অধিক ওভ্তাদের নিকট রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। 
এক প্রকারে ঈখবদর্শন লাভ হয়? ইহা জানিবার জন্য মন সদাই উচাটন 
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থাকিত এবং তজ্জন্যই নান! ধশ্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলাপ করিয়া 
বেড়াইতেন। স্থতরাং ভক্তবর বাষচন্দ্রের কথা মত নরেন্ত্রনাথ একদিন 
তাহার সগে রামকঞ্চদেবকে দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে যাইয়া রাম- 
কৃষ্চদেবের ঘরে প্রবেশ করিবামা রাষকৃক্চদেব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহার 
নিকটে আগমন করিলেন এবং তাহার হস্ত ধরিয়া প্রকোন্টের পশ্চিমদিকের 
চাতালে গেলেন । অপরিচিত হইয়াও গুশহাকে পরিচিত ব্যক্তির মত 
ব্যবহার করিতে দেখিয়া, নরেন্দ্রনণথ অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন! অতঃপর 
রামকুষ্ণদেব কহিতে লাগিলেন, “তুমি কে ত।জান? তুমি যেন্বয়ং নারায়ণ 
জীবেব মঙ্গল করতে জন্মে, তা এখানে অ।স্তে এত বিলম্ব করলে কেন? 
সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার ঠোঁট যে পুড়ে গেল, 
তোমার জন্তে যে আমি অস্থির হয়ে রয়েচি। এখন তোমার সঙ্গে কথা কয়ে 
জুড়াব।” নরেন্্রনাথ আরও বিশ্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, রাঁমদীদ। 
তাহাকে কাহার কাছে আনিলেন, ই'নিত উন্মাদ দেখিতেছি! কিন্তু তাহার 
প্রাণের অত্যন্তর হইতে সেই উন্মাদকে বড়ই আপনার জন বলিয়া বোধ 
হইতেছে, গ্রাণ- তাহার প্রতি মহা আকৃষ্ট হইয়! পড়িয়াছে। গ্রভুকে খ্যাপাও 
ভাবিলেন আবার তীর প্রতি একান্ত আকৃষ্টও হইলেন। মনে মনে তাবিতে 
লাগিলেন, “এই লোক কি ঈশ্বর বিষয়ে মহা উপদেষ্টা?” যাহা হউক 
পুনরায় উভয়েই যখন গৃহ মধ্যে আসিয়। উপবিষ্ট হইলেন, নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “মশাই, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?” 

বামক্কষ্জদেব কহিলেন, “হ্যা ।” 

নরেন্দ্র পুনরায় জিদ্তাসা করিলেন, “আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?? 

বাষকষ্দেব অমনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়! কহিলেন, "ই্য।, ঠিক যেষন 
তোমায় দেখছি তেমনি তাকেও দেখি তবে সে দেখা আএও ঘনীভূত । 
আর তুমিও দেখতে চাও ত, তাকে সেই রকম দেখতে পাবে।” 

এতদিনের পর নরেন্ত্র নাথ আশ্বস্ত হইলেন, এই কথ শুনিয়া যেন একটু 
সুস্থির হইলেন । অনন্তর রামকুষ্জদেব তাহাকে গাঁন গাহিতে বলিলেন । 
এই সময়ে নরেক্রনাথ বাঙ্গালা গানের মধ্যে কেবল ছুই চারিটা ব্রাহ্গ সঙ্গীত 


মাত্র জানিতেন, কারণ তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়কের নিকট রীতিমত 


হিন্দি গান শিক্ষা করিতেছিলেন। নরেন্দ্র গাহিলেন, “মন চল নিজ 
নিকেতনে ইত্যাদি । রামকক্দেব তাহার মধুর গান শুনিতে শুনিতে এক 
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একবার গতীর সমাধিস্থ হঈতে লাগিলেন। ইতি পূর্বে এন্সপ প্রাণ মন 
মিশাইয়া কাহাকেও গান গাহিতে শুনেন নাই ।গানটী শেষ হইলে পর, তাহার 
সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তিনি আর একটী গান গাহিতে বলিলেন। নবেন্দর 
পুনরায় গান ধরিলেন, “যাবে কি হে দিন আমার বিকলে চলিয়ে, আছি 
নাথ পিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে।” রামরফ্দেব আবার গভীর 
সমাধিস্থ হইলেন। 

বিদায়কালে রাষকক্চদেব নবেন্দ্রকে কহিলেন, "আবার এস, আস্বে 
ত? তোমার জন্তে ঘড়ই উদ্দিগ্ন থাকি। আবার আস্বে ত ?” 

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “আজ্ছে আসতে চেষ্টা করৃব।” 

বল। বাহুল্য ইনিই পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্িখ্যাত 
হন, বামকুষ্খদেবকে দর্শন করিবার কিছুদিন পরে জনৈক আম্বীয়ের 
নিকট তিনি বলিয়[ছিলেন, “অত খ্যাপা। অদ্ভুত তীহার আকর্ষণ 
অন্তত তাহার প্রেম! খ্যাপাও তাবিলাম, যুগ্ধও হইলাম! সে এক 
অপূর্ব অবস্থ1।” বাড়ী আসিয়া রামদাদাকে সেই অদ্ভুত খ্য।পার পরিচয় 
জিন্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, রামকৃষ্চ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, অমনি 
তাহার দেই আকর্ষণ শত সহস্্রগুণে বাড়িয়া গেল। বুঝিলেন রামকষ্খদেব 
নিশ্চয় অসামান্য লোক । 

্রহ্ধানন্দও সেই প্রথমবার রামকুঞ্খদেবকে দর্শন করিয়া পুনরায় তাহার 
নিকট যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন এবং একদিন একাকী যাইয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। আমিলেন। বি'বকানন্দ তাহার আত্মীয়, পরস্পর 
প্রায়ই দেখাগন| হয়। এইবার তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে দুই জনেই 
সেই অপুৰ্ব প্রেষিক্ষের কথা কহিতে লাগিলেন, অবশেষে পরামর্শ করিয় 
ছুইজনে তাহাকে দর্শন করিতে পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গধন করিলেন । তাহারা 
এইব্নপে কখন দুইজনে কখন বা! একাকী রামকুঞ্খদেবের নিকট যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন এবং যতই অধিক তাহার নিকট গমনাগমন করিতে 
লাগিগ্েন ততই তাহার প্রেমে অধিকতর আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। 


আাম্বী ন্িশ্েক্কানন্কেন্ত্ সভ্॥ 
৮ম পত্র। 
মরি 
১*ই অক্টোবর ১৮৯৭। 
কল্য।ণবরেষু_ 


তোমান্ পত্র পাইয়। বিশেষ আনন্দিত হঈলাম। লম্বা প্লান এখন কাজ 
নাই, মাহ। 070077২0502 016০0357005 [99451116 হয়, তাহাই করিবে। 
ক্রমে করনে 0৩ ৪৯9 ৯11] 019৩700১০08. 07107277806 অতি অবশ্তই 
করিতে হইলে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। মেয়েটীকেও ছাড়া হবে না। 
তবে মেয়ে 011)1207760০এব জগ্য মেয়ে ১৮১০717601717 চাই, আমার 
বিখাস_মা এ বিশ্বে কাজ কর্রে বেশ পার্বেন। অথব। উক্ত গ্রামের 
কোনও বুঙ্গা বিধবাকে এ কার্দ্যে ররতা করাও, ধার ছেলে 'পুন্ল নাই। তবে 
ছেলেদের ও মে/য়দের স্বতগ্র স্কান হওধা চাই । ৭০৮1০: সাহেব এ কার্ধের 
জন্য তোযায় ট।ক1 পাঠাইতে বাজি । তাহার ঠিকানা [২০৫০০১71900 
1,81016. যদি তাকে চিঠি লেখ উপরে লিখিবে 10 ৮816 ৭71501 অ।মি 
শীন্রই কাল বা পরশ্ব রাউলপিগি যাইতেছি, পরে জন্থু হইয়। লাহোর ইত্যাদি 
দেখিয়া, কর।চি প্রন্ুতি হইয়। রাজপুতানায় আসিন। 


আমার শরীর বেশ আছ ইতি 
বিবেকানন্দ । 


পুঃ যুমলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্থ নষ্টও 
করিবে না। তাহাদের খাওয়) দাওয়। আলগ, করিয়া দিলেই হল এবং 
যাহাতে তাহার নীতিপরায়ণ, মনগুযাত্বশীলী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার 
শিক্ষ। দিবে । ইহারই না ধর্ম __ 

জটিল দার্শনিক তত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ। ইঠি বি__ 

আমাদের দেশে এখন আবশ্যক 11271900 এবং দয়া-স ঈশঃ 
অনিদচনী় প্রেম স্বরূগই__তবে, প্রকান্ঠতে কাপি পাত্রে, এই স্থলে এই বল! 
উচিত--স প্রত,ক্ষ এব সর্দেষাং প্রেমন্ধপঃ। তিন প্রেমক্ীপে সর্বভূতে 





*র মক নথ আম, মহলা পোঃ মুরশিদাবাদ-_ স্থ'মী অপংালন্দের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত । 


২য় পঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ ।] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। ৬২৫ 


প্রকাশমান--আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো :হে বাপু! বেদ, কোরাণ, 
পুরাণ, পু'খি পাত ড়া এখন কিছুদিন শাস্তি লাত করুক--প্রত।ক্ষ ভগবান্‌ 
দয়া প্রেমের পূজো দেশে হকৃ। ভেদ বুদ্ধিই বন্ধন, অঠ্েন বুর্পিই যুন্তি, 
সাংসারিক মদোন্সভ জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীা অশী। লোক 
নাপোক্‌? হিন্দু, মুসলমান, ক্ৃশ্চান্‌ ইত]াদি সকল জাতের ছেলে লও তবে 
গ্রথমট। আস্তে আস্তে অর্থাৎ তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ 
হয় আর ধর্মের যে সাঁর্জজনীন সাধ!রণ ভাব, তাই শিখাইবে। ইতি” 

* শ্বামীজীর ইদ্দিত মান্ধেই অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তত ছিলেন অনেকেই 
কিন্তু কাহারও স্বাধীনত। নষ্ট কর ট্াহার স্বাব হিল না। সকলকেই তিনি 
আপন আপন ভাবে কার্ধ্য করিতে আদেশ দিতেন । সেইজন্য তাঁহার 
উল্লিথিত গত্রগুলি পাইয়। আমি প্রথমতঃ ইহাই মনে করিঘাছিলাম যে) 
নামার অভিপ্রাম অবগত হইয়া তিনি এুঝি কেবল আমাকেই এরূপ কার্ষ্যে 
এতী হইতে আদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু উহার লিখিত এক পঞ্জের নিশ্ন- 
।'শখিত কয়েক ছন্ধ মঠ হইতে প্রাপ্ত হইয়া আমার সে শরম দুর হইয়াছিল 
এবং তিনি আমাদের মঠের সকলকেই সেই এক তাবে কার্য করিতে আদেশ 
করিতেছেন জানিয়া আমা৭ হৃদয়ে অপাব সাহস ও উৎসাহ আগিরা উপস্থিত 
হইল। আমাদের সকলেরই সেই এক কর্তব্য স্থির হওয়ার অমি যে কতদুর 
উৎসাহিত ও আনন্দিত হইলাম এবং কি এক অলৌকিক শক্তিতেই যে, 
অনুপ্রাণিত হইয়। আমি হ্বকার্ধ্য সাধনে তৎপর হইলাম, তাহ। ভাঁখায় ব্যক্ত 
করিবার নহে। 

আমেরিকা হইতে স্বামীজী মঠে যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 
ষেখানির কিয়দংশ আমি নঠ হইতে পাইয়াছিল!ম, তাহার এক একটা বর্ণেরও 
হূল্য নাই এবং তাহার প্রতোক কথায় যে মহান্তাব ও শক্তি অনগভব 
করিয়াছি, তাহ! কাহাকেও বুঝাইধাঁর ক্ষমতা আমার নাই। * 

“সমাজকে, জগৎকে, ০160015 করিতে হইবে। তোমাদের কাষ 
01508990017 ৫. 01096950101 01 00080106 001162015, যে বামকষ্জের 
ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না--“প্রাণাত্যয়েইপি পরকল্যাণচিকীর্মবঃ1৮ 
তার চরিত্র তার শিক্ষ। ধর্ম চারিদিকে ছড়াও। এই সাধন__এই ভঙ্জন--এই 





লাশ শী ৮ শি নিশি শি শশী 


€. জ্খগানন্দ! 


৬২৬ উদ্বোধন | [৯ম.-২*শ সংখ্যা। 








সাধন-এই সিদ্ধি। উঠ উঠ মহাঁতরঙ্গ আস্চে--00ল10 ০0০870, 
নামের সময় নাই, যশের সময নাউ, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, 
দেখা যাবে পরে, এখন এ হন্সে অনভ্ত বিস্তার তার মহান্‌ চরিপ্রের-তীর 
মহান্‌ জীবনের- তার অনম্থ আত্মার ৷ এই কার্যা_আর কিছুই নাই । যেখানে 
তার নাম যাবে, কাট পতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও 
দেখছে! না? একি ছেলে খেলা, একি জেঠাযি, একি চেগগড়ামি--“উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত” হরে হরে! ঠিশি পিছে আছেন, আমি আর লিখিতে গাচ্চি না, 
0০47 এই কথাট। খালি বল্ছি ঘেষে এই চিঠী পড়বে তাদের ভিতর 
আমার 51171 আস্বে-বিশ্বাস কর 00৬০৭ হবে হরে! চিঠী বাজার 
করো না। আমায় হাত ধরে কে লেখা 97৬০৭ হবে হরে! সব ভেসে 
যাবে-ভ্'শিয়ার- ভিনি আস্ছেন। যেয়ে উর সেবার জন্য, তাঁর সেবান 
নয়, ভার.ছেলেদের, গরিব গুরবে, পাপী, তাপী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাদের 
সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদেরু তিহর তিনি আসবেন, তাঁদের 
মুখে সরম্বতী বগবেন, তাদের বক্ষে মহামাশা মহাশক্তি বসবেন। মেতে 
যাঁও, মাতাঁও, এ জীবনের অন্য উদ্দেগ্ত নাই-ভার মাম প্রচার_ভীর উপদেশ 
জগতের অস্থি মঙ্জাতে ঢোকাও | ভুলো না, অন্বদা এই মন্ত্র প্রাণে প্রাণে শয়নে 
শ্বপনে জপ কর। ইতি” 


অন্রশ্রনাঞ্খ ভরক্গলী £ 
[ জনৈক ব্রহ্মচারী, কাপিলাশ্রম, পো নয়াসরাই, হুগলি |] 
পুরাকাল হইতেই ভারতনর্ষেত সন্গত্র বু তীর্থ বিদামান। তন্মপেঃ 
বিখ্যাত ভীর্থসকল দর্শন করিতে ভারতবর্ষে সর্বাদেশের লোক পর্যাটন 
করিয়া থাকে । বর্তমানকালে বাম্পীয় খান অনুকুল হওয়ায় সমতলক্ষেত্রে 
অবস্থিত ভীর্থ ভ্রমণ যদ্দিও সহজ হইয়াছে কিন্তু হিমালয়ের মধো যে সকল 
তীর্থ বর্তমান, তথায় গমন করা এখনও পুর্নবৎ কষ্টসাধ্য । পু্থক!লে লোকে 
পদ্রব্রঙ্গে বু কষ্ট স্বীকার করিয়া ভীগভমণ করিত এবং তৎফলে পবিভ্রতাঃ 
আত্মনির্ভর ও বিজ্ঞতা লাভ করিত। বঞমাঁন যুগে অীর্ঘত্রণে আর সে 
ভাব নাই 3. কিঞ্চিৎ কাঁঞ্চনত্যাগ করিলেই সহজে তীর্ঘদর্শন হইদ়্। থাকে । 
অমন্রনাথ 'একট বিখাত স্টার এবং ভারচঠের মাবতীয় তীরের সধ্যে 


২য় গঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।]  আঅমরনাথ জমণ | ৬২৭ 





দুর্গষ বলিয়া শ্যাতি। হিমালয়ের পশ্চিমোন্তর প্রান্তে কাশ্মীর রাজ্যে এই 
তীর্থ অবপ্সিত। দর্শন করিতে হইলে প্রথমতঃ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে 
উপস্থিত হইতে হয়। আমি জন্গু হই! পদক্রঙ্গে হিমাঁলখে প্রবেশ পূর্বক 
৯৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীনগরে উপন্বিত হই। সেই সময়ে তগবদন্থু- 
কম্পায় আমার অমরনাথ দর্শনের সুযোগ ঘটে । শ্রীনগরে আগমনের 
৪৫টি পথ আছে, তন্মধ্যে জম্মু ও বাওলপিগুর পথই গ্রসিদ্ধ । 

প্রচলিত নিরমানথসারে শীনগরস্থ দশনামী মঠে (আীৎ শঙ্কর|চার্ধ্য হইতে 
যেদশনাম স্থ্ট হয়) আবধী »দিতীন্ধার দিন অমরনাথের ছড়ি খাড়। 
করা হয়। ছড়ি আর কিছুই নহে, লাল ও সবুজ রেশমী বনের ছুইটি 
নিশান। একটি অম্বুনগেবু, অন্যট শথিক্টস্থ তিব্বনাগ্রে। স্ই ছেতীয়। 
হইতেই ছড়িথ্লে অমরনাথ ও ভৈপবনাথের উদ্দেশে গ্রতাহ পূজ। হইয়া 
থাকে। পঞ্চমী তাথ পর্শান্ত ছড়ি দশনাশী মঠে থাকে । শেষ দিন 
কাশীরের মহার[জ। আসিম। পুজ। করিয়। ছড়ি বিদাগের আদেশ দেন। 

শ্রীনবস্থ দশনামী মঠ ও অনরনাথের মোহাস্টের নাম শ্রীযুক্ত সরস্বতী 
গিরি। ইনি আমার পরিচিত থাকাতে ঠ'হর খহিত আমি অমরণাঁথ যাঁই। 
অমরনাথ যাত্রার প্রা ৭৮ দিন পুদ্বে যোহান্তঙজী একদিন অমরনাথ দর্শনার্থ 
যত সাধু আসেন, তাহাদের সঙ্গে লইয়। শঙ্কর শমী দর্শন করিতে যান। 
শ্রীনগর সহরের সংলগ্র শঙ্কর পাম নামে এক পর্দত আছে। তাহার উপর 
এক শিবমন্দির আছে? প্রবাদ, স্বামী শঙ্ষরাচার্দ্য উহ। প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছেন। শিবলিঙ্গ প্রায় মনুষ্যসম।ন উচ্চ হইবে, নিত্যই তথায় পূজাদি হয়। 
মিছিলের সহিত বাদ্য চলিল এবং 'অগ্রে নাগার। ল।ঠি ও তরবারি খেলিতে 
খেশিতে চলিল। শঙ্কর স্বাধীর পুজার পর মোহান্তজা প্রসাদ বিতরণ 
করিলেন এবং এক বৃহৎ পঠাকা মন্দিরৌপরি উত্থাপিত করিয়। দিলেন । 
এ মন্দিব অতি প্রাচীন; উহা যেন গাথর সাঁজইয় প্রস্তুত কর] হইয়।ছে 
বলিয়। বোধ হয়। শঙ্কর স্বামী পর্ধত (শক্ষ্রাচার্য্য বাটিক) সমতল হইতে 
৫1৬ শত ফিট উচ্চ হইবে । শঞ্চর স্বামী হইতে কাশীর উপত্যকার সর্বত্র 
প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং শ্রীনগর সহর'ও নিয়ে জুন্দররূণে দর্শনগোচর হয়? 
শ্রীনগর হইতে একটি পথ উভয় পার্খে সফেদা বৃক্ষশ্রেণীভে শোভিত হইয়। 
বরাহমূল! পধ্যন্ত গিয়াছে এবং আর একটি এর্দপ রাস্তা সহর হইতে বাহির 
হইয়া শঙ্কর স্বামীর পাদদেশ দি॥! অনস্তন।গ বা ইসলামাবাদের দিকে 
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শিয়াছে। এ ছুই সহরই শ্রীনগর হইতে প্রায় সমদুরবর্তী ও বিপরীত দিকে 
অবস্থিত। সর্পের ম্যায় ঝিলস্‌ নদীর বক্রগতি বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়; 
এ নদী শ্রীনগন্প সহরকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে--উহার 
তীরেই বৃহৎ বু প্রাসাদ সুশোতিত । 

সহরের নিকটে হরি পর্দত নামক আর একটি পর্লত আছে, উহার উপর 
সারিকা নারী দেবী আছেন এবং মহাবাজার প্রাচীন একটি ছুর্গও তছুপরি 
অনস্থিত। হরিপর্দত ও শঙ্কর স্বামীর মধ্যবন্তী স্থানে *নাগবীক' ডাল (হৃদ) 
আছে (কাশ্মীরি ভাষায় হুদকে ডাল বলে)। এ হুদের মধ্যে স্থানে স্থানে 
ভাসমান শল্যাক্ষন সকল দেখিতে পাওয়া যাধ। এ ছুই পর্বতের পদদেশ 
পর্যন্ত সহর বিস্তু ত, বিস্তার প্রায় ৬ বর্গ মাইল হইবে। আর একটি পথ 
শঙ্কর গ্বাসীর নিয় দিয়। হণের ধারে ধাত্রে সহর হইতে নয় মাইল দূর শালিমার 
বাগও নিপাঙ্গবাগ পর্য্যস্ত গিয়াছে । এ রান্তার একদিকে পর্দতমালা ও 
অপর'দিকে বিস্তৃত হ্রদ থাঁকায় তথাকাঁর দৃশ্য বড়ই সুনার। ভ্রমণকারিগণ 
উক্ত উদ্যানগ্বয় ও হদমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এ পথিপার্থে একটি 
সুন্দর উৎস আছে, উহার জল অতি নির্মল, শীতল ও উপকারী । এখানকার 
লোকের! উহাকে চশমা কহিয়। থাকে | 

পঞ্চমীর দিন অপরাহ্ু পাঁচ ঘটিকার সময় মহারাজ! বাহাদুর পাত্রমিপ্ত- 
সহিত ছড়ির পুজা করিতে আঁসিলেন। দশনামী আখাঁড়া রাঁজপ্রাসাদের 
পর পারে অবস্থিত, ব্যবধান বিলাম বা বিতস্তা নদী । মহারাজ। বাহাদুর 
নদী পার হইয়া পদতব্রজেই ছড়ি তলে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং 
পূজা! আদি সমাপন করিয়া ছভি বিদায়ের আদেশ দিলেন। ইহার নিত্য 
পুজার সময় অনেক ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত উপস্থিভ থাকেন। অন্যান্ত বিষয় অপেক্ষা! 
ম্হাব়্াজের ধর্মের গ্রতি অনুরাগ অধিক দেখা যায়। পূর্ব্ব পুরুষদিগেক্ ধর্ম 
কীর্তি রক্ষার দ্রিকেও উহার বিশেষ লক্ষ্য আছে। 

সেই দিনই রাত্রি ১২টার সময় মোহান্তজীর দশ বার জন লোক ছড়ি লইয়! 
রওয়ানা হইল। সঙ্গে ৫ জন পুলিশ। শ্রীনগর হইতে মটন বা 
মচ্ছিভবন ৪* মাইল হইবে। সেখানে ছড়ি যাইতে ২ দিন লাঁগে। এ মটনে 
পূর্ব হইতেই ঘাত্রিগণ সমবেত হইতে. থাকে । ছড়ি সেখানে গেলে সগ্রমী 
ও অটটমীর দিবন মটদ্দে থাকিয়! সমস্ত যাত্রীর সহিত মেলা শমরন!থের 
দিকে যাত্রা করে। 
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২১শে শ্রাবণ রাঝ্রি প্রায় টার সময়ে আমি মোহাস্তজীর সহিত অমরনাথ- 
যাত্রী হইয়া গ্রীনগর হইতে নৌকা আরোহণ করিলাম। স্বস্ব আসন বিস্তার 
করিয়া নৌকার মধো শয়ন করিলাম | নৌকা বড় ন! হইলেও ১৪1১৫ জন 
লৌকের কোন ক্রমে শয়নের স্থান হইয়াছিল । নৌকা বিলম্‌ নদী উজাইয়। 
চলিল, আমর! নিঃসঙ্কোচে শয়ন করিলাম । মাবিরা নৌকা চাপাইতে 
লাগিল। তাহারা পুরুষ, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সকলেই পালাক্রমে নৌকা 
চালাইতেছিল | কাশ্মীরী দ্রীলোক নৌকা চালাইতে আধিক মজবুত এবং 
স্ত্রীলোকেই অধিকাংশ নৌক। চালায়। ইহারা চিরদিনই নৌকায় বাস 
করে। মাঝির সকলেই মুসলমান। কাশ্রীরী নৌকায় বেড়াইতে খুব আরাম 
আছে। ক্ষুদ্র রৃহৎ নানাবিধ এরপ সুন্দর সুন্দর নৌকা ভাড়া পাওয়া যায় 
যে, আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোকের €বঠকখানাও সেরূপ কারুকার্ধ্য 
যুক্ষ ও সাজান নহে। নৌকার বাহির ভিতর উচয়ই দেখিতে সুন্দর । যাহার 
সথেব জন্থ কাশ্মীরভ্রমণে আসে, তাহারা নৌক। ভাড়া কারয়াই থাকে। 
১৫ টাকা হইতে ৪1৫ শত টাকা পর্াস্তও নৌকার ভাড়া হইয়া থাকে। 
সহবরে থাকিবার উপযুক্ত ভাল স্থান পাওয়৷ সুবিধাজনক নহে। এ্রীনগর 
সহর অত্য্ত ছূর্ণস্বময় ও অপরিষ্কার । 

রাত্রি প্রভাতে দেখিলাম, মাবিত। নৌকা অবিরাম চালাইয়াও ঝিলমের 
বক্তগতি অতিক্রম করিয়া উ/নগর্র হইতে অধিক দূর যাইতে পারে নাই। 
তখনও শঙ্কর স্বামীর মন্দির পর্বতোপরি দেখা যাইতেছিল। আমরা ছুই 
দিনে খানাবলে পোৌছিতে পারিব কিনা সন্দেহ উপস্থিত হইল। 
মাঁঝিদিগকে মোহাত্জী পুরফাবরের আশ। দিয়! শীপ্র চালাইতে আদেশ 
করিলেন। কাশ্মীর উপত্যকায় খানাবল হইতে শ্রীনগর ও সেখান হইতে, 
বরাহমুল। পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক মাইল হইবে । ইহারই মধ্যে নৌকা চলা- 
চল করে। এই নদীর ছুই পার্খেযেরূপ ভাঙ্গ বন দেখিলাম, এরূপ উচ্চ তা 
(সিদ্ধি) গাছ আর কোথাও দেখি নাই। শুনিলাম, এই তাঙ্গ গাছ হইতে চরশ 
্রস্তত হয়। আমর। নদীকুলের ছো'ট বহুতর গ্রাম অতিক্রম করিয়া যাইতে 
লাগিলাম। গামপুরের নিকট আমরা মান ও আহার করিলাম। এই পাম- 
পুরে দেশ বিখ্যাত জাফ্রাণ বা কেশর উৎপন্ন হয়। রাত্রিতে নৌকা এক 
স্থানে বাধা ছিল, পরদিন বিজবেহাঁড়ায় আমরা স্নান আহার করি। ইহ] 
একটি সহর; এখানে নদীতবীরেই একট প্রাচীন শিবমন্দির আছে, উহা রাদ। 
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হরিশ্চন্দের স্থাপিত বলিয়। কথিত হয়। সেই দিনই বেলা ৩টার সময়ে 
খানাবল পৌছাই। মাঁবিরা খুব পরিএম করিয়াছিল, ভাহাদিগকে পুরস্কার 
পিয়। বিদ্ার দেওয়া হইল । 

মটন হইতে মোহান্তজীর ভারবাহী লোক খানাবলে অপেক্ষা করিতেছিল । 
দ্রব্যাদি তাঙাদিগকে দিয়া আমরা পদব্রজে অটনের দিকে চলিলাম। ছুই 
পিন নৌকায় বসিদ্। থাকায় চলিতে আবাম বোধ হইল। খানাবল হইতে 
মটন ৫ মাইল। বরাবর বাধ। রান্ডা আছে, মধ অনন্তন।গ সহর পড়ে। 
উহা! খানাঁবল হইতে দেড় মাউল। পথে দেখিলাম, বহুতখ যাত্রী পদব্র্গে 
ঘোড়ায় ও এক্ায় গ্রীনগর হইতে মটনের দিকে যাইতেছে । ভ্নগর হইতে 
মটন পর্য্যন্ত বেশ ভাল রাস্তা আছে, কিন্তু নৌকায় গমন অন্গব্যয়সাধ্য এবং 
আরামজনক | 


আমর] অনন্তনাগ সহর পার হইয়া চলিতে আরস্ত করিলাম, রাস্তার 
একাকে পাহাড়, অপর দিকে বিস্তৃত হতরিদর্ণের ধান্ক্ষেত্র ; পথিপার্থে 
একটি ক্ষু্রকায়া নদী প্রবাহিত।| তাহার ধারে ধারে বেতগাছের সারি। 
বেত এতদ্দেশসাত একপ্রকার বৃক্ষ, উহণর স্বন্ধোপরি কতকগুলি শাখা হইয়া 
ছজাকার দেখায়; তঠিয়ে অতি কে।মল মক্মল, সশ তৃণক্ষেত্র। স্থানে 
স্থানে চনার বৃক্ষ * দণ্ডায়মান থ।কি়। ছায়া দাঁনে পথিকর্দিগকে বড়ই আরাম 
দিতেছে । ঈদৃশ স্ুদশ্ত পথ অতিক্রম কিবা মটনে আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম। পূর্বেই ছড়ি এখানে আশিয়াছিল, মট্টন কুগ্ডের উপর ছড়ি খাড়া 
হইয়াছিল, আমএ1ও শিয়। কুণডের উপর ধশ্মশালার একাংশে আশ্রয় লইলাম | 

অমরনাথের রাস্তায় মটন একটি বিখ্যাত গ্রাম। এই গ্রামে অমরনাথের 





% চনার কাশ্মীর দেশীয় বুহৎ একপ্রকার রুক্ষ, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে & 
বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার স্বন্ধ প্রায় ৫1৬ হাত উচ্চ হইবে, তাহার উপর হইন্ডে 
বড় ছোট শাখ। প্রশাখা ক্রমে বিস্তার করিয়া গোলভ্ভাবে মস্তক অতি উন্নত করিয়া রহি- 
যাছে। কাও বেড়ে প্রায় ৭1৮ হাত হইবে, উহাতে কোটর থাকে, দেখিতে যেন পর্বত ওহার 
মত, তাঁহার মধ্যে একজন লোর্ক বসিতে পারে! চনারের ছায়। অতি শীতল, উহার তল- 
দেশে গ্রীষ্মের মধ্যাহ-উত্তাপ অনুভব হয় না। এ বৃক্ষ শোভার জন্য বিখ্যাত এবং রাজ 
আদেশে কাশ্মীরের সব্বততই সযত্রে রক্ষিত হয়। বিলম নদীর ধায়ে যেখানে ৪৫চী চলার 
বৃক্ষ আছে, সেইখানেই বিলাসী পাশ্চ!ত্য পর্য/উকগণকে, কিস্তি (নৌক1 ) বাধিয়! প্রমোদ সুখ 
ভোগ করিতে দেখ। ষায়। | 
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পারা থাকে, পাণ্ডার! কাশ্ীবী ত্রাঙ্গণ (ইহাধিগকে পর্তিত খলে)। কাশী 
দেশের মধ্যে এই গ্রামে যত হিন্দুর বাস, আর কোথাও তত দেখ! যায় না। 
এখানে সকল রকম খাদ্য দ্রব্য দ্রব্য পাওয়। যাঁয়। মটনে ছুইটা দেখিবার 
জিনিষ আছে, একটা যটন কুণ্ড ও দ্বিভীয়টী মটন হইতে প্রায় এক মাইল 
দ্বরে একটী ভগ্ন মন্দির । 

এই কুণ্ড আকবর বাদ শাহের সময়ে বাধান হয়। আকবরসাহ আরামের 
জন্য কুগ্ডের চারিধারে বাড়ী, 'কুণগড মধ্যে ফোয়ার। ও বসিবার স্থান পাথর 
দিয়া প্রস্তন্ত করাইয়।ছিলেন। এখন তাহ! ভগ্ধ দশাষ পরিণত । 
বাড়ী এখনও ধর্মশালারূপে বাহার হয়। ঢঃখের বিষয়, এই ধত্মশান! ভঙ্গ 
হইয়া যাইতেছে, কিন্তু রক্ষার জন্য কোনও চেষ্ট। নাই । 

7 কমশুঃ। 


বাদ । 


বন্দাবন সেবাশ্রমের ষান্স।সিক বিপোট প্রকাশিত হইয়াছে । বৃন্দাবন 
হিন্দুগণের একটী প্রধান তীর্থ। সব্দএদেশের সব্ধানস্থর লোক এই স্থানে 
তীর্থ করিতে আসেন এবং অনেকে এখানে জীবনের শেষ ভাগ রজঃগ্রাপ্তির 
নিশিত কাটাইয় থাকেন। এ স্থানে এন্ঈগ একটী আশ্রমের আবশ্তকত। 
বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। গত জানুয়ারী মাস হইতে বংশীবটের সঙ্গিকট 
কালানাবুর কুঞ্জে এই সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে । উহাতে কাশী, কল 
প্রভৃতি স্বানের সেবাশ্রমের ন্যায় অসহায় পীড়িত ব্যক্তিগণকে আশ্রয় ও ওঁঘধ 
পথ্যাদি ছারা সেবা করা হয়। বাবু যজ্েশ্বর চত্র এবং তাহার পুল্র ও বেলুড় 
মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী সেবার জন্টে নিবুক্ত বহিয়াছেন। 
কলিকাত।র সনিকটস্থ ইটিলির শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় সেবাশ্রমের 
আন্ত হইতে চারি মাঁপাবধি সমস্ত খরচ বহন করেন। 
গত জানুয়ারী হইতে জুন মাঁস পর্য্যন্ত সব্ধসযেত ৫১১ টাঁকা পাওয়া 
যায় এবং সেবার জন্য ৫০১৪৭ আনা খরচ হয়। অতএব ৯%*০ আন। মাত্র 
অবশিষ্ট থাকে । আশা করি, ধর্মপ্রাণ সহদয় ব্যক্তিগণ এই নিঃস্বার্থ কার্ষ্যের 
সহায়তার জন্য যথাসাধ্য সাহাধ্য দানে কুর্ঠত হইবেন না। সাহায্যাদি বাবু 
ষঙ্গেশ্বর চন্দ্র, কালাবাবুর কুঞ্জ, বৃন্দাবন, সথুর। অথব। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেলুড়মঠ 
ঈহওড়। এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। 


৬৩২. উদ্বোধন । ২৯__২০ সংখ্য।। 
কিস 


বিরাট শ্মশানে । 
চস) 


সহস| উদ্ল দূরে দিগন্ত ফলকে 

অন্বর বিলন্তী শ্টাম মহ! মেঘ লেখা ; 
বিস্তারিয়] ক্রমে অসি সমগ্র বিমান 
ছাইল, আধারে ঘিরি তরুণ তপন ; 
ঝঞ ঝা সহ প্রভঞ্জন, কাদম্থিনী সখা, 
স্বসিল প্রলরবেগে চতুপ্দিক হ'তে 
ঘুচাইতে সমুদয় সৃষ্টির বন্ধন, 

কক্ষচাত করিতে বা গ্রহরাজ সবে? 
উথলিল উন্মাদিনী অবশী মেখলা 
সিদ্ধুবারি, মহাবোলে গঞ্জি শতবার 
ধাইল ডুবাতে তাঁর অন্দুনীল মাঝে 
বিধাতার বিজ্গ্চিত স্থষ্টি চাচর 

ফাটিয়। কম্কর গাত্র অনল-ভুধবু 

উগবিল অগ্নিজালা বিশ্বভুকৃদন! 
মিশাইতে নতোপরি সোদামনী সনে। 
মধা পথে ভীমরবে প্রলয়ের ভেরী 
সহস। বাজিল ঘোর আ্র।পিয়। ভুবন ; 
হইল মেদিনী পৃষ্ঠে অশনি সম্পাত 
ফেলিল ধরশ্লী ভার ফণীক্র শিহরি, 
কাপিল সমগ্র বিশ্ব সঘন কম্পনে 

বিত্ত হইল ধরা প্রচণ্ড সংঘাতে ; 
আধার ভৃগর্ভ ঘন বমিল আধার 
মুদাইতে বিশ্বছবি তমিজ্র নীহারে । 
নিভিল দেউটি উদ্বে একে, একে, একে । 
ব্যাপি ত্রিভুবন সবে বাজিল তখন 

ঘন ঘনাকার অয কাঁল বিভাবরী ; 
মিশাইল তবে গাড় সে কুছ আধারে 
বাত বিক্ষোভিত ক্ষীণ জীবনের আলো ! 
প্রকটিত বিশ্ব ভব্রি সে মহা শুশানে 
নাচিতে ল!গিল। কাঁল করালিনা কালী । 
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সাঁসনবিভাগে বীজ-পুণযদিগের কি ধদলি। আক এখানে, কাঙ্গ 
ওখান, পরশ সেখানে । আজ এজিলায় ছু'মাস গরে অন্য জিলায়, আপানু 
কিয়দ্িন পরে আর এক ছিল! বাজকর্মুচারী অ।জ যেখানে বদলি হইয়। 
গেলেন, সেইখাঁনেই তিনি বাটী ঘর করিলেন, ভক্কন্য +াহ!র একটু মমতাও 
হইল,_ঙ্ার অম্মি বলে তথায় আনার বাড়ী ঘর কতিয়া পাঁচজনের 
সঙ্গে আত্মীয়তা করিলেন, আর অমনি বদলি। কোথ।ও ত।হার 'ইাড়ি কাল, 
হওয়ার যো নই! কোন কোন বাজকণ্মচাণীর যুখে শুনিয়াছি ফে, 
তাহাদের কোন স্থানে কণলী বৃঙ্ষটী রোপণ করিয়া উহার ফলভোগী হইবারও 
মত তথায় ছিতি হয় নাই। 


এরূপ ঘন খন বলিতে, গৃহ-প্রিয় বাসালীর বড় কষ্ট হপ, সাহেবদের 
কি ততট] হয় ন।। শুনিয়াছি, তাহাদের দেশে পিতা পুত্রেরও তিন্ন ভিন্ন 
বাড়ী। এদেশেও, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ঘর। এক বাড়ী ছাড়িয়া 
ঘকাতরে তাহারা অন্ত ব।ড়ীতে যাইতে পারে, ভাহাতে তাহাদের তত কষ্ট 
বোধ হয় না। আজ এবাড়ীতে, কাল সে ব!ডীতে, পরশু অন্ত বাড়ীতে 
ঘকিতে তাহারা ভ্রক্ষেপও করে না। সহোদর ত।ইদের মধ্যেও বড় ভাই 
আফ্রিকাতে, মে! ভারতবর্ষে, সেজো অষ্ট্রেলিয়াতে ও ছোট হয় ভ আমে- 
রিকাতে অক্ষুক্চিত্তে বসতি করিতেছে । বিভিন্ন আদৃষ্টচক্রে পড়িয়া, একই 
পরিবারের নান। ব্যক্তি যুগপৎ নান। স্থানে থাকিতেছে, তাহাতে তাহাদের 
শিদ্দুয।ত্রও ছুঃখ বোধ হয় না। তাহার কারণ, তাহাদের প্রত্যেককেই 
নিজ নিজ আত্মাকে সবল ও সতেন্গ রাখিয়। স্ব স্ব গন্তব্য গথ অন্বেষণ করি 
লইতে ছয়, প্রত্যেককেই স্বাবলম্বী হইতে হয়। যে ব্ক্তি যেখানে যে- 
ভাবে থাকিল্, চিত্তগ্রসাদ লীন্ভ করিতে পারে, ভাহ।কে সেখা.নই সেভাবে 
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থাকিতে হয়। মুল কথা_-ফে যেখানেই থাকুক মা কেন, প্রত্যেককেই 
মবাত্‌ রক্ষ। করিতে হইবে. ইহাই নাকি তাহাদের জীবনের উদ্দেস্ট। 

আব, বালী অপণী ও অগ্রবাণী হইএ) দিবসের অষ্টমভাগে শাকারমা 
আহার করুক, তবু নাকি সেই সুখী! এমতাবস্থায়, এক স্থান হইতে 
স্থানাস্তরে শিযপা বাস করিতে হইলে, গৃহপ্রিয় বাঙালীর স্বভাব হঃই যে মাথায় 
বাঞ্জ পড়বে, ইহা আশ্র্ন্য নহে। আর, এই সাঁধের মর্ড্যলোক ছাঁড়িয়। 
লোকাগ্রে যাইবার কথ! মনে পড়িলে, তাহার হৃৎকম্প উপৃস্থিত হইবে, 
ইহাও অস্বাভাবিক বলিয়। বোধ হয় না। তাই বাঙ্গালী মৃতু।ভয়ে যেমন 
ভীত, এখন যেন আর কিছুতেই নহে ।* কিল্তঃ ধন্য সেই হিন্দুশান্ঃ যে 
শান্ত্ে স্প্টই লিখিত অ।ছে যে, 'যাুষ অযর। ধন্ত সেই তারতভূষি, যেস্থ!নে 
চির-প্রচারিত হইয়। আসিতেছে ষে, "মানব অমর? । ধন্য সেই শান্ত্রকারগণঃ 
ধাহাবা মুক্তকণ্ঠে শিষ্যগণকে অভয় দ্রিতেছেন যে, াহীবা অমর তাহাদের 
মৃত্যু নাই, তাহার! যমদ্বারে কণ্টক দিয়! আপিরাছন। আর ধন্য সেই 
উপদেষ্ট গণ, ধঁহ[রা শান্্নলে বশীরান্‌ হইয়। অন্থশাসন করতে পারেন, 
“মন্ররই সাধন কিংবা শরীর-পতন*__ 

হতে। বা প্রগ্গাসি দর্গং গ্দিন্বা বা শেক্ষ্যসে মহীষ্‌। 
তন্মাদুতিষ্ঠ কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কওনিশ্চয়ঃ ॥ 
গী5 

নঅগ্ডুন, তুমি যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হও,দেখ, তাহাতে ঠোমার লা 
ভিন্ন ক্ষতি নাই-মরিলেও মাঠ, গ্রিতি,লও লাহ। মৃত্া হইলে, ভোমার 
দবর্গরাজ্য লাভ হইবে এবং জয় হইলেও, বাক্্যলাভ?। 

কিআন্চর্যয! “আত্ম অমর” এ তন্বটী যে বাঞ্ছ।ল'দের মজ্জ/গত বলিলেও 
তুযুক্তি হয় না,__তাহার।ই মৃত্যুয়ে জড়সড়! হার,_তাহাদের বহু বহু. 
খাপ আছে বটেঃকিস্ত শান্ত্রব্যবসাযিগণ “টিকার ট/কা তন্য টীকা" রচন! ও পাত 
বাস্ত; তাহার উপযুক্ত অপকাশ পাননা, তন্ব অথ্থেষণ কন্িবেন কখন ? আর, 
যাহার! ঘোর অশাস্্ীয্র ও উচ্ছঙ্খল-_তাহাদের কাছে ত শা?ই অপ্রমাণ! সুতরাং 





. * গশ্চতত্য জাতির তুশনায় প্রচ) বা হিন্দুজাতি, বিশেষতৎ বাঙ্গালী যে মৃত্যুকে 
কআখিক ভয় করিয়া থাকে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। জাতিতত্বপ্রগণের অভিজ্ঞতা অস্থমারে 
সাধারণ: হিন্াণ মৃহাকে অপপক্ষাকৃত অন.পাসে জালিঙ্গন করিতে গারে। 

ইতি উত লং 
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১১১১0১১১১১১ 
তরতের চার প্রান্তে, শ্রমচ্ছঞ্ধ রাচাধ্ের মঠের মত চাঁরিটা মঠ প্রতিষ্ঠাণিত 
করিয়া, প্রবীণগণ কর্ণ পুনর|য় দেশে সর্ব ভেরী দ্র। ঘোষণ। কর? 


উচিত-_্ম। তৈঃ, ম। তৈ? আমর অমর'-_'আত্ম! অমর", 'যান্ুম অম্র"ও 
£৬1রভবাসীও অমর" । 
অচ্ছেদো[ইয়ম্‌ অদাঙোইয়ম অক্রেদ্োোহশোব্যএব চ। 


নিত্যঃ সর্দগতঃ স্থাধুবচলো খ্যং সনাতন ॥ 


গীত 

অ]য।দিগকে মার, কাট সাধ নর, আঁখরা তেজন্তার সহিত স্গলি সহিষ, 
তথা তেজবিতা হাতত পারেব না| তেজক্ষিণ পঙ্গ। করিয়। সপ্িতে হয়, 
তাহ1ও এ কার,পগলোকে উপ্তঙে অঙ্গ, হথাশি নখর দেহের মমভায় আমর! 

অন চিত্তে অনোসিতি করিতে গালিব না 
৮7 বাড অনেক । ফেখানে গেছু এস দিনে জন্য থকে, তাহাও 
তাহার বাড়ী) যেখানে পে দনকাল থাকে, ভাহাও তাহার বাড়ী; আর 
যেখানে মে জন্ম।বধি মৃা পর্যন্ত থাকে, তাহাও তাহার 
আমার দেহগুহ | ব।ডী। শুনালো যে বাড়ীতে সে অধিক কাল বান কবে, 
সে বাঁড়ীট|কেই সে স্বভাবতঃ অধিক ভালবাসে । 
আব|র, এ বাড়ীগুপর মধো কোনটী বাঁপা, কোনটী বাপক; কোনটা 
ছোট, কোনটী বড়। বাঞগাশীত্র বড বাড়ী বিদেশ, তৎ্পরে টিজের জেলা? 
তার পরে নিজের গাম, তার পরে শিঙ্গের পড়া, তার পরে নিজের খাড়ী, 
তারপরে নিজের শরনগুহ । দেই গৃহ্র মধ তাহার দেহ রূপ আর একটা গৃহ 
আাছে। তক্মপেণও আবার এক্াদিব্রমে ছয় ছর়ুটী গাটীর স্পা, সকলের 


বাহিরে চর্ম গ্রাচীর, ক্রমশঃ ভিতরে ম।ংস, রপিন্ব, মেঃ) অস্থি ও মজ্জার 
গ্রাচীর । সকলের তিতবে প্রকত মছুষ্যের ধগতি । 


আমাদের যতগ্রকার গৃহ আছে, তন্মপ্যে আমর! দ্েহ-গৃহকেই সর্ধাপেক্ষ। 
অধিক তাল বাপিয়! থাকি | কারণ, আম।শের মমত] সহবাদ সপেক্ষ। যাহার 
সহিত আমাদের বছদিনের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহার জন্য আমাদের 
বতদুর মতা হয়,কে(নও অপ র্ত বা ক্ষণপরিচিত ব্যক্তির জন্য ততদূর মমত। 
হয় না। দেহ-গৃহ আম[দের নিত্য-সহচর ও নিত্য-প্রয়োজনীয়। এই গৃহের 
অংশীভূত হন্থপদ[দির সাহাধ্য বিনা আমবর।ক্ষণম।ঘও তিঠিতে পারি না| বিশে- 
ধতঃ এই বাড়ীতে থাকিয়াই আমর! সকলের সহিত দেখাশুন! করিয়া থাকি! 
এই বাট়াই যেশ আত্মার প্রধান আশ্রর়। আমরাও বড়ই অভিমণী। তাই 
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এ বাড়ীর চাকচিকোর গ্রতি আমাদের দৃষ্টি এত অধিক। এবাড়ী সঙ্গে সক্গ 
লইয়া চঙ্গ। ফের। আমাদের পক্ষে বড়ই সহঙ্জ এবং এ বাড়ীর কর্ধঠদ্রবা গুলি 
আমাদের বড়ই আজ্ঞাবহ । শ্ুতরাং দেহ-গৃহকে আমরা আমাদের গুয়োজন- 
বশতঃই ভাল বাপিয়া থ|কি লোকে উহাকে ৪ মেটে গৃহ বলে, তাহা অসঙ্গত 
নহে । মধ্যে মধো উহীকেও মেরামত করিতে হয়, নাঁন। গ্রাক্কার বাড় তৃক্ণন 
হইডে উহ|কে ও রক্ষ। করিতে হয়। আর, আমর। এমনি স্বার্থপর যে, এ বাড়ীর 
কোনও বিপদ আপন্ন দেখিলেই উহা ছাড়িয়। যাইতে প্রস্থত! এ বাড়ীতেও 
যে বক্িযতকার বেণাবাপ করিয়। থাকে, ভাহার তত বেনী যমত) হয় । 
উহা ছাদ্ছিয়া যাইতে যুব!র লোনও কষ্ট নাই বশিনেও চলে, কিন্তু বৃদ্ধের মহহু 
কষ্ট । কোন্‌ বৃদ্ধকে বৃদ্ধ বলিলে তাহার প্রাণে ঘ। না লাগে? প্রাণে লাগিবার 
কারণও বে।ধ হয়, এবাডী ছাঁড়িবার ভয়। চীরগরিহিত। জীর্ণদেহা নবতিবর্ষাঁয়। 
একটী বৃদ্ধ জআল।ইব।র জন্য তুণ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়। আঁটি বাধ্য়। পথের 
এক পা দিঘ। ধীরে ধীরে যাইতেছে । এমনসমায়ে এক দল ছেলের পালের 
সঙ্গে তাহার দেখ! ! ছেলের পাল খুড়ীকে দেখিবামাত্র অমনি তাহার পাছু 
ইল, আর তাহাকে উপহাস করিয়|হাশের ফোয়ার। ছুটাইয। উচ্চৈঃশ্বরে বণিয়া 
উঠিল, পবন হরি, হবি বেল”। দেখিতে দেখিতে ছেলে দল পু হইতে চলিল, 
আর সমঞ্থরে ঘন ঘন ধ্বনিত হইতে লাগিল-“বল হরি হরি যোল”। বৃদ্ধার আর 
সহ হইল নাঁ। সে তাগার যথাপর্ধন্ব ই সঞ্চিত ভালগুণির এক একটা ছুড়িয়। 
হুট ছেলেদিগকে মারিবার নেষ্ট। করিতে লাগিল । ছেলের পাল তাহা গ্রাহাও 
করিল না। তাহাদের যধো আরও উচ্চ হাগ্তের ধুম পর়িয়। গেল। অবশেষে 
বৃদ্ধ! প্লোধান্ধ হইয়| সব আাটিটী এক্ববোরে ছেলেদের দিকে নিঃক্ষেপ করিল। 
কিন্ত বৃন্ধার সকল প্রয়।স বার্থ হষঈটল। এবার আর্রযণকারীরা বৃদ্ধাকে নিরন্তর 
পাইয়া আরও উৎ্পাঁহসহকাঁরে আক্রমণ করিল । কেন, বৃদ্ধীর হবিনামে অত 
রাগ কেন? হরি নাঁম যে সেই ভয়।বহ পরিণাম ম্মরণ করাইয়। দেয়! বৃদ্ধার 
যে সেই এতবিনের আদরের দেহ ছুটয়। যাইবে! ছেলেদের একটার হাত পা 
ভাঙ্গিয়া যাক্‌, তাহ!তে কিন্ত তাহার দ্বক্পাত নাই। শবীরে বৃদ্ধ! দীর্ঘকাল রাঁপ 
করিয়াছে, বাঁলকের। তাহ! করে নাই। তাঁই শরীরের জন্য বৃদ্ধ এত মমতা । 
ত1 না হবেই ব। কেন? দুদিনের পরিচিত বিরহেই যদি মানুষের এত কষ্ট হয়, 
ছেড়া! চট জোড়া হারাইলে বদি মন এত চঞ্চল হয়_-তবে এই চির্পহাঁয় 
শ্রী-অঙ্গের বিচ্ছেদে ছুঃমহ কষ্ট হইবে, ইহা। বলাই বাছুল্য। 
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কিন্তু, আমর যাহাকে মৃা বলিয়া এত তয় করি, তাহা আমাদের গৃহা গরে 
গমন মাজ্র। উহাদ্বারা আমাদের নিজের বন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয় না, 
স্মতরাং উহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই ৷ আমাদের মৃত হইলে, একমাত্র 
স্মৃতি ঠিন সন্দাঙ্গের সারই সঙ্গ অনস্থায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে । পরিদৃশ্- 
মান বাহ দেহ ভির আমাদের একটী শস্ত'দহ আছে, উহার নাম সঙ্গ শরীর | 
ইছলোক ও পরলোক এই লোক্কদ্বয়ের মধাবতাঁ পথে এ গুলি এ সক্ষম শরীরে 
থাকে |সর্প যেমন নির্খে।ক ত্যাগ করে, আমর! সঙ্গ শরারে থাকিয়াও সেইরূপ 
বাহা আবরণ পরিবর্তন করিয়া থাকি । রুগ্ন ও জীর্ণ শীরই আমাদের নির্ম্বোক। 
উহা| ত্য।গ করিশ্পেও আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হয় না। আমাদের প্রবৃতি গুপি 
এ শৃক্ষ শরীরে থাকিয়। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দেহাস্তরে গমন করে। 
স্থল কথা, আমরা সকলেই স্ক্রু শরীরের ঝুলিতে আমাদের গ্রবৃত্তি- 
গুলিকে বাঁধিয়া লইয়। পরলোকে যাত্রা করিব, আমাদের বাহ দেহ 
পর-চুলের যভ এখানেই খসিয়। থাকিবে । ইহজগতে৭ বাহ শরীর আম।দের 
গরিচ্ছদ মাত্র, উহ! আমাদিগের প্ররূত মন্ুষ্যহ্া ক স্পর্শ করিতে পারে না। 
আমরা এ পৃথিশীতে যেকুপ থাকি, পরপোকেও ঠিক সেই ূপই থাফিব, 
কোনও ব্যতিক্রম ঘটবে ন1। ইহ জীবনে যে ব্যক্তি দেবতুল্য চরির লান্ত 
করিয়াছেন, এই পট পরিবর্ধনেও তাহার ঠিক সেই দেবচরিরই থাকিয়া 
যাইবে। এ জীবনে ধাগার চিত্ত উদার) নিক্মোকত্যাগের পরে? তাহাব 
চিত্ত ঠিক সেইরূপ উদ্ারই থাকিবে। এ জীবনে ঘিনি বিজ্ঞ, মুত্যুব পরেও 
তিনি বুদ্ধিমান থাকিবেনা এজীবনে বিনি মাতৃভক্ত, গরলোকেও তিনি 
মাতৃতক্ত হইবেন । এখানে ধিনি গবরৃত অপকার সহনে অপমর্থ পরকালেও 
তিনি পরাপকর অগহিষুঃ হইচবন। ইহলোকে যিনি অন্ঠায়দ্বেষী, পর- 
লোকেও অন্যায় তাহার চক্ষুঃশূল হইবে। আর যাহার কাপুরুষ নর- রূপী 
পন্ড, তাহারা পরলোকেও পশুই থ।কিবে। এ সংপাবরে অনেক জঘন্য ব্যবপাধী, 
অনেক শিখাাবাদী, অনেক পরশ্রী-কাতর লে।ক অ।ছে। অনেক লোক আছে, 
যাহার! সামান্য লাভের লালপায় প্ন-পদাঘাত খাইয়াও পরম তৃপ্তিলাত ক'র 
কিন্ত লোকসখাজের নি্জার ভযে অবিলম্বে & পদ-রঙ্গং মুছিয় ক্ষেলে। অনেক 
লৌক আছে যাহার অপার স্বার্থ সাধন করিতে গিয়। সমাঁজের, এমন কি, 
দেশের পর্যন্ত, অকল।ণ সাণিতে কুঠিত হয় না। যাহারা অমূলক স্বার্থ সিদ্ধির 
অ্ট এরপনিত্বণ কার্ধা করিতে পানে তাহারা শৃগাল কু আপেক্গাও 
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হেয়। কা?ণ শগাল কুক্করদিগকে দেখিলে চেন। যাঁর, এই ছদ্মবেশী নরাকৃতি 
পশুদিগকে দেখিয়াও চেন। যাঁয় না । ইহলোক্ে, ইহার! স্কেবল চরিত্রে পশ্ত 
বটে; কিন্তু মৃত্যুক্কীলে, ইহাদিগের চিততবৃত্তি ইহাদিগের সঙ্গে যাইবে এবং পর- 
লোকে ইহারাই োখ-গাঙ্গ,ল-পিশিউ চতুষ্পৰ জন্তরূপে পরিণত হইবে! 

“দৈনৎ “হঠাৎ ৫অকল্মাৎ। ইত্যার্দি নানা কথা! আমাদের মধ্যে প্রচলিত 
ভাঁছে। কিন্তু; কথাগুলি সম্পূর্ণ ভ্রাপ্ঠিমূগক । হিন্দুদর্শনের মতে প্রত্যিক 
স্বার্ষেযরই কারণ আছে। অকারণ কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না। আমর 
যাহাকে দৈব ঘটন] বলিয়া থাকি, তাহ9 আমাদেরই পুর্নাঞ্জিত কর্শের ফল, 
এতনাল উহ। ুক্রশরীরগর্ভে নিহত ছিল, এক্ষণে পকোন্মধ হইয়। প্রকাশ 
গাইল মাত্র । এইএন্যই শান্ধে বলে, “পৃদঙ্গন্মপিতং কর্ণা, তদ্‌ দৈবমিতি 
কথ্যতে”। 

'মান্ষ জাতি-স্মর নহে" এই একমাত্র হেতুর উপর নির্ভর করিয়া কেছ 
কেহ অন্সান্তরবার ত্বীকাঁর করিতে চাহেন নাঁ। ত্াহ।র। বলেন, আমদের 
পুদ্জন্মের স্বঠি এই জন্মে নাই, সুতরাং আমাধের পুর্টজন্মও ছিল না, 
পর্জন্মও থাকিবে লা। কিন্তু, বঙ্গা অনন্ত) এই বঙ্ধাও আমদের 
পৃথিবীর মঠ লক্ষ লক্ষ কে।টী কোটা পৃথিবী আছে। আর, আমাদের 
পৃথিবী অ[মদের তুলনায় বিশাল বটে, বিশের কাঁছে উহা! কণিকা মাব্র। 
পিপীনিকার কাছে আমরা বড়, ছামাদের কাছে হস্তী বড়, হস্তীর 
কাছে রেলওয়ে এঞ্সিন বড়। এরগে আমাদের চক্ষে পৃথিবী বড় বটে। 
আকাখমগুলের গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রপধুহের অধ্য অনেকেই আমাদের 
এই পুথিবীর ন্যাঁয় বৃহৎ। কেহ কেহ আবার এই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক 
বড়-উহাদিগকে ক্ষুদ্র দেখায় কেবশ্ দুরত্বে। আমর! মনে করি,উহা1 
আমদের চেয়ে অনন্ত দূরে আছে কিন্তু, সেই অনন্ত দুরবর্তা স্থান হইতেও 
অনন্ত দুরে লক্ষ লক্ষ “পৃথিবী” আছে। আবার তাহাদের অপেক্ষাও 
অনস্থু অনস্ত দুরে অনন্ত অনস্ত "পৃথিবী” অবস্থান করিতেছে। এই অনস্ত 
জগন্মগুলের মধো কোন্‌ জগতে আমাদের পুনর।য় জন্ম হইবে, তাহা বলা 
ষায় না। এই পৃথিবীতে আমবা যে সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
অবিকল সেই সমুদয় পদার্থ বা তৎসদৃশ পদার্থই ষে আমাদের পুনজন্মের 
জগতে থাকিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আর কোন বস্তর 
শ্বরক . ব্যতিরেকেই বাঁ সেই বন্তর ম্মতি কি প্রকারে জন্মিতে 
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পারে? এ দিকে, মৃত্যুর পূর্ববর্তী রোগ ও বৃদ্ধত্বে। এবং মুত্র পরবর্তী 
প্রেতহ্বে ও শৈশবে আমাদিগকে এত দীর্ঘকাল কাটাইতে হয় যে) এ 
সকল অন্তরায়ে আমাদের ধিশেষ জ্ঞানগুলিকে একেবারে দুর শরিয়া 
দেয়। এই রূপে, ইহকাল ও পরকাসের মধাবত্তী এ অন্তরায় গুলি 
আখাদের পৃ্ণস্মতির প্রায় সম্পূর্ণ বিশ্মতি জন্যায়। কিন্তু তাহাতে আমা- 
দের কোন ক্ষতি নাই। কারণ, আমর। যেমন একস্থ নহইতে অন্যস্থনে 
বলি হইবার সময্ব, আমাদের পুনবাসের উপযে!গী সমস্ত দ্রব্য পুর্গবাসেই 
ঘাখিয়া যাই এবং পরনাসের উপযোগী ব। সর্দিত্র ব্যবহার-পোগ্য বন্তু সধহই 
সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাই, তেমন পরলোকে বাবার সমঘও আমরা এই পৃথিবীর 
সমস্ত বিশেষ জ্ঞান এখানে পরিশহ্যাগ করি] যাট এবং গতিভার্ীশে সাধারণ 
জ্ঞানই পরখোতে লইয়|! যাঁই। মৃঠ্যু যেন আমাদের জ্ঞানের একটি চালনী, 
উহ] আমাবের জ্ঞানশুলিকে ঝাড়িত থাকে এবং যে জ্ঞান গুলি আমাদের 
দঃ নয়, পে জ্ঞানগুণিকে ফেলিয়া দেয় । অবশিষ্ট দু জ্ঞান গুলি সংস্কাররূপে 
চিত্তে নিবন্ধ থাকিয়। যায়। কোন প্রিয় বকেও বহুদিন পরে দেখিলে, 
চিনিতে আমাদের আয়া পাইতে হয়। এমতাবস্থায় আগবা যদি মরিয়া 
দীর্ঘ নিদ্রার পরে আব.র এই পৃথিবীতে ৪ জন্মি, তবু এই পুথিপীস্থ পদের 
স্বরণ বাথ। আমাদের পক্ষে স্থুকঠিন। সুতর।ং মৃত্যুর পরে এ পৃথিবীতেই 
আমাদের জন্ম না] হইয়। অ।মর। চিনিহে পাৰি এইবপ পদীর্ঘ নাই এমন এক 
পৃথিবীতে জন্ম হইলে, আমা ই নৃতন পৃথিবীর কোন পদা+ই তৎক্ষণাৎ 
চিনিতে গারিব ন।, ইহ। আশ্চর্যের বিনয় নঙে। 

আমর! যখন প্রথশ বার একটী কার্য। করি, তখনই যেন আমাদের 
চিত্তপটে একটী অম্পষ্ট রেখ। পঠড়। আ'মর। যখন উহ। দ্বিতীয়বার করি, 
তখন এ পূর্নাক্কিত রেখ। একটু স্পষ্ট হয়, এবং জমে এ বার্ষে'র পুনঃ পুনঃ 
অনুশীলনে আমাদের চিত্তে একটা বৃত্তিই খেন গঠিত হয়। আমাদের 
দেহ পরিবৃর্তভনের সময় উহ! আমদের সঙ্গে সঙ্গে হুতন দেহে গমন করে। 
আমর। মরিয়া এ চিতত-বৃত্তির সাঁহত জন্মগ্রহণ করি। ছুই ধমক ভ্রাতার 
মধ্যে সাধারণতঃ একটীকে গ্রখরবুদ্ধি ও অগরটীকে অন্য রকম দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহারা উভয়েই এক ওরস-জ।ত, একই প্রকারে গ্রতিপালিত 
এবং একই প্রকাখে শিক্ষিত । তবে যে, একজন খুব প্রথরবুকি ও অন্য জন 
ছড়ধী হইয়! খানকে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের মধ্যে একটা 
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পুর্বজন্মাজিত গরখরতা লইয়া পুন্রন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অপরটী পুর্বঙ্জন্ে 
চিত্তের ততদুর উন্নতি করিতে পরে নাই বলিয়। এ জীবনে জড়দী হইয়(ছে। 
আমাদের দেশে, মৃত্যুক(লে লে।ককে “রামনামণ হরিনাম” ককিক্চলাম 
“ছুর্গীনাম" গ্রভৃতি শুন।ন হইদা থাকে । তাহার কারণও শোধ হয় এই ষে, 
আমাদিগকে নৃড়ুকাশীন মনে।বৃন্তি লইয়। পুনজন্মাগ্রহণ করিতে হয়। 
মৃত্যুসধয়ে যাহার চিত্ত যতদুর উন্নঠ, হিলি ততদূর উন্নতচিত হইয়া 
জন্মলাভ করেন। তঙজ্জনাই বোধ হয়, আমাদের শানে বলে, 'ন্যায়-যুদ্ধে 
প্র।ণত্যাগ করিলেও স্বর্গ লাভ হয়।” অর্থাৎ ন্যায়-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবার 
সময মানুষের চিত্ত থে পবিত্র উন্নতিশিখরে আরোহণ করে, মৃতুটর গরেও 
তাহ।র চিত্ত সেই উন্নত স্থ(নেই থাকিয়া যাঁয়। আর ইহজীবনের চিত্তবৃত্তি 
শিরে করিয়াই যদি আমাদিগকে পরলোকে পৌছিতে হইল-_- মৃত্যু-নদে 
এ দেহ-গৃহ ভাঙ্গিয়। িলেও, গৃহের অবশিষ্ট দ্রবাজাত লইয়ই যদ্দ আমা- 
দিগকে দেশাস্তরে গিয়া অবিকল এন্ডাবেই বসতি বরিতে হইল, তবে মৃত্যুকে 
ভয় ন। করিয়া! কেবল উত্ত:রান্তর উন্নতি করিশাঁর চেষ্টাই আমাদের বর্তব্য। 
ত্রহিক আইন্‌ ক!নুনে কখন কথন সাধুর শাস্তি ও অসাধুব পুরস্ক/র হইতে 
দেখা য|য় বটে। কিন্তু সাধু পুরুষ বাহ জগতের দারুণ কশামাত ব1 সশ্রম 
কারাবাস সহা করিয়।ও হাদয়ে মহ।তেজোরাশি ধারণ করিয়! থাকেন। 
এ দেহগৃহ তাহার সঙ্গে যাইবে না, এুহিক কাত্রম অপমানও সঙ্গে যাইবে 
না,_সঙ্গে ধাইবে-ঠাহার পবিত্র চিত্তবত্তি, দেব-ছুলতভ চিত্তবৃত্তি। মৃত্যুর 
সময়ে এই তেজই তাহার সগে য।ইবে, এবং এই তেজে তেজস্বী হইয়াই 
তিনি পরলোকে জন্মগ্রহণ করিধেন। শান্ধে বলে, ধির্স্তমনগচ্ছতি? । 
বস্ততঃ, চিত্তের উক্তরূপ তেজন্বিতা রক্ষণই আমাদের প্রধান ধর্ম । সংসারের 
কাল্পনিক মান অপমানে অন্পৃষ্ট থাকিয়া, সর্ধাবস্থাতেই আমাদের মানসিক 
তেজ রঙ্গ করা উচিত। আমা,দর চরিক্রতেজের তুলনায় অন্যান্য সকল 
নুখই নিতান্ত হুস্ছ। 

এই বিশ্বে তরুলতা হইতে দেবতাগণ পর্য্যস্ত যাবতীয় পদার্থই সচেতন, 
এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ব্রিগুণাত্মক। তন্মধ্যে, তরুলতাদি উদ্ভিদে এবং 
বুর ধিড়াল গ্রভৃতি পণুতে তমোগুণের আধিক্য খুব বেশী। তযোগুণের 
কাধ্য- নিদ্রা, আলস্য ও ভয়। অশিষ্ট আষোদপ্রমোদও তমোগুণেরই ফল। 
খাদ বোন ব্যান্ত তার আমোদ এছোছে ডুবিয়া চক্ষুঃ যুদিয়া কোন গুকারে 
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কালাতিপাত করে, তবে তাহা.ক উক্ত নিয়শ্রেণীর পশু হইতে অভি 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । তার পরে শিংহ। পাপ প্রভৃতি পশু ও 
সামান্য মুতের মধ্যে রজোঞণেরই আধিক্য; উহার ফল-_বাগল।, উত্সাহ, 
উদ্ধম 1 মুনি খুবি ও দেবত।তে সন্বগুণের আধিক্য অত্যন্ত অধিক । তাহার 
ফল-_ জান ও চিত-প্রসাদ। সংসাঁব এক বিশাল কম্মক্ষের। বর্ধমানে 
যাগ মধ্যে তমোগুণের আ.ধক্য আছে, আলসা ভ্যাগ করিয়া! রজোগুশ 
অগ্শীলন করিলে সেই বাঞ্তিও তেজন্বী হইতে পরে। আবার লিব্হস্কার 
হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে রঙ্গোগুণ অন্থণীলন করিলে, ম।মুষ অগ্রে খষি হুলা, 
পশ্চাৎ দেবতুলী এবং পরিণাষে লক্গতুলা হইতে গারে। সকল মানুষেরই 
উন হইবার চেট। কা উচ৩ -টিভরক্ষে উদার ও সবল কর! 
উচিত। মে ব্যক্তি শুদ্ধ অল্নেল জগ্ত মিগা; গ্রবঞ্চনা আচরণ করে, সে নিত্রাস্থ 
অধ্ম,পে এই অধক্ষা দেভগুহের রক্ষার জন্ত ভঙ্গেই জোম করিতেছে । 
অ(র যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও বিপদে ধীর ও অচল থ।কেন, অশেষ কষ্ট সহ্য 
করিয়াও অনুষ্ঠ হ্বদয়ে আছ্জার উদ্ারত। সম্পাদন করেন, তিনি দেবগণেরই 
নিকটবর্তী হইতে,ছন। তিনি দরিদ ও সরল বলিয়া খলগণ তাহাকে 
বিক্রুপ বা টিট কাঁর করিতে পারে, কিস্ক তিনি তাহাদিগের উপহাসে দৃক্পান্ত 
নী করিয়া ছদরমা গতিতে চিক্তোনঠির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন | খস্ততঃ 
উহার হদরই গ্রশন্ত এবং ভীহার আম্মা উদত। নিই পরম গুখী। 
নতুবা এরূপ বাক্তি কি জ্ৈলোক্যের সাশ্বাজাকেও্ অকিঞিখকর বলির! 
মনে করিতে পানে ও 

আমি ও আমার শরীর এই দুএব মধ্যে স্বস্বাশিতব স্গদ্ধ রহিয়াছে। 
আমি স্বামী, শরীর তামার নিজন্ন। আমার অন্যন্য বাহা সম্পত্তির মধ্যে 
শরীরও আমার একটী বাহ সম্পন্তি মাত্র । উহা সর্দাদাই আমাৰু প্রয়োচ্ছনে 
আইসে বলিয়! উহা আমার নিকটে মুলা ধন। আমি উহাকে বড়ই ভাল 
বসি । ইহাও গাশর্স্যের ব্যিয়ও নহে। কোন পে।ষ। পাখীকে পিঞ্জর হইতে 
ছাড়িধা দিলেও, সে'আবার সেই পিঞজবেই যেন আসিতে চাহে, সে বহুক্ষণ 
সেই পিপ্ররেরই চতুষ্পার্থখে গতায়াঁত করে। মানুষ মধিলেও, শুণিয়াছি, সে 
তাহার পুবাতন বাড়ী ঘরে ফিররয়! আাঁমিতে চ'হে। মৃত ব্যক্তির আত্মা তাহার 
শব ছাড়িয়াও ধেন ছাঁডিতে পারে ন।। একবার মহাকষ্টে উহা ছাড়ে, ছাড়িয়াই 
আবার উহা ধরিতে চাহে । এনপ কিয়দ্দিন পর্যযস্ত নাকি প্রেতব্যহির আবছা 
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তাহার আত্বীয়স্বজনদের নিকটেও গমনাগমন করে। তথাপি, যতদিন 
পর্যস্ত দেহ-সম্পন্তি অমার সুখের কারণ হইয়া থাকে, ততদিন পর্যস্তই আমি 
উহার আদর করিয়া থাকি। কিন্তু উহ রুগ্ন বা জীর্ণ হইলে, ইন্দুরের জীর্ণ গৃহ 
ত্যাণ্ের স্তায়, আমি উহাকে পরিত্যাগ কবিয়া অন্তদ্দেহে চলিয়া যাই। আমার 
অন্তান্ত দ্রব্য যেমন আমার সুখের স।মগ্রী, শরীরও তেমনি একটী। শরীরের 
কোন সুখ হুঃখ লাই, সকল শ্ুধ ছুঃখই আমার। কখনো কখনো। আমার 
শরীর অপেক্ষ। অন্ত পদার্কে আমি শরীর হইতেও বহু মুল্যবান জান করি। 
তখন শরীরের রক্ত জল করিয়া আমি সেই বস্ত পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। 
শরীর আমার পিঞ্জর বটে; কিন্তু চিত্ত! করিয়! দেখিলে, উহা! আমার নিকটে 
শোলার তুল্য সহজভেদ্য হইয়। দ'াড়ায়। অমি যতক্ষণ ঠিক ঠিক মানুষ থাকি, 
ততক্ষণ আমি চক্ষের পনকেই ই বন্ধন অতিক্রম করিতে পারি। কোন 
গৃহে আগুন লাগিলে, উহা! রক্ষা করিবার জন্য আমার হৃদয়ে পাঁচ হস্তীর বল 
হয়। ন্বদেশপ্রেমে মত্ত হইলে, লোকের হৃদয়ে লক্ষ হস্তীর বল হয়। 
স্বদেশের গৌরবরক্ষা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে, সাহেবের হৃদয়ে দশ সহস্র 
ধনর্ধারের বল হয়। লাঠিয়াল দলের সর্দার যখন দস্থযুদমনার্থ “অলী অলী" রবে 
সম্মুখে প্রধাবিত হয়, তখন তাহার হৃদয়ে দশ সহত্র হস্তীর বল হয়। দাসী পান! 
যখন রাপ্রপুত্রের জীবন বক্ষার্থ স্বপুত্রের মন্তকচ্ছেদন করাইয়াছিলেন, তখন 
তাহার হদয়ে লক্ষ লক্ষ দেবতার বল ছিল। রাণা প্রতাপ যখন আর্াবন্লী 
পর্বতে থাকিয়া, দিল্লীর »শ্রাট কে নিরস্ত করিতেছিলেন, তখন তাহার হৃদয়ে 
লক্ষ লক্ষ সৈন্তের বল ছিল। ঝান্সির রাণী লক্্ীবাই যখন শিশুকে পৃষ্ঠে করিয়া 
সশস্ত্র ছুইশ্রেণী শত্রসৈন্টের মধ্য দিয়! স্বপুর হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন 
তাহার হৃদয়ে অসংখ্য সৈন্যের বল ছিল। বুয়রযুদ্ধে এক এক জন বুয়রের 
হৃদয়ে সহশ্র সহস্র সৈম্তের বল ছিল। রষ-জাপান যুদ্ধে এক এক দ্ধন 
জাপান-সৈন্ শতসহত্র কশাকের বল ধারখ করিতেন । আমাদের যোগী খধিগণ 
স্বর্গে যাইতে পারিতেন, আমাদের নিকটে যে দেহ ছুর্ভর, তাহাই তীহাদের 
পক্ষের কার্ধ্য করিত। তাহার! চন্্রলোকে যাইতে পারিতেন ! ইছার কিছুই 
অনস্তুব বলিয়! বোধ হয় না। আত্মার শক্তি অলীম) সুতরাং আমাদের শক্তিও 
যগার্থই অসীম--কেসল শ্বরীরের মমতায়ই আমাদের শক্তির হাস করিয়া 
উহাকে সসীম করিয়া! তুলিয়াছে। কেবল দেছের মমতায় কেন? আম্মীয়- 
পজন্রে মমতাঁয়ও আমাদিগকে দিন দিন নিম্তেজ করিতেনছ। 


১ম গঃ পৌঘ) ১৩১৪। ] আমরা অমর । ৬৫১ 








মিলিত পরিবার-প্রথা নন্তকল্যাণ-প্রশ্থ হউক না কেন, পুর্বে পুর্বে উহা 
হইতে অলসতা বড়ই প্রশ্রয় পাইত। অনেক পরিবারে অনেক লোৌক নিষ্ধর্শী 
হইয়া! বসিয়। থাকিত আর সকর্দারা তাহাদের গ্র।সাচ্ছাদন সংকলন করিতেন । 
কিন্তু এক্ষণে আর বাঙ্গালীর সেইদিন নাই। এক্ষণে কর্ণঠ লেকের সংখ্যা দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বকালে, ত্রাঙ্মগণ অধ্যয়ন-অধাপনা, ক্ষক্রিয়গণ যুদ্ধ, 
বৈশ্তগণ রূষি বাণিজ্য ও শুদৃগণ সেবা করিতেন। এক্ষণে বিভিন্ন জাতির 
কার্যা-সংকর হইয়াছে । একজাতির কার্যয অনায়াগে অন্য জাতিতে করিতেছে । 
জীবিক। নির্বাহের জন্য থে জাতি যেব্যবপায়ে সুবিধা পাইতেছে, সেই জাতি 
সেই ব্যবপায়েই প্রবেশ করিতেছে । আমাদিগকে প্রাচীন পথ পরিত্যাগ 
করিয়া, এদিক্‌ ওদিক্‌ চতুর্দিকে যাইতে হইতেছে। কিন্তু, এক্ষণেও সকর্মমগণ 
বিদ্যা ব অর্ধোপার্জনের নিমিত্ত, দুরদেশে যাইতে ব। অস্তাকোন প্রাণপণ কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে চাহিলে, অকর্্মারা তীহ।দিগকে পশ্চাৎ্পদ করিয়। থাকেন। 
অনেক স্থলে দেখা যাঁয় ষে, কর্মঠর্দের অতাবে অকর্মাদের অশ্নবন্ত্র জুটিবেনা 
বলিয়াই এক দলকে অন্তদল সকল প্রকার সাহসের কর্ম হইতে একেবারে 
নিবৃত্ত করিতে চাহেন। তাহারা স্বার্থের অন্থরোধে ভূলিয়! যাঁন যে, সংকর্ধে 
বাহার মৃত্যুও হয়, তাহারই জীবন ধন্য, তাহারই সদ্গতি হয় এবং ত্ীহার 
বংশই সমুজ্জল হয়। কিন্তু আমরা সকলেই যদি স্বাবলম্বী হইতাম, নিজের 
জীবিকার জন্ত আমাদের যদি পরের মুখপেক্ষী না হইতে হইত, অল- 
সতা ও লঙ্জ। পরিত্যাগ করিয়। আমর। সকলেই যদি স্ব স্ব জীবিকার গন্থ। নি্কে 
নিঞ্গে দেখিতাম, তবে বোধ হয়, মৃত্যুতয়ে আমরা এত জড়সড় হইতাম না। 
বরং, কেছ সছদোস্তে জীবন আহুতি দিলে আমরা আনন্দেই আগ্লূত হইতাম 
কিন্তু আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভূপিয়া যাই যে, প্রকৃত মহুস্া্থ শরীরের ধর্শা নহে, উহা 
আত্মার ধর্ম, এবং আমবা ইচ্ছা করিলেই আমাদের শারীরিক ছূর্ধলতাঁকে তৃণ- 
জ্ঞান করিতে গারি। শারীরিক স্বাস্থ রক্ষ/ কর। আমাদের একাস্ত কর্তব্য বটে? 
কারণ, উহাই আত্মার প্রধান উপকরণ । তজ্জগ্ই বুঝি শান্ত্রকারগণও শী- 
বের 'অস্কতষ নাম “করণ রাখিয়াছিলেন। আমরা ছুরিকাঁর ধার তৃণ কাঁটিয় 
পরীক্ষণ করিয়া থাকি । রণজিৎ লিং নাকি ত্রাহার খঙ্জোর ধার নিজের অন্ৃ- 
লীতেই পীক্ষা করিতেন । বস্ততঃ) মহ্াপুরুষগণ আম্মার ছুলনার শরীরকে 
তৃণঘনই-জ্যান.করিয়। থাফেন। 

আমদের দেহ হদ্দি একখানি নব-্বার গৃহ বা একটি বাহ সম্পত্তি হইল; 


৬৫২ উদ্বোধন। [৯ম -২'শসংখা। 


আতর 


তবে উহা'রই সাজ সঙ্জার জন্য আমাদের আত্মাকে কলঙ্কিত করা কতদূর 
হেয়, তাহ! মনুষ্য শাব্রেরই বিবেচনা করা উচিত। কারণ, আঁম।দের চরিক্র 
আমাদের আম্মারই লামান্তর মাত্র। স্থৃতরাং যখনই শরীরপূজ।র কোন নীচ ও 
সুগম পহা। আমাদের গোচরে আিবে,তখণই তাহাতে নিঠীবন তাগ করিয়া 
চরিক্র উনয়নের উচ্চ ও ছুর্গম পথে তেজগ্িতাঁর সহিত আরোহণ করা কর্তব্য। 
আমাদের আত্মার উপ্নতিতেই, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি 
নিহিত রহিয়ছে। আঁত্সাই জগতে বাবতীয় ক্ার্ধ্য করিতেছে এবং চিরকাল 
করিবে। আত্মা অমর। আমরা আয্ম। হইতে অভিন্ন, সুতরাং আমরাও 
অমর। আত্মা উচ্জল ন্ববর্ণ আমরা উহাকে কিছুতেই পিত্ত.লর মুলো 
বিক্রয় করিব না। ধন যাউক, দন যাটক, কৃত্রিম মানও যাউক-সর্দ্ব 
তাগ করিয়াও আমর! আম্মার তেজদিত। রক্ষা করিল। '্ললমপ্ান্ত 
ধর্মন্ত ত্রায়তে মহতে| তয়।ং--এই ধর্মের আংশিক অন্ষ্ঠানও আমাধিগ.ক 
মহাভয় হইনডে ত্রাণ করিবে। শ্রঠও বলিয়া ছণ, 
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত গ্রাপা বরান্‌ নিবোদত । 
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা ছ্ব্ত্যর। ছুর্গং পথস্তৎ কবরে] বদন্তি” ॥ 

“গাআাই সব। অতএব; হে জীনগণ ! সাবধান, দেখিও--ম্বীচিকাতে যেন 
তোমাদের আর উদ্কভরম নাহয়, রঙ্ষতে যেন সর্পভ্রম না হয়। অনা 
অবিদ্াতে আর নিন্রিত থাকিও না। উহাই তোমাদের সকল অনর্থের মুল, 
উহাকে বিনষ্ট কর । ক আগারধ্যেধ শবণাশন হইয়। মংনামোগের সহিত 
তাহার উপদেশ শবণ কর। উপেক্ষা করিও ন।। দেখ, তোমরা যে পথে 
বাইতে চাও সেইপথ শাণিত ক্ষুর-ধাঁরের ন্যায় তীক্ষ, আর উহাকে মেধাবি-গণ 

ধারণের দুর্গমনীয় বলিয়!ই জানেন।” 





কঠোপনিষৎ ও ভাষা ১/৩।১3। 
এদেবেন্ত্রকুষাঁর দেবশন্মা । 


সি শশী 


| আমেরিকা যি হিন্দু নত্যাসিগণের 
অপুর্ব অভ্যর্থনা । 


রি ১*ই এপ্রিল আমেরিকার অন্তর্গত কালকফোর্িয়র বার্কলে 
নামক স্থ।নের বিগ্বব্দ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাক্রগণ রামক্কষ্জ মিশনের স্বামী 


১ম প:£ পৌষ, ১৩১৪।] আমেরিকায় সন্ন্যাসিগণের অভ্যর্থনা । ৬৫৩. 








ত্রিগুণাভীত ও স্বামী গ্রকাশানকে যেরূপ সমারোহ সহকারে অত্যর্থনা 
করেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজ ভেণ্ট ব্যতীত আর কেহই তথায় 
তদ্রপ অন্তযর্থনা লাভ করেন নাই। এই উপলক্ষে ছাত্রগণ কর্তৃক অধ্যাপক 
রাইডার দ্বার! ইংরাজীতে অনুদিত মৃচ্ছকটিক নাটকের অভিনয় হয়) প্রায় 
ছয় সহজ দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন। 

যে রঙ্গালয়ে অতিনয় হয়ঃ তাহ! বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাত্তাগে কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টলের পাদদেশে খোঁপা জায়গায় প্রাচীন গ্রীক রঙ্গলয়ের আদর্শে 
নির্িত। দর্শকগণের বপিবার জন্য অর্দরত্তাকারে সজ্জিত প্রস্তরনির্শিত 
অসন-_স্তবকে স্তবকে উপরে উঠিয়াছে। সম্ুখই রঙ্গমঞ্চ | 

মেঘযুক্তা নিপ্পল। রঞঙ্জশী-উপরে গগন চন্ত্রাতপ। অভ্যর্থনা আরপ্ত 
হইল। প্রস্তরনিন্মিত রঙ্গমঞ্চ ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। নিয়ভাগে ছাত্রগণ 
সকমে সমবেত হইয়। দক্ষিণ বামে বিতক্ত হইয়। অবস্থিত হইল। 

প্লাটফম্মের উন্নহাংশের দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেসিডে্ট 
বেগ্রামিন ইড। ছইলার ও বাম দিক্‌ দিয়| স্বাঁমিত্ব় বাহির হইলেন । 
স্বমিদ্ধয় ধেমন বাহির হইয়| অ(সিলেন, ছাঁত্রগণ অমনি সকলে শ্রেণীবদ্ধ 
ভাঁবে দ্্ডা মান হইল ও তাহাদিগকে প্রাচ্যরীতি অনুসারে প্রণ।ম করিল। 
অধ্যাপক বাঁইডার মধ্যদ্বার দিয়। আসিয়। স্বামিগণকে প্রেসিডেপ্টের নিকট 
পরিচিত করিয়। দিলেন_-যেন গাচ্য ও গাশ্চাতোর সন্মিলন হইল। শ্বাঁমিদ্বয় 
প্রাচ্যধরণের চাকচিক্যশালী গৈরিক পরিধান ও উক্ষীষ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। পিডেন্টও তাহার বিশ্ববিধালয়োগযে|গী বসন পারিহিত 
ছিলেন। 

প্রেসিডেন্টের বজ.তার কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল,__ 

"সমগ্র মানবজাতি এক সাধারণ আর্ধযবংশ হইতে সমুদ্ুত। তাহ।রা- 
সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতি-পবস্পর ভ্রাতৃতাবে মিলিত হইবে, সেই 
মিলনকে অগ্রসর করিবাৰ জন্য--তাহারই আর এক পোগান স্বরূপে অদ্য 
সায়ংকালে আযর1 এখানে সমবেত হইয়াছি। এাচ্য জাতির নিকট আমরা 
ধে অতিশয় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা! আমর] এই সবে স্বীকার করিতে - 
আরম্ভ করিয়াছি_-পাশ্চাত্য সত্যতার উপর ভারতীয় প্রতাঁবের সুফল যে 
কতদুর ফলিয়াছে, তাহা আমর। পূর্বে জাঁনিতাঁম নী--এখন উহা আমরা 
কিছু কিছু বুঝিতেছি” 


৬৫৪ উদ্বোধন |. [৯ম--২১শসংখ্যা। 








এই ভাবে আরভ্ভ করিয়া তিন বেদ, উপনিষদূ. রামায়ণ ও মহাভারতের 
ঘুগ আলোচনান্্র ক্রমশঃ মৃচ্ছকটিক নাটক যে সকল সংস্কত সাহিত্যের 
প্রতিনিধিস্বরপ, তাহাদের যুগ আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, 
এই সময়কার সংঘ্বত সাহিত্য কল্পনা বৈচিত্র্যসম্পন্ন--এই কারাণে আধুনিক 
জগতের সাহিত্যের সহিত উহাদের ভাবাংশে খুব সাদৃশ্ত আছে। তিনি 
বলিলেন--“ওজন্বী ই-আরিয়ান জাতি হইতে যেষন আমাদের উৎপত্তি, 
হিচ্দুদেরও এ মূল হইতেই উৎপত্তি । এই জাতি তিন স্থানের সাহিত্যে 
নিজের মহান্‌ ভাবকে প্রকাশ করিয়াছে_ভারত, প্রাচীন আস ও বর্তমান 
ইউরোপ ।” 

নানাবিধ হিশ্দুশান্ত্র হইতে অনেক বিষয় উদ্ধত করিয়া অবশেষে বলি- 
লেন,--“তারতের সকল সাহিতা ও দর্শনের মধোই আমরা এক অনির্বাচনীয় 
সম্পূর্ণাবস্থা লাভ করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ ও ব্যাকুলত দেখিতে পাই 
তাহাতেই প্রযাণ হয়, শুধু আম।দের নহে, সকলেরই সেই মহান্‌ অনম্ত 
সত্তার ভ্রান লা্ের আগ্রহ সমান ।” 

তার পর শ্বাষিগণের দিকে ফিরিয়া! বলিতে লাগিলেন, “আপনারা 
আপনাদের জাতির নেতৃম্বরূপ, আমরা আপনাদ্দিগকে অদ্য রাত্রে প্রাচীনতম 
ইণ্ডে-ইউকোপীয় জাতির অভিজ্ঞতাসঞ্চিত জ্ঞানের গুতিনিধিরূপে কালি- 
ফোণিয়ায় অত্যর্থনা করিতেছি । আমাদের পরস্পর পরিচয়ের এই মাক্র 
আরম্ত--আশা করি, এই পরিচয়ে আমীদের সকলেরই কল্যাণ হইবে।” 

স্বামী ব্রিগুণাতীত নিক্নলিখিত উত্তর দ্িয়াছিলেন,_- 

এসমবেত ভদ্র যহিল। ও ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদের সকলফেই 
ধর্পবাদ প্রদান করিতেছি । 

খ্র্ণ পাশ্সাতোর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ সভাপতি ও যহাঁশজি- 
শাশী খুক্তরাজ্যের শিক্ষাবিভাঁগের অন্যতম নেতা হুইলার মহোদয়। গ্মামি 
আপুনীকে ধন্তবার্দ প্রদান করিতেছি। 

পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক বাইভার মহোদয়, আঁপনি 
আমাদের মনোহর সংস্কু ত নাটক মৃচ্ছকটিকের প্রাঞ্জল, স্বাভাবিক ও মনোরধ 
ইংরাগ্সী অনুধ!দ ধরিয়া আমাদিগকে বিশ্মিত করিক়্াছেন--আমি আঁপ- 
ল্কেও ধন্যবাদ জাপন করিতেছি। 
"অধ্যাপক হন্য্‌স, জাপনি জক্লান্ত অধ্যবসায় দহকারে: এখানকার প্রাচ্য 
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ও পাশ্চাত্য নাটকের তুলনায় আলোচনাকারী ছাত্রছাত্রীগণকে তাহাদের 
প্রকৃতির সহিত সামগ্রন্ত বাখিয়! শত শত শতাঙ্দীর প্রাচীন আচার ব্যবহার 
সযখিত নাটকের আদ্যোপাস্ত অঠিনয়োপযোগী শিক্ষা দান করিয়া অয 
রাস্ত্রে তাহাদিগকে অভিনেতা! ও অতিনেত্রীরূপে সমবেত দর্শকগণের সমঙ্গে 
আনম্মন করিতে সমর্থ হইয়াছেন__আপুনাকেও অগণ্য ধন্যবাদ । 

"আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও অধ্যাপকগণকে ধন্তবাজ 
প্রদান করিতেছি। 

"কাপিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই সকল স্থানের অন্যতম, যেখানে 
জগতের সত্যতার, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র মন্ুষ্যজাতির উন্নতিবিধায়িনী 
বিভিন্লাতিমুখী শক্তি অনস্তকাল হইতে ক্রীড়া করিতেছে । আমি এই শিক্ষা- 
মন্দিরের ছাত্র ও অধিবালী সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি । 

“আপনার আমাধিগকে, কেবল আম!পিগকে নয়,সর্কোপবি আমাদিগের 
শ্বদেশকে-অঠিদুরবর্তাঁ স্বদেশ তার হবর্কে--এবং আমাদের প্রাচীন প্রিয় 
ভাবা সংস্ক'তকে যে হৃদয়ের সহিত সসম্মানে অভিনন্দন করিয়াছেন, তাহার 
জন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। 

"আমি সমগ্র ভারতবর্ষের নামে আপনাদিগকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

অভিনন্দন'সমাপ্ত হইলে অতিনয় আরম্ত হইল্। অধ্যাপক হল্ম্স যে 
ছাত্রছাত্রীণণকে অভিনয় শিক্ষাদান করেনঃ তাহ! স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
তত্তাবধানেই সম্পণ হইয়াছিল। ন্থামী সারদানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুতত 
নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর (ইনি একছ্গন আমেরিকাগ্রবাসী ভারতীয় ছাত্র) 
উপর মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবন! সংস্কৃতে পড়িবার ভার হয়। তিনি শেষ অন্কে 
বৌদ্ধতিক্ষুর অংশও অঙিনয় করেন। শ্বাযী ত্রিগুণাতীতই তাহাকে শিক্ষা 
দ্িিয়াছিলেন। 

রঙ্গমঞ্চ ছুই ভাগে বিত্ত ছিল। উপরাংশে গৃহাত্যন্তর এবং নিয়াংশে 
চারুদত্তের প্রাচীন উদ্যান হইয়ছিল। পাচ অক্ষে নাটকটী সম্পৃথ হয়। 
অভিনয় অতি নুন্দর হইয়াছিল- দর্শকত্ন্দ শেষ পর্যন্ত অতিশয় আগ্রহের 
সহিত সমুদয় দর্শন ও শ্রবণ করেন। 

ঘবনিকার অস্তরালত্থ তাড়িতালোকে উজ্জ্বল ভারতীয় পরিচ্ছদ পরিহিত 
নর্তঁক নর্তকী ও জামোদগরমোদকারিগণ সমন্িত নগরবিগণি অতি উন 
দেখাইয়াছিল। 9 





৬৩ উদ্বোধন । . 1৯ম_২১ সংখ্যা! 








ন।টকের প্রধান নায়ক চারুদত্তের শিশু পুক্র খন তাহার ক্ষুদ্র মৃত্তিকা 
নিঝিত শকট আনিয়। তাহার অপহৃত ুবর্ণময় শকটের জন্য কাঁদিতে লাগিলঃ 
তথনই দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে অতিশয় শাঁবোচ্ছস লক্ষিত হইয়াছিল । 

বিদূষকের অংশ অতি কঠিন হইলেও উহা অতি সুন্দব্রূগে অভিনীত 
হইয়া ছল। 

খন চারুদৃত্ত পরিণাষে বিজয় লাঁত করিলেন ও এই নাটকের নায়িকা 
বসস্তসেনার সহিহ মিলিত হইলেন, যখন অত্যাচারী রাজশ্ঠালক শকার 
ধরা পড়িয়া চারুদ্ত্ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়! ক্ষমা লাত করিলেন, 
তখন ধর্শকরন্বের উল্লাগ প্রকাঁশে তাহাদের অভিনয় দর্শনে পরম আগ্রহ 
প্রকাশ পাইয়।ছিল। 

সর্বশেষে নাটকে নল! থাকিলেও শত ছাত্র ছাণী প্রাচাবেশভূষ।পরিহিত 
হইয়! মধ্যদেশে একটী এ.কুৃত হস্তী লইয়! অভিযান করিলে সোঁদনকার 
আনন্দ সমাপ্ত হইল। দর্শকবৃন্দও ধীরে ধী:র যেন অনিচ্ছার সহিত নিক্গ 
নিজ গৃহে প্রত্য।গমন করিশেন । 


ভারতে ঢুনিক্ষ ও  ্রীরামরুফণ মিশন | 


আবার ভারতে অএকষ্ট উপস্থিত। সংবাদপত্জাদির বিবরণীতে একাঁশ, 
এবার পৃন্নবার হইতে অনেক অধিক স্থান অধিকার করিয়া উক্ত কষ্ট অন্তভৃত 
হই'ব এবং প্রায় লিশ কোটী লোক উহান্ন প্রকোপে অল্পধিক 
পরিমাণে প্রপীড়িত হইবে! প্রতি বৎসর এইবপ ক্ষুতৎ্পীড়িত জনগাণর 
হৃদয়ভেদী আর্তনাদ শ্রবণ কম পপিত।পের বিষয় ন'হ। হৃদয় বসন্ন হইয়া 
আসে । মনে হয়, উহাদের রক্ার্ধ আমদের বিন্দুমাত্র শক্তি লইয়া এই 
পর্াতপ্রমাণ বাধা! বিদ্রের সম্মুখে সংগ্রাম করিতে অঞসর হওয়া বাহলতা! 
মাত্র! কিন্তুহে স্বদেশপ্রেমিক, তোমার হৃদঘদৌব্বল্যে অবসন্ন হইলাঁর 
অবগর কোথায়? মাতা কবে নিক্গ শক্তির পরিমাণ কারয়া বাব্কবলিত 
শিশুর উদ্ধারে অগ্রসর হয়? তবে উঠ-_সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া উদ্যমে 
আনব হই। ভীীরামরুঞ্চ মিশনের সন্যাসী ও বক্ষচার্রবৃন্দ প্রস্তুত আছে। 
[ও হোহাের সহায়ে ছুর্ডিক্ষপীড়িত শ্বদেশবাশীদিগকে ঘথাসাঁপ্য অন্ন বিশ্রণ 
ক্ষপ্িধা ভাঙাদের রক্ষা বিধান কর এবং নিজেও কৃত$তার্থ হও। ছুর্ভিক্ষ- 
নিবারণের চাদ! পৃর্ণের ন্যায় _স্য।নেজার, উদ্বোধন আফিল, ৩*নং বোসপাড়া 
লেন, লাগবাজার পোঃ, কলিকাত। অথবা স্বামী বন্ধানন্দ, প্রেলিতেঞ্ট, বেলুড় 

এঠ (হাওডা )- ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । ইতি-_ 
বিনীত নিবেদক--সারদানন্দ 1 


সা্খ্যদর্শন। 
তৃতীয় স্তবক | 


(শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী বি-এ লিখিত ।) 


গ্রমাথ।-সাংখ্যাচার্যগণ তিন প্রমাণবাদী । প্রত্যক্ষ, অন্যান ও শষ 
ছার] প্রমা জ্ঞান হয়। সুতরাং প্রমাণ ত্রিবিধ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় 
ংযোগ হওয়ার নাম বৃত্তি। এই বৃত্তির ক্ষরণ হওয়া মাধ স্ব গুণের প্রাবশ্য 
হয়। সহের গ্রবল উদ্রেকের নামই বুদ্ধি। এই বাবসায়াক্মিক| বৃত্তি ব1 
বুদ্ধি অচেতন অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানিতে পারে না এবং অপরকেও 
জানিতে পারে মা, সুতরাং বিধয় প্রকাশে স্থতঃ সক্ষম হয় না। পুরুষত্বারাই 
বুদ্ধির প্রকাশ হয়। কিন্তু পুরুষ অপরিণামী বশতং পুরুষের জ্ঞানবৃত্তিরূপ 
পরিণাম সম্ভবপর নহে। বুদ্ধিরৃত্তি বিষয়াকারা? বিষয় সংযোগ ব্যতীত বুদ্ধি- 
বৃত্তির প্রকাশ হয় নী। এই বুঞ্ধিতে পুরুষ গ্রতিবিষিত হন। তমঃ ব। 
বুজন্তত্বে প্রতিবিম্ব তালরুপে পড়ে না; কারণ, তাহ] অন্বচ্ছ। সত্নির্শল | 
নির্দল দর্পণে প্রতিবিদ্বের ন্যায় বুদ্ধিআদর্শে পুরুষের গ্রতিধিষ্বন অবশ্প্তাবী ৷ 
বৃদ্ধি বিষয়াকার! হইলে পুরুষ তাচাতে প্রতিবিদ্িত হয়; তাহাতেই বোঁধ 
জন্মে । জলে হৃর্য্যের ছায়া পড়ে? হুর্য্যের তাহাতে পরিণমন হয় না। সেইরপ 
পুরুধ বিষয়াকারা বুদ্ধিতেবিদ্িত হইয়াও অবিরুতই থাকে। পুরুষ যেমন 
তেমনি থাকে) কিন্ত বুদ্ধির বিষয়াকাঁর কৃতি পুরুষে উপচয়িত হয়। এইজস্যয 
বোধ হয়, পুরুষই যেন বিষয় ভোগ করে। কিন্তু সাংখ্যাচাধ্যগণের অভিমত 
এই যে, বিষয়ভোগ বুদ্ধির হইলেও অবিবেকী পুরুবগণ পুরুষে তাহ আরোপ 
করিয়া সংসার দশ! প্রাপ্ত হয়। এই 
. কোন কোন সাংখ্যাচার্যের মত রই ( যে, বিষয়াকার। বুদ্ধি 
গ্রতিবিদ্ষিত হয় না। অবিরত পুরুষেই বদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিদ্থিত হইয়া 
“বোধ? জন্মায় । ক্ষটিক্ান্তে রক্তপুষ্পাদির সান্গিধ্য বশতঃ যেমন ন্কক 
ঝুক্তবর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ বিষয়াকার) বুদ্ধিকৃত্তি পুরুষগাত্িধ্য বশ 
পুরুষেই বিধঙ্পরূপ ভোগ গ্রতিবিহ্বিত করে। পুরুষ গুকতপচ্ছে, 
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থাকিঘাও যেন বিষয়ে রঞ্িত হয়। এই পুরুষ প্রযাঞ্জানে সাক্ষিক্নপে 
বর্তমান । বাহ বিষয়াদি প্রমেয় পদার্থ, বুদ্ধিবৃত্তি তাহাদের প্রমাণ, এবং 
পুরুষ তাহাদের প্রমাতা বা সাক্ষী । বেদান্ত শান্ত্রে এই প্রমেয়, প্রমাণ ও 
প্রমাতা বষথাক্রমে ভ্রেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতা বলিয়া কথিত হইয়। 
থ|কে। 

জানেক্ত্রিয় পঞ্চপ্রকার বলিযা এই প্রত্যক্ষ প্রমাণও পঞ্চবিধ। 
যথ। দ[শন, আবণ, রাসন, ত্বাচ এবং ঘ্বাণজ। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তুত্বই 
প্রমেষ পদার্থ বা প্রমাজ্ঞানের বিষয়। এই তন্বগুণির মধ্যে অধিকাংশই 
গ্রশ্/ক্ষ প্রমাণের বহিভতি। এই অতীক্জরিয় প্রমেয় পদার্থগুল অনুমান 
প্রমীণগম্য। যেসকল তত্ব আবার অন্রমান প্রমাণগম্য নহে, তাহারা 
আপ্রবাক্য বা বেদ বা শব্দ প্রমাণের গম্য। প্রকৃতি পুরুষাদি অপ্রত্যক্ষ 
হইলেও অন্ুমীনগয্য। মহদাদি ক্রমে হৃষ্টিবিকাঁণ অন্বমানের অযোগ্য 
হইলেও বেদ বা শব্দ. প্রমাণসিদ্ধ। দিনে নক্ষব্রাদির দশন হয় না বলিয়। 
তাহাদের সত্তা যেমন অন্বীকার কলা যায় ন।, অথবা চক্ষুলিপ্ত অগ্রনারি 
বা তিলাত্যন্তবস্থ তৈল প্রত্যক্ষে্ অবিধয় হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটীই 
যেমন অন্মানগম্য, সেইরূপ বস্ত প্রত্যক্ষ ন। হইলেই তাহার অভাব কল্পনা 
করা যাঁ না। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির অভাবে বস্তর অভাব কল্পিত হয় 
না। প্রতাক্ষদু্ট পদার্সের পুনপুনঃ অস্ুশীলন হইতে অনুমান জ্ঞান 
জন্মে। “শশশৃঙ্গ “আকাশকুসুম কোন প্রমাণগম্য মহে। স্ুভরাং 
ইহাদের অভাব কল্পনা করা যায়। খ্যৎ্সন্বন্ধসিদ্ধং তদাকারোলেখি বিক্ঞানং 
তত এ্রত্যকং" “প্রতিবদ্ধদু শ৮ (ইহাই স্যায়শাস্ে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিয়া কথিন্য 
হয়) প্প্রতিবন্ধজ্ঞানমন্তমানম্‌” “আপ্রোপদেশঃ শব্দ? এই তিন স্থত্রে 
প্রত্যক্ষানুমানশান্দ প্রমাণ ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। ইহাদের অর্থ এই যে, 
(বিষয় ন্বদ্ধ বশতঃ বিষয়াকারিভ বিদ্ঞানই প্রতাক্ষপ্রমাণ | ব্যাপ্রিজ্ঞান 
কইতে অন্ুন।ন সিদ্ধ হয়। আর অপৌরুষেঘ বেদাদি যোগ্য শব্দ হইতে 
টী্দি প্রাণ হয়। সাংখ্যাচার্ধ্যগণ বলেন, বেদ প্ররুতির সাক্ষাৎ আদেশ, 
তীলাং স্বতঃপ্রমাণ| খনিজশক্ততিব্যাক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যযৃ*-_নিজশক্তির 
আঁভব্যক্তি বশতঃ বেদের ন্বতঃ প্রমাণতা। প্রকৃতির মধ্যে যে বোধা, বোধ 
বোধক তাব আছে, তন্মধ্যে "বোধক”ই বেদ। এই তিন তিন্ন প্রমাণ 
শিটিহাই সাংখ্যোক্ প্রমাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 
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নিরীখরবাদ।_ব্ন্দিদের মতে বেদ গ্রমাণবাদী শাস্তরমাত্রই আস্তিকপদ- 
বাচা। সুতরাং সাংখ্যদর্ণন আঙিক। কিন্তু এই বেদপ্রমাণবাদী দশ নিকারগণ 
মধ্যে কেহ বা ঈশখ্বরকনৰ স্বীকার করেন, কেহ করেন না। প্রথম গ্রকারকে 
পেখর ও দ্বিতীয় প্রকারকে নিরীশ্বরর দর্শন বলে। পাংখ।শান্ব এই জগংকে 
প্রকৃতিপুরুষজাত বলিয়া ইহাঁতে ঈশ্বত্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। এই জন্য 
সাংখা নিরীথর দম্নি। ইহাবু। বেদোক্ত ঈগ্বারিক ভিরন্ধপ ব্যাখা। করেন 
ইহাদের মতে হবিহরার্ি গ্রকুতিযুক্দ জাবই ঈশ্বর বলিয়। বেদে সিদ্ধান্তিত 
হইর়াছে। “মুক্তাম্মনঃ প্রশংসা উপাস। সিদ্ধপ্ত বা” “ঈদুশেশ্বরসিঞ্িঃ সিদ্ধ।ঃ” 
এই হুরদ্বয়ে পূর্বোক্ত মতই সমর্ঘন কবিতেছে। যোগগজেও অবগত হওয়। 
যায়, প্রকৃতিপুরুষের ভেরঞ্জান হইসে মদজ্ঞন্!দি গুণের স্ক্তি হয়। এইজন্য 





যে সকল জীব গ্ররৃতি সাক্ষাৎ লাভ বশতও মুক্ত হয়, তাদের সব্বজ্ঞতাদি 
লাভ অনশ্তন্তাবী। এই সন্বসিদ্ধিলাভকারী জীবই ইহাদের মতে ঈশ্বর । 
ইহন। বলেন, যখন প্রক্কতি ও চিহস্বনগ পুকম দ্বাত্াই জগতের ব্যাখ্য। হইতে 
পারে, তখন স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনার প্রয়ে।জনাভাব ! ঈশ্বরব!দের বিরুদ্ধে 
ইহার। বলেন যে, এই ছুঃণ প্রধান জগং উত্পাদন করা কোন মহাপুফষ বা 
ঈশ্বরের কার্য হইতে পানে ন।। ঘাঁদ বল, ছঃখ ভিন সুখ বোধগমা হয় না, 
নুতর([ং ঈশ্বর দুঃখ তুলনান আমাদিগকে সুখ ভোগ কৰাইয়। থাকেন» একথ। 
শ্বীকার করিলে ইহাঁও স্বীৰার করিতে হয় যে, তিনি অন্পশক্তি ও অল্পজ্ঞ। 
এই ছুঃশমগধ জাবনের শত সহ কশাবাতের মধ্য দিয়। কোন ঈগর 
আমাদিগকে সংসার তোগ ক্রাইতেছেন, উহ। যি সত্যও হয়, তাহ| হইলেও 
তিনি আমাদের শ্রদ্বা বা শ্রীতির গাত্র হইতে পারেন ন।। নিষ্রিয় বিধায় 
ঈশ্বরোপাপনায় কোন অভীষ্ট সিৰি9 হইতে পারেনা । একজনের তাল 
করিলেই অন্য দশজনের সপে সঙ্গে মন্দ করিতে হয়” ইহ। প্রার়শঃ দৃষ্ট হয়। 


এই স্ায়ে ঈশ্বরারোপিত কৃপ। প্রভৃতি প্রলাপবাক্য ঈখরের নিদ্ঘতাই স্ুচন... 


করে। এইরূপ বৈষদ্য নৈদ্বণ্য ( শিষ্ঠবত1) দোবদুষ্ট নিত্য ঈশ্ববের অস্ভিত্বী 
অসম্ভব। এক “কশ্ু” ্বারাই যখন এই বৈষম্যেত্র ব্যাখ্যা হইতে পারে, 
তখন ঈশ্বরাদি কল্পনার প্রয়োজন নাই। 

ইহার বলেন, জীবের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন অমানুষিক পুরুষের 
( ঈশ্বরের ) জগৎকর্তৃতগ্ান ক্রমেই লুপ্ত হয়। প্রত জ্ঞানী সক জগতকে. 
কার্ধয-ক।রণাখ্মক-_প্রকৃতিপুরুখাস্মক গ্রত্ক্ষ অথলোকণ করেন ও অঙ্গ 
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লোকই স্বকপোলকল্পত ঈর্বরের কাধে সকল চাপাইয়া স্বীয় স্বাধীন চিস্তার 
প্রসার হইতে দেয় না কিন্ত মনন ও নিদিধ্যাসনবলে স্থপ্্র হইতে সঙ্গত 
অগাহন করিলে জীবের এই বিশ্ববহ্ধাণ্ডের উপর কর্তৃত্ব লাভ হইতে পারে। 
মহদাত্মক হিরণাগর্ড সাংখ্যসিদ্ধ । এই সপ্তণ বাঁ সত্ব «ধান মহদুপাঁসন। করিলে 
জীবের সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। বেদীস্তকথিত সগুণ ঈশ্বরের সত্তা সমর্থনে কোন 
প্রমাণের প্রপার নাই। এইজন্য ইহারা বলেন, “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ 
প্রমাণাভাবাম্ন তৎসিদ্ধিঃ”__প্রমাণের অভাব হেত ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রথমোক্ 
স্টার পর স্ত্রেই বলিতেছেন, খযুক্তবদ্ধযোরন্য তরাঁভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ 1৮ 
ঈশ্বরকে হয় মুক্তক্গভাব, নয় বদ্ধস্বতাব বলিতে হইবে। কিন্তু যাহাই বল, 
কোন পক্ষেই তাহার সত্তা সিদ্ধ হয় না। "উতয়থাগ্যসৎকরত্বম*__যদি 
ঈশ্বরকে মুক্ত বল, তবে ইচ্ছীপ্রয্রা্দির অভাববশতঃ তাহাতে সষ্টি করিবার 
ইচ্ছাই আদৌ আসিতে পারে না। আর যদি বদ্ধ বল ত ঈশ্বর আমাদের ন্যায় 
অল্পঙ্ঞ, সুতরাং তিনি কিবনপে সৃষ্টি করিবেন? ঈশ্বর যদি আজ উপকার জন্যই 
জগত সৃষ্টি করিতে প্রবত্ত হন, তবে তিনি স্থার্থপর--“স্বোপকারাদধিষ্ঠানং 
লোকবতপচুত্রে এই কথাই হুচিত হইয়াছে । “সন্বঙ্ধাঁভাবান্রানুযানং”_-জগতের 
সহিত ঈশ্ববেব জন্যজনকসন্বন্ধের অভাব বলিয়া ঈশ্বর অনুমানেরও ধিষশ্ব 
হইতে পারেন না। তবে ঈশ্বর বেদ বা শব্দ প্রমাণে নিম্পন্ন হউন--একথাও 
বলিতে পাত্ধ না--কারণ,"ঞ"তরূপি প্রদান ধ্যত্বস্তঠ” -শ্রতি'ও জগৎকে প্রধান 
বা প্রকৃতির কার্ধা ব'লয়াই নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান বা 
শক প্রমাণের কোন প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারেন না। শুধু 
কর্ম শ্বীকার করিলেই যখন জান্তর, গতাগতি ও ফগতোগাদির ব্যাঁখা। 
হইতে গারে, তখন ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা বা অধাক্ষ স্বরূপে কর্খের ফলাফল বিধান 
করিতেছেন, এ কথাই বা শ্বীকাঁর করিবার কি প্রয়োগ্ছন 2 “নেশ্বরাধিষ্ঠিতে 
ফলনিশ্পন্তিঃ কর্্মশা তৎসিদ্ধিঃ-_কর্্মই নিজ স্বভাবে ফল জন্মায়; ঈশ্বরের 
অধিষ্ঠঠনবশতঃ ফলনিম্পতি হয়, ইহ! যুক্তিবিরুদ্ধ। এই সকল এবং এতত্রপ 
বিবিধ যুক্তিপরম্পরা দ্বারা সাংখ্ নিত্যেশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 
তন্বপাক্ষাৎকাব।__ভূতাদির গুণ রূপরলাদ্ি যাহা আমরা প্রত্যহ 
উপভোগ করিতেছি, কি প্রণালীতে এগুলি আমাদের তোগ হইত্তেছে, 
/াহা সাধারণ জীবে বুঝিতে পারে না। তমঃগ্রাবল্যে বুদ্ধির স্থাচ্ছন্দ না 
থাকাই ইহার একমাত্র কারণ। বুদ্ধির প্রপন্নতা হইলে ভোগেন্ন প্রখালী 
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জানিতে পারা যায় ও ভোগ্য পদার্থেরও প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। 
বন্দুকের শন্দ শুনা গেল। কি প্রণালীতে শব্দের উৎপত্তি হইল কিন্রুপে 
কর্ণপটাহাহত হইয়া ম্বামুপথে উহা ইন্্রিয়গোচর হইল, কিরূপে ক্রমে বুদ্ধি 
সহাঘে পুরুষে উপগত হইল, তাহার বিবরণ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইযাছ। 
সন্বপ্রবল জীবে এই স্টোগপ্রণালীর জ্ঞান হয়_সাধারণ জীনে হয় ন|। 
বুদি সাধারণতঃ জন্বগ্রবল হইলেও প্রতি জীবে সেই সন্বের পপিমাণের 
তারতয্য আছে। এই জন্য বুদ্ধিতেদে জগ.তর ভোগও বিচির। তন্গাদির 
অঙ'খ্যত। ও বিচিত্রত। ত আহেই; তার পর আবার বিভিন্ন বুদ্ধতন্থের 
বিভিন্ন ক্ষরণে অনন্ত তোগবৈচিব্রা উৎপন্ন হইতেছে। সকলেই অতিবাজ 
জগৎ দেখিতেছে--কেহ ধেখিয়া ইহার বিচব্রতায়: অণাক্‌ হইয়া অবস্থান 
করিতেছে ; কেহ অজ্ঞেয় বলির ইহ[র.উপেক্ষা করিতেছে--কেহ পরীক্ষা 
করিয়া প্রকৃতির নিয়ম বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে _কেহ বা গুদ্ধ তমঃপ্রকটিত 
স্থম জগং উপভোগ করিয়া দেহপাত করিতেছে। 

সাংখ্যাচার্্যগণ বলেন, বুদ্ধিকে নিরতিশয় সাহ্বিকত।বাপর] না করিতে 
পারিলে সাংখ্যকথিত তন্বাদির স্বরূপ বুঝ। যায় না। যণ, নিয়ম, আসন, 
থ্রাণাথামঃ প্র তাহার, ধারণ।, ধ্যান, সমাধি দ্বার ক্রমে হক্ম হইতে লুক 
তত্র প্রত্যক্ষ হয়_-অবশেষে, স্বন্বরূপের অবগতি হয়। শান্্উচোদিত পথে 
শ্রবণমনননিপ্িধ্যাসন কবিতে করিতে তন্ব সাক্ষাৎকার করিতে হয়। রূপ- 
রসাদি অনস্ত তরঙ্গসংঘাতে প্রতি জীবে অনস্ত বৃদ্তিনন স্ষ,রণ হইয়া থাকে। 
ইহাদের অধিকাংশই ক্ষণস্তায়ী। যেখানে জানিবে, “বৃত্তি অধিকক্ষণস্থায়ী, 
সেখানেই জানিতে হইবে, বিষয়ের মনন হইতেছে--বিষধ্বগুলি বিশেষ্য 
বিশেষণ ভাবে বিবেচিত হইতেছে_-সে বিষয়ের ধ্যান হইতেছে। যাহার 
যে তত্বে চিত্তের এই একতানতা হয়, তাহার সে বিষয়ে পুনঃ :পুন; অভ্যাস 
হারা অন্ত বৃত্তির হাঁস হইয়। থাকে । যাহার চিত্তবৃত্তি “রূপে” একতানতা 
প্রা্ড হয়, তাহার বৃত্তি আর রস গন্ধ ম্পর্শ শবে চঞ্চল হয় না। এইন্প 
যাহার বৃত্তি শব্দে একতানতা প্রাপ্ত হয়, তাহার গুণান্তরে মনের চাঞ্চল্য 
হয় না। কোন জ্যোতিঃ পদার্থে (যেমন সুর্য্যে) মন স্থির করিলে ক্রমে 
এই ভৌতিক জগৎ জ্যোতিঃ'বলিয়াই বোধ হইবে । জ্যোতিঃ শিশ্ন পদ্ার্থা- 
স্তরের অভাব বোধ হইয়া তেক্ষস্তত্ব প্রতর্টক্ষ হইবে। ইহারই নাম" তৃততত্ব 
লাক্ষাৎকার। এইরপে 'রূপয়সাদি তত্েরও প্রত্যক্ষ হয়। "রূপেশর স্বধপ 
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সাক্ষাৎকার হইলে সেই বূপাত্মক ভূতের আগামী ক্রমপরিণামও সাক্ষাৎ- 
কার হয়। যখন যাঁদবগণ জনৈক যছুবালকের উনরদেশে লৌহপেটিক। 
বন্ধন করিয়। ইহার গর্ভে কি সন্তান হইবে এই প্রশ্থ জিজ্ঞাস! করিয়া ছু'্বাসা 
খধিকে উপহাস করিতেছিলেন, তখন ভূততত্রপ্রত্যক্ষকারী হুর্বাস। যুনি 
সেই লৌহপেটকার ক্রমপরিণাম করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়। বপিয়াছিগেন, 
ইহাই যহকুলের “মুষল” হইবে। তাহাই সত্য হইয়াছিল। সাংখা চার্ধ্যগণ 
এইজন্য বলিয়া থাকেন, ভূ প্রত্যক্ষীকূঠ় হইশে সেই ভূততন্বের 
আগামী পরিণাম মুহুর্ত মধ্যে সাক্ষাংকৃত হয়, ইহার কখনে। ব্যতিচার দৃষ্ট 
হয় না। 
রূপাদিতন্ম।ব্রাও এইরূপে প্রত্যক্ষ হয়। মন কোন “রূপে” তদাকাঁরকারিত 
হইলে তাহ। ক্রমে জগগ্যাপী বোধ হয়। এই জগদ্যাগী রূপের আবার একাংশে 
দৃষ্টি করিয়া থাকিলে ক্রমে আবার তাহা ও জগদ্বাগী বোধ হয়। এইন্পে ক্রমে 
রূপের জগদ্ব্যাপিত্ব অনুভূত হয়-মনের আর বিব্যাস্তরবাপিত্ধ থাকেন] । 
ক্রমে বাহজ্ঞান লুপ্ত হইয়। আসে । এই দার্শনগ্জান লুপ্ত হইবার কিছু পুর্ধে 
ইন্দ্িয়ের কিঞ্চিৎ দার্শনজ্ঞান-_কিঞ্চিং গ্রাহকতাবৃত্তি থাকে । এই ইন্দিয়ের 
গ্রাহকতাবৃত্তিবশতঃ যে “রূপ' ধ্যান কর| হইতেছিল তাহার ন্ক্মভাব সাক্ষাৎকুত 
হয়। ইহাই রূপতন্মাত্রের প্রত্াক্ষ। কোন্‌ বস্তর পরিণামক্রমে এই 
“ূপপদার্থ” জন্মিমাছে, তাহাও তখনই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়। এই 
তন্মাত্রাসাক্ষা কার হইলে বস্ত্র ভূততাবী পরিণ[ম অবগত হওয়া যায়। এই 
ন্নারাসাক্ষাৎকৃত হইলে এই জগৎ নানাত্ববন্জিত_বিশেষণবর্জিত-- 
কেবশল গ্রাহযোগ্য বোধ হয়। মন আরও স্থির হইলে ইন্দ্রিয়ুতত্ের 
সাক্ষাৎকার হয়। ইন্দ্রিয়।দি যে আহঙ্ক(রিক, তাহাও অনুভূত হয়। এক 
অহক্কার বা “আমিত্ব” জ্ঞানই যে, একাদশমুখে বহিজগতের উপলব্ধির জন্য 
ছুটিয়াছে, তাহা ও প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়তত্ত সাঁকাঁৎকার কালে শরীর অচল 
হয়, জড়বৎ বোধ হনব । অতীন্দ্রিয় পদার্থ এই সময় করামলকবৎ প্রত্যক্ষ 
হয়। আহঙ্কারিক ইন্দরিয়বৃত্তি হইতে মনকে উঠাইয়া তাহাদের মূল অহং- 
তত্বে স্থাপন করিলেই অহংতত্বের সাক্ষাৎকার হয়। এই অহংতত্ব বুদ্ধিতত্বের 
পরিণাম । জে় পদাথের অল্পতা হইলেই বৃত্তিশৃন্ত কেবল অহংভাব মহত্তত্বে 
পরিণত হয়। সুতরাং তথন জ্ঞানের অসীমতা অনুভূত হয়। এই মহত্ত্ব 
অপরোক্ষ হইলেও “আমিত্ব' জ্ঞানের ভান একেবারে বায় না। এই 


হয় পঃ পৌব, ১৩১৪ ।] সাংখ্যদর্শন 1 ৬৭৯ 


মহত্ত্ব সাক্ষারকারিগণ সর্বজ্ঞ ও সর্বাব্যাপিকল্প। ই"হারাই সত্যলোকবাসী 
ত্রহ্গাবিষুশিবাদি দেবগণ। 

আমিত্চ্ঞানের বিন্দুমান্র হাঁনগু বে অবগ্থায় অনুভূত হয় না, এই 
অনাশ্বভানশূন্য, সদ্বিকল্পরহিত, অপরিচ্ছিন্,। অপরিণ।মী অবস্থান পুকষতত্র 
সংক্ষাৎকার । পুকষ সাক্ষাৎকার কালে -স্বপ্রকাশ পুরুব, শাদ্ধ পরিণামিনী 
প্রকৃতির যুগপৎ জ্ঞানকে *বিবেক-খ্যাতি” বলে। করণবর্গের অন্রুদ্ধ 
অবস্থানের নাম নিরোধ সমাঁধি'। দৃশ্ঠবগ লীন &ইলেই গ্ররুতি প্রত্যক্ষ হয়, 
ইহ। সাংখ্যাচীর্ধ্যগণ অনুমান করেন। প্রকৃতি পুকঘ সাক্ষাৎকান্ী ব্যক্তিগণ 
কৈবনা যুক্তি লাত করে। প্রক্তির পুনঃ সৃষ্ট কল্পেও শাহাদের আবৃত্তি 
হয় না। মহত্তক্ক সাক্ষাৎ্কাপ্সি বাক্তিগণণ কৈবলাবৎ্ অবস্থা লাভ করিয়।ও 
পুনঃ সৃষ্টিকক্পে হিরণাগর্কপে আবিভুতি হন। ইন্ডিয়ভত্সাক্ষাৎকারিগণ 
বিদ্বেহলয় প্রাপ্ত হন। ইহারা পুনঃ স্ষ্টিকালে উচ্চ উচ্চ লোকে জন্মগ্রহণ 
করেন, জড় শরীর ধারণ করেন ন1। কুল হইতে ক্রমে £শ্া, সক্মতর ও 
সুল্পুতম তত্ব সাক্ষাৎকার হইলে ক্রমে অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। 
অণিম। লঘিম। প্রভৃতি অষ্টশিদ্ধি এই শক্ষিখিকাশের পরিচায়ক । সাংখা- 
শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, তত্ব সাক্ষাৎ তইলে ততৎসহচারিনী শক্তিগুলি 
স্বতঃই আপিঘা গড়ে। শক্তি প্রণ_তত্্।শ্রিত বশতঃ তত্বজ্র শক্তিশালী 
হয়। 

স্বপ্রতন্ব।-আমাদের স্বপ্লাবস্তার অনেক অলৌকিক ঘটন। প্রত্যক্ষ হয়। 
অনেক সময় আবার তাহার কতক্ষগুলি সশ্য হয়। সাংখ্যশাস্্ম্মিত এই 
তত্বপাক্ষাৎকার হইতে তাহার এক প্রকার সমাধান হইতে পাবে। জাগ্রুৎ 
ও সুযুপ্তির মধ্যবর্তী অনস্থাঁর মাম স্বপ্ন । যেমন ধ্যান করিবার কাঁলে এক- 
বত্তিমভী বুদ্ধির সম্মুখে খ্ছ্যিদূবেগে কোটী কোটা অল্পক্রিয়ামতী বৃতির 
তরঙ্গ প্রকাশ পাষ, জাগ্রত হইতে স্বপ্নাবগ্থায় যাইবঃর কালেও তেমমি 
নান] সংস্কার বিছাদৃবেগে ছুটিতে থকে । নিদ্রার পূন্দে সাবহিত থাকিলে 
ইহা প্রতাক্ষ দেখা যায়। ব্বপ্রাবস্থায় মস্তি্কেন্দ্রগত ইন্দ্রিয়াদি পঞ্চকে 
সক্মতন্মাত্রার হুঙ্সক্ষ,রণ হইলেও তাহা প্রারুত দর্শন শ্রবণের অবাতিচারী হয়। 
কিন্তু সত্বপ্রবণ না হইলে এই দূর্শনাদি সর্বথ] সব্ধঙ্গলে সত্য হয় না। এইজন্য 
অনাচারী, অসংষমী, তমটগরবল জীবে স্বপ্নাদি সত্য হয় না। কিন্তু যাহারা 
মৈত্রী, করুণা, যুদিতা উপেক্ষাদি গুণে বিভূষিত, যশনিয়ম।দি অত্যাসশীল, 
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তাহাদের তন্মাত্র। সাক্ষাংজনিত স্বপ্রপ্ান সত্যক্কানের ব্যভিচারী হয় না। 
শাঙ্ছে ইহাদিগকে স্বপ্রসিদ্ধ বলে । 

স্ুমুপ্তি অবস্থ।য বুগ্তি্বে ইন্ড্রিঘতধ লয় হয়। ৬্াইজন্য স্বপ্ন হইতে গভীর 
স্যুপ্তি হইবার সময় বা সুধুপ্তি হইশে স্বপ্পাবস্থা হইবার সময় যে সকল স্বপ্ন 
'দেখা যা, এই সময় উল্জ্রিতন্ব লীনপ্রায় থাকে বলিয়া সেগুলি প্রায়ই সত্য 
হঘ। নুযুপ্তি-প্পের স্থতি প্রাঃই থাকে না। তত্বাতাাসিগণের মন বড় 
সাবহিত । অতি হুশ্ম স্পন্দনও তাহাদের স্থৃতিপথারঢ় থাকে । তাই স্বপ্নেও 
তাহ।বা ভূতভাঁবা বর্তমানের আভাস গান। সিদ্ধিলাতের পুর্ব ষে স্বপ্রাদিতে 
দেবতাদির আবিাঁব শত হওয়া যয়_ভাহাঁও এই প্রসঙ্গে সমর্থিত হইতে 
পাবে। জাগ্রতকালে ধ্য়াকাণ। চিত্তরত্তির স্পন্দন নিদ্রাকালেও সঙ 
ইঞ্িয়ে প্রতিহত হইয়া ধ্যে বিষয়ের বোধ জন্মায়। আ্ুৃতপ্রাং বৃত্তিশন্য 
বুদ্ধিতন্ধে তাহার 'প্রতিবিদ্বন অসম্ভব নঙ্ে। ধর্মপ্রচারকগণের জীবনে এই 
শক্তি, জাগদারি অবস্থাত্রয়ে সমভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা আমরা শান ও 
কিন্বদন্তী মুখে অনগঠ আছি। যদিও এই সকল শক্তি বিকাশ কৈবল্য 
যুক্তির পরিপন্থী, তথাপি এই সকল শক্তির মধ্য দিয়াই সাপকদিগকে 
অগ্রসর হইতে হয়। এই শক্কিসমূহের গ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে 
তবেই কৈবলাযুক্তির অধিকারী হও] যাঁষ। অর্ধিকাংশ যোগী এই শক্তি 
লাভে উৎকুল্প হইয়। পরমার্থ ভুলিঘা যাঁয়। সাংখ্যাচীর্যযগণ বলেন, তাহাদের 
উচ্চগতি হইলেও বলা মুক্তি হয না- এইজন্য ফোগজরসিক্ধি বিবেকখ্যাতির 
পরিপন্থী । 


শ্রীদাম | 


[ শ্ীশশিযোহন বসাক এম-এ লিখিত 1) 
্রীবৃন্দাবন ব্রজের সুখ নিকেতনে ভীমের হিরণ্য বিগ্রহ সখ্য প্রেমের 
খণ্ড অনন্ত আনন্দ আদর্শ। ভারত ভুমি যুগঘুগান্্রের সুদূর ব্যবধিতেও্ 
সেই মহাতাবের মাঙ্গলিক বিলপনে সতত প্রাশে ও আম্মার কৃতার্ধতা লাত 
করিয়াছে। বদি মনুধালোকে সুখের স্প্‌হনীয়তায় কোন পবিত্র বস্তর 
ক্বস্তিত্ব থাকে, প্রেম তাহার একমাত্র আরাধ্য অভিপান। বৃন্দাবন ৫েমের 
খ্সনত্ত রিলাসকুমি। সেই মহাক্ষেত্রে পাপলালসার ভীষণতা নাই; কামনার 


হম গঃ পৌষ) ১৩১৪।] ভীদাম। ৬৮১ 


৯২:০০:০০ 
সহস্-পথ-গামি অঠি উচ্ছঞ্ঘল আলোড়নে সেই পুণ্যতীর্পের গৌরব কদাপি 
প্রনষ্টী হয় নাই; নৈরাগ্ঠের ভয়ন্যকুলহায় কাহ।বও প্রাণে বিষম আতঙ্ক 
মধ্ধর হর নাই। রোগ ও খোকী, পার্ধিধ অবস্থার নিন্দম বৈচিজ্র্যে 
অনন্ত তাবে বিজড়িত ও হতাশ শত শত নরনারী, সেই বন্দারণ্োর প্রেম- 
লংযুক্ত সুপ সমীর:ণর প্রাণ পরিসেবায় সব্দধতোত।নে হদয়ানন্দ ও 
প্রাণথানন্দ লাঁত করিয়াছে। প্রেমের পরমোচ্চ নামে, মানুষ হাদয়েক 
গলীরতম প্রদেশ হইতে বলিচে শিখির।ছে, ষদি এই নিয়ত পন্রিবর্তনশীল 
অবনীপৃষ্ঠে কোনও অথণ্ড ও অবিন।শি মহাঁত বর্তমান থাকে, তাহ। 
প্রেমের অমিয় নামেই নির্দারিত হইবে। জগতে বৃন্দাবনের উপমা নাই; 
কেননা, বৃন্দাবন প্রেমের স্ুপবিতর নিভৃত নিকুঞ্জ; বুন্দা্ণ্য অবনীর আনন্দ 
আরামভূমি; কেননা, ইন্দিয়বিযুট তাঁর সমুল উৎস|দনে এই চিন্নারাধ্য 
পু্যতীর্ঘ অনন্তকালের জন্য গৌরবপ্রদীপ্ত ; জী্ন্দাবন হতাশ ও আর্তজনে 
অনন্ত সুখন্বাপ, কেননা, যহ।র প্রপ্তে জগতে ছুলভ ও যাহ। মানবের 
অনন্ত বৈতব, এই মহাভূমি তাহাবই উৎপতিস্থল। 

পাঠক! আবন্দাৰনের মধুর আুখমধুরিমার ্াণসদ্বীর্ভনে একবান্ 
মোহিত হইয়াছ কি? জড়তাঁর উদাসতাবাচ্ছন্ন_স্থার্থন্বতাঁর উন্মত্ত 
উত্তেজনায় নিয়ত উদৃত্রান্ত জীব কেমন করিয়া, সেই প্রেমষেপ্ন অসংখ্য অবদান- 
পরম্পর।র পরিকীর্তনে চবিতার্বত। ল।ত করিবে? জীব কেমন করিয়া এই 
হাহাকারময় উদাস গীতির মধ্যে প্রেমের বিজয়ছুন্দুতি শ্রবণ না করিয়। 
নিতান্ত অসহায়ের নায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবে? জগতে যখন সেই অতি 
উতর পরম্রমণীয় অতীক্দ্িঘ্র নাদর্শের সুখন চিত্ত লোকনয়নের সম্মুখীন হয়, 
তখন হ্ুদ্দয় নাঠিয়। উঠে, গ্াঁণ অ।নন্দরসে অভিষিক্ত হয়, এবং আত্মার শেষ 
তন্ত্রীতে এই মহাঁসত্য সহস্রভানে বাঁজিয়া উঠে যে, প্রেম জগদ্ররণ্যে একমান্ত 
অ(নন্দ অমৃত। হায়! যে হতভাগ্য এই মহাকলরাম্বাদে বঞ্চিত রহিয়! পশু- 
জনসেব্য ভোগ মোহের উচ্ছৃঙ্খল উপাপনায় নিয়ত প্রমত্ত, তাহার অবস্থা কি 
ভয়াবহ! তাহার হৃদয় দগ্ধ মরুভূমির দ্বিতীয় বিরস অভিধান ! 

প্রীধাগ বন্দাবনের সুখ নিকুঞ্জের পরম স্ুক্চ কোকিল। সেই কোকিল- 
কূজনে জগতের আনন্দ বিগ্রাম ও অনন্ত শান্তি উলিয়। উঠিয়াছে। 
তেষ ভাঁহার সাধনা) আনন্দ অয!চিত অথচ অনিবার্ধয অনস্ত লিদ্ধি। আ্রীরুঞ্ 
গামি পেই অবোধ্য অগাঁধ মহা প্রেম সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; লালসার নাবিল 

চব 
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সম্পর্ক পরিশৃন্ত ; অবিচ্ছি আনন্দ প্রভাবে সর্দমতোভাবে আশাপ্রদ | আবৃন্দা- 
বন-গোষ্টের মধুর টৈবভবধরূপ প্রীদমের নিব্লিকার অপার্ণিব প্রেম ইন্দ্রিয় 
বিযুঢ মালবের যার পর নাই উন্নত সাস্তদাবাণী। প্রেমের) পরমোতকর্ষে 
সর্ধার্থা আয্ম/হতি-_সেই মহাধজ্ঞে যিনি যে পরিমাণে তো!গবাসনার সমূল 
উতপাটনে আম্মাহছুতির বিজয়গ্ী সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি 
সেই পরিমাচণ মানবজাতির হৃদ্য়শোগে নিত্য আবাধ্য। যে গ্রেম অবস্থার 
নিদারণ বিশর্ধায়ে অব্যাহত, সম্পত্দ নির্বিকার, বিপদে ধীর, জুখে স্থির, 
সময়াধিপাঁতে অপ্রতিহত,. স্থানব্যবধানে সমুজ্জবল, মিলনে একাস্তিক সুখকর, 
অদর্শনে অটুট, তাদৃশ অমল শুদ্ধ অদ্বৈত প্রেম প্রেমের মুর্তিমান্‌ বিগ্রহ 
্রীদামের নিত্যান্ুবন্ধী সহচর | . যাহা ভোগে অক্ষত, দাঁনে অবায়, অদর্শনে 
অন।বিল, যাহাতে উচ্ছদীস আছে অবসাদ নাই, আনন্দ আছে প্রষত্র নাই, 
ফল আছে আকাজ্ক। না, সেই ভুবনোজ্ছবল মহাপ্রেম শ্রীকষ্খসর্দাস্থ ভীদামের 
নিত্য লক্ষ্য । 

কুলুকুলুবাহিনী যযুন। অবিরাম গতিতে বহুতেছে। প্রকৃতির অনন্ত 
জুষঘার বিশাদ-বিচিত্র আনন্দ নিকেতন শ্রীরন্দাবন ভূমির প্রাণস্বব্ূপ প্রীকৃষঃ 
মধুর বংশীধবনি করিতেছেন । ব্রজলীসিগণের হুদয়তন্ত্রী *যুত তাবে 
আলোড়িত হইল; সেই মধুব ধবনিতে বসুধা পরিপূর্ণ হইল; পশুজগতে 
প্রেমে লহরী উঠিল। আনন্দবিহ্বল৷ যমুনা উছ্ছলিপ্না উঠিল; ভ্বন্দাবন- 
গোষ্ঠে আনন্দতরঙ্গ উঠিল ) বৃক্ষবাজি প্রেমের [বজয়বার্ভা ঘোষণা করিল) 
নীরস পৃথিবীতে রলসযুদ্র দেখ! দিল; সেই মধুব অমৃতধ্বনি শুনিয়া! বৃন্দাবন- 
বাপী বিকল হইলেন? শ্রীদাম সেই স্ুখধবনির আনন্দসংবাদে স্তম্ভিত 
হইলেন; যেন এবাজ্য ছাড়িয়া মুহ্র্ভধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন? 
ত্র্ঘব।লকগণ সংজ তাবাঁবেশে উন্মত্ত । শ্রীদ।ম আদ্গ এই বংশীধ্বনি শুনিয়। 
কেন বিহ্বল হইলেন 1 কোন্‌ অগ্রযেয় মহাভাঁব তাহাঁকে উন্মত্ত করিল? 
শ্রীদাম বংশীধবনিতে প্রেমের উন্মাদকর সহজ ছুর্জয় আহ্বান প্রাণে প্রাণে 
অনুভব করিথাছেন। শ্রীকুঞ্টের াকালহরী, শ্রীদামের স্ুখপীযুধ ) প্তাহাঁর 
ভুবনবিমে।হিনী রূপ-সুষমা শ্রীদাসহৃদয়ের অসীম অভিলাষ এবং অনন্ত 
উল্লাস। শ্রীদাষ ধীরোন্নস্ত ভাবে মুহুযুছঃ তাহার নিরুপম রূপরাশি পান 
করিতেছেন। তাই, শ্রীদা বিকল ও বিহবল। শ্রীদাম গ্রতাত-সমীরণে 
শ্রী্কঞ্প্রেম অুতব করিতেছেন; কুলুকলুবাহিনী কালিন্দীর় জঙরাশিতে 
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শ্ীক্ুষ্ণবিলাপ দেখিতেছেন। দিন্যণির কিরবে, বিহঙ্গের লশিত হানে, 
সম্পীরণের অন্দট শব্দে, মুর ময়ুরীগণের প্রমোদ নৃত্যে, উষার সুমধুর হাস্তে, 
শণধরের অহ্গন লাপথ্যে, শ্রাদাম শীকপ্জপ্রেমের উচ্ছণাস দেখিতেছেন। 
চক্জোবযে সমুদোচ্ছণাসে স্তায় আদামের প্রেমরপাভিষিক্ত উদ্দেল হৃদয় ন[চিয়। 
উঠিল। শ্রী/ষ্জের বংশীপর্বনি শ্রীদামের আনন্দময়ী প্রেমক।হিনী | 

জ্যোত্গা-্নাত। পৌর্ণমাপী রজনী; উর্ধে সুনীল নভোমগুল? নিয়ে 
সুখ-বাহী যমুনজল। যথুন| শ্রারশ্দাবনের প্রেধপ্রশ্নবিনী। বসুম্ধর। 
আনন্দে নৃত্য করিতেছে; আকাশে আনন্দ, যযুনাপুলিনে আনন্দ, 
বাহিরে আনন্দ; শ্রাদামসদয় আনন্দে পরিপুর্ণ। আদম হ[সিতেছেন, 
আবার ন।চিতেছেন। আকন-প্রেম-সমূদ্ধে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছে; তাই, 
শ্রীদাম আম্মহার।। যে প্রেমে চন্দ উঠিঘাছে, কদথতরুর।জি অক্ষ, রবে 
প্রেমের মহাগীতি গ|হিতেছে, মেই প্রেমাবেশে তাহার জ্ঘর সযুচ্ছিত; থে 
প্রেমে জগতেতর উত্পন্তি, শখাঙ্ষের জুপাময়ী কিরশলহরী, কুসুমের হাসি, 
পবনের গঠি, অনলের দীপ্তি, বিছ্বাতের বিলাপ, সুর্যের গ্রত।, সমুদ্রের 
গতীরত।, পর্মতের স্থিরত।; গকৃতির সুষমা, ভক্তির আনন্দ, স্নেহের মাধুষর্য 
আগার ঈন্মভ্তত।, এই মখুৰ পৌর্ণশাপী রজনাতে আজ আীবুন্দাবনে_কল কল- 
ব।হিনী আনন্দময্বী যুন। বিলমিহ এই সুখ শ্র-বুন্দাখনে _৫পরমের লীলাভূমি 
এই মহাক্ষেত্রে-আাজ গ্রেম-প্রাণ প্রেমণুন্তি দামের সরল সরপ খদয়ে সেই 
প্রেমের ঝঞ্চার উঠ্ঠয়াছে। আক৪ সেই মহাপ্রেনের কেন্দ্রভুমি। শীদাম 
কেন আজ একেবারে অভিভূত ও আওন্মপিস্বত? এই অতি সহঙ্গ নিগুঃ 
গ্াশ্সরের কে উত্তর দিবে? কোন্‌ অগরিখেয় ও অনিধ্চনীয় ভাবাতিঘাতে 
জীবামহবয় নিতোর হইল) তহ। কে বলিবে? ধরি এই অবসাদগুস্ত 
অবনীর অন্ধকার পটে তাদৃখ সমুক্ন সবি।তিশয়ে মহাহযেঠর উদয় না হয়, 
তাহ। হইলে, দীর্বনিশ্বাসের সহিত বলিতে হইবে, মনুষ্যত।গোর স্তায় গভীর 
শেকাবহ আর কিছুই নাই, তাহ। হইলে জানিনা, মন্থুধ্য কোন স্থাখে 
ও কোন্‌ আশায়, এই ছুর্বহ জীবণতার ধন করিবে? তাই, সর্ধনিয়ন্তার 
সর্ধমঙ্গন্য নিয়মে, এই উদাস বহ্ঞ্জরায় সময় সময় প্রেমের মহাাবন সমুখিত 
হয়। পেই জন্যই শ্রীবৃন্দাবন নিরাশ হৃদয়ের আগাম। ভক্তের গাথানন্দ, 
প্রেমিকের হৃদয়ধন, সাধকের পুণ্যতীর্। 

গাঠক্ক! এস একবার £রমাতিষিন্ত হয়ে সর্প রন্দাণনের মহা গ[4 
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মহাভাগ বৈষ্ণব কবি পরিকীর্তিত সুখময় আনন্দ গোঁষ্ঠে গমন কগি। 
শ্রীণাম সেই ক্রেমলীলাভূমি ব্রঞ্জের নিরুপম সুখদা মুর্তি। তিনি গেমে ডুবু 
ডুবু। শ্রীদাম সেই ব্রজধেন্ুর সংরক্ষক। গেমাবেশে ধেস্ছ উঠিতেছে, 
পড়িতেছে, কুত্রচিৎ গ্তিমিতনেত্রে দীড়াইতেছে; আবার, কখনও বা 
আকম্মাৎ কি এক দুর্জয় ভাবাতিঘাঁতে, সবেগে ছুটিতেছে। শ্রীদাম প্রেমের 
ললিঠ হস্ত বিস্তারে পশু-সঙ্ঘকে একেবারে পরিমোহিত করিতেছেন। 
কষ্ধাভিঘুখ সেই মহাতপেমের ম্হাধ্বনি শুনিয়। পশুজগতেও প্রেমের উত্তাল- 
তরঙগ উঠিয়াছে। শ্রীকৃ্ক লীলারসময়। শ্রীদ্[মের সঙ্গে কতভাঁবে মোহস 
নৃত্য করিতেছেন--এই নৃত্য শ্রীরন্দবনব্রজের নিত্যানন্দ- প্রেমের অক্ষয় 
সুধাসঙ্গীত-_জগতের অনন্ত গ্রাণ_ ভক্তির অনন্ত স্ুখলহরী-_ আশার 
আশন্ন ওআবণ। গোষ্ঠের সুবলাদি অপরাপর বালকগণও যেন সেই 
মহাপ্রেমআে(তোমধ্য একেবারে বিবশ হইয়া অনন্তের ক্ষলক্ষ্য পথে 
ছুটতেছেন। মৃহমু'হঃ সেই উচ্ছ'সিত আনন্দ এবাহে বংশীপ্বনি হইতেছে। 
্রঙ্গবালকগণ উদভ্রান্ত-দিজ্মগুল কম্পিত বৎসকুল মন্ত্রমুগ্ধ। শ্রীদাম? 
তালে তালে ধেনুণঙ্গে কৃষ্ণানুবর্তন শাচিয়া একেবারে তাববিহ্বল 
হইতেছেন ! 

অদায গীতির প্রেরণায় কুগছমচয়ন করিলেন ; মালা গঁখিলেন; 
গলদেশে পরিলেন! কৃষ্চগত প্রাণ শ্রীদামের তাহ।তে সুখসস্ভাবনা কৈ? 
শ্ীদাখের সখ হইল ৯1) মালা খুলিলেন; বুঝিলেন-_ হৃদয়ের স্তরে শুরে 
অনুভব করিলেন -প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণকে মালা ন। পরইলে তাহার নন 
জুড়াইবে ন।, প্রাণ শীতগ হইবে না। তাই, ত।বোচ্ছলিতহদয়ে মৃহুর্তমধ্যে 
সেই গ্রীতি-চিহ্ছ কুস্ুমমাল। শ্রীকৃষ্ণের গশদেশে পরাইলেন; শ্রীদাম আনন্দ- 
সাগরে ডুবিলেন। কেননা, শ্রীকক্ক বে তাহার হৃদয়র - শ্রীক্কই তাহার 
আত্মা স্বরূপ! প্রেমের এই মধাতত্ব ভূলোকের অখণ্ড অনন্ত স্বর্গ । এই 
কামনা-কলুধিত স্পাবিল সংসরপটে ন্বার্থশন্ততার অথবা স্থার্ধোৎসর্গের 
পরমস্থখঙজনক, সর্বাথসাধক, প্রাণদ, স্থচার চিত্র দর্শনে মানবের কেননা 
আনন্দ হইবে? প্রেমে আম্মোৎসর্গ, শ্রীদাম প্রেষের মূর্তিমান্‌ নুবর্ণ বিগ্রহ । 
শ্রীদ্নামের আত্মাহুতি জগতের অমল সুধা অথবা প্রাণময় আনন্দ সঙ্গীত। 
জগতে যখন যে স্থানে আত্মেৎসর্গের পরম রমণীয় বিলাস দেখিতে পাই, 
তখনই অন্টশ্বরে প্রেমের মধুর সংকীর্ভনে মঙ্ধব্যত্বের সার্ধকতা সম্যক্‌ 
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উপলব্ধি করি! কেনন।) মেদমাংসাস্থিময় মনুষ্য মন্ুষ ত্বেরই অতি মোহন 
ন্ুচুজ্জয় আহ্বানে তখন খের সুখপঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, এই পরিদৃশ্যযান 
বিশ্বত্রক্গ।গের অন্তরলশে যে অপরিচ্ছিন্ন প্রেমশক্তির অনস্তপথবিসারি 
অনন্ত ভাঁবময় সুখবিচিত্র বিলসন দেদীপামান, তাহা আত্মায় 
আত্মায় স্পষ্ট অন্গতব করিয়া, প্রেমের অবিন।শি নামে, স্বর্থোৎসর্গের সুখ- 
সঙ্গীতে, মেদমাংসের উপর সেই অতীন্ট্রিয় পরম গত্তার কত বড় 
উর্বশক্তি, মুহূর্তের জন্য তাহা মনে ভাবিয়া, আশায় উন্মত্ত হয়। তাই আজ 
আাষের এই মধুর গ্রীতি-বিনময়ে কোন্‌ পাষাণ জদয় ন। বিগলিত হয়? 

আবার,--শ্রীদাষ বিহার করিতে করিতে এক অতি স্বাদুফল পাইলেন। 
শ্রীনীম অভি ব্যস্ত হইয়| ট্রীকুত্ের মুখে দিলেন; আনন্দে ভাসিলেন; 
কেননা প্রেষদানে প্রেমময় আনন্দময় শ্রীকুষ্ণচন্দ্রের আনন্দসাগর উথলিয়া 
উঠিয়াছে। রসস্বরূপ শ্রাদামগতাস্তরাক্ঝ। শ্রীকুষ্ণ তাহাদিগকে সেই ফলভাগী 
করিতে ন। পারিলে, কিরূপেই বা আনন্দলা করিতে পারেন? তাই, 
শ্রীদামকে দিলেন, সুবলাধি কে দিলেন, আনন্দে নাচিতে লাপিলেন। 
শ্ীবন্দাবন গোষ্ঠের এতাদূশী মধুর প্রেমরসলীল1-প্রেমের সার্বজনীন 
অভিব্যক্তি-_প্রতগুহ দয়ের অনস্ত শান্তি। প্রেমের এই অনির্বচনীয্ব 
প্রাণময়ী মহাগীতি _-এই সমুচ্ছ,তা রসকীর্তি--এই অসংখ্য অবদ।নবিলসিত। 
জশন্মঙ্গল্যা মহাগাথা যুগধুগান্তর হইতে হতাঁশ মানবকে যার পর নাই 
সন্দীপিত করিয়াছে । প্রেম সন্দার্থসাঁধক--প্রেম মহাসাধন1_-এই সাধনার 
আনন্দ অনস্তসিদ্ধি। প্রেমার/ধনায় তাহারই অপ্রাধিত মহাঁফল অনস্তব 
শাগ্তি। প্রেমোপাসনায় ত্র্বালক্গণ এই অতি নিগুঢ় মহাসত্যের পরম 
পবিজ্র ভাব্য। তাহারা প্রেমসাধনায় নির্বিকার ধ্যানস্থ সিদ্ধযোগী। 
আনন্দ ঠাহান্দের সহজ সহচর। ভাবচক্ষে বৃন্দাবনেক মেই বিচিত্র প্রেম- 
বিলাসের শোতনপৃপ্ত যখন অবলোকন করি, তখন এই এক পরম তত্ব 
হৃদয়ের শেষ স্তরে স্ম্ক্‌ উপলব্ধি কৰি যে, জড়'ত্বর নির্বিশেষ সমুৎসাদনে, 
্বার্থপরতার সর্বতোমুখ বিনিময়ে, প্রেমের বিজয়শ্রী স্বতঃসিদ্ধ। তাই» 
ব্রজের শুকুগণ প্রেমের মহীয়সী কাহিনী গএরচার করিয়াছিল; বৎসকুল 
সুখতানে আচিয়াহিল, স্থাবরজগগম বুসসাগরে ডুবিয়াছিল_-এবং কি 
এক 'অবোধ্য বিচিত্র মহা প্রধাহ্ে নিখিল জগৎ অপ্রতিবিধেষ্ন্ধপে উচ্ছপিত 
হইয়াছিল। 
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আবার_দেখ। শ্রীদামের সহজ সরল প্রেমে এশবর্ধ্য পরিকীর্তনর 
স্পর্শ নাই। কেন না, প্রেমের চিরম্থন ধর্ম_স্ংশ্পেষ--সংযোগ -সমা- 
কর্ষণ_সানিধ্য সঙ্ঘটন) তাই, কেমন করিয়া, প্রশ্বর্য্যের উদাস সম্পর্কে _ 
প্রেমের ভাদৃশ অচেহদয টনকটাকে দুরত্ের_দৃরুধসহ অন্ধকার আবরণে 
কলুধিত করিবে? যেস্থানে খর্ধ্যচিন্ত।--অথবা, প্রশর্ধ্য পরিচিস্তনে বিস্মস্ধ- 
রসের গন্ভতীর বিরপ উদ্দীপন|_-কেমন করিয়।, সেই গহন স্থানে প্রেমের 
স্বতঃপিদ্ধ নিত্যপালার সন্তবপরতা--ঙশগণতরেও পরিকল্পিত হইতে পারে? 
শ্ব্য্যে বিশ্ববরসের এপোদন। নিসর্গ নিয়মে সর্পতোতাবেই অপরিহার্যা ; 
যেস্থানে রঙ্র্ে।র গভীর উদাসভাধ, সেই স্থানেই প্রেমের স্গাভাবিক স্বচ্ছন্দ 
ক্রিয়া অতীব শোচনীয়প্পে প্রতিহত। অথনা, ীধর্ম্য প্রেমের নিত্য- 
বিরোধি । তাই, বৃন্দাবনের তুলন। ন|ই। সেই অঠলম্পর্শ অমল মহাপ্রেম, 
এখধ্যর বিক্ট-চিন্তায় যুহ্র্ভেৰ জন্যও বিকৃত হয় নাই। সেই নিরুপাধি 
পরম প্রেম সহজ পথে ধাবিঠ হইয়া শ্াকষে পর্যাবগিত ও প্িসমাপ্ত 
হহয়াছে। সেই জন্তই বলিতেছিল।ম, প্রেম-জগতে শ্রীধাম নিরুপম, তাহার 
প্রেম সব্বথা তুলনাশৃন্ত । শ্রীকৃষ্ণের এশবধধ্য দর্শনে অগনা উশ্্ধ্য চিগ্কনে সেই 
মহাবোগী বৃন্দারণ্যে ক্ষণতরেও ভাতিবিহ্বল হন নাই। সব্দশক্তিমন্তা 
_স্ব্বভততা_-সর্ধব্যাপিত। প্রভৃতি দুরত্বপরিবোধক ছুর্বোধ বির়স|[হধানে 
শ্রীধ।মের প্রেমপিঞ্চিত হৃদয় মলিন হয় ন|ই। প্রেমের স্বগায় মস্তায় 
এখধ্েরলর্ধা্দীন অঙ্বাহাবিকত| এই অবশীর পরম সঠ্য। শীদাম সেই মহ]- 
তত্বের সজীব বিগ্রহ | 
বিরহে প্রেমের উদ্দীপন | শ্রীদাতের গভীর উত্তাপ, হৃদয় শ্রীকুষর্তবরহে 
আকুল হইয়াও অব্যাহত, নিদারুণ যগ্্নায় অধিকৃত, সহত্র আন্তন দেও 
ধীর, দুঃসহ ছুঃখেও উদাসীন ও স্দথ! নৈরাশ্ঠশৃন্ত । পরম তাহার মহাযপ্র? 
বিরহ দুঃখ তাহার পবিত্র হবিঃ; অশ্রু তাহার দ্বান; সম্মিলন তাহার' 
তানভ্ত মহাক্চল। সেই জন্তই পুণ্য গ্রভাসক্ষেত্রে-_ প্রেমের সেই মহাঁতীর্ঘে 


শ্রকৃৰ্ণ শ্রীদামের পরম পুণ্য সন্সিলন সেই মহাবাণীর অক্ষয় ও পরিপূর্ণ 
তাৎপর্য্য। 


তাই, এস সকলে প্রাণ ভরিয়া, হৃদয়ের দ্বার সহক্রণথে উন্ুক্ত-করিয়া, 
শীদাষের সেই পরম প্রেম সঙ্গীত গান করি)_জগতের এই জড়তা_-এই 
শে|চনীয় হঠাশ অবসাদ মধ্যে স্বার্পরত। ভোগাসকির এই নুদুর্জয় 
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শীসনের ভীষণ আর্তনাদ মধ্যে এপ, একবার সে নিখিলার্থস।ধিনী পরম 
পুণ্য কাহিনীর পৰিকীর্তন করি। শ্রীদাম প্রেমের নির্বিকার মহাচার্দয, 
শরীক তাহার কেন্দ্র। এস, একবার ত্বাহাকে-স্ই প্রেমরসাবতার 
শ্রীদামকে এই শোচনীয় অধঃপ।ভের দিনে জদয়াস ন সংস্থাপিত করি। 
এস, একবার প্রাণ ভরিয়া, শীকুধ্ শ্রীদামের শ্রীচরণ স্মরণে, প্লেমরসসাগরে 
গুবগাহন করি । শ্রীরন্দাবনের সেই আবনাশি রসলীলার উদ্বোধান প্রাণ 
ম।তিয়। উঠুক। সংসারের জালা_ছুর্গতির শাসন-__অবস্থ/রু অত্যাচার-__ 
নৈরাশ্যের যন্ত্রণা স্বাগপর তাঁর অর্ভনাদ_কাশিনী কাঞ্চনের পৈশাচ মোহ 
_এস, সেই মহ।পেমের পুণা স্মরণে সমস্ত ভুলি যাই। এস, 
শীরন্দারণোর নামে, শ্রীদামের আপদ পৃজ য়, মের বিজয় সঙ্গীতে আমর 
সকলে উন্যাস্ত হই। 


উত্তী হীল্লীন্বনু-লল্ব্িত্ড ॥ 
শ্রীগুরুদাস বন্ধন্‌। | [ পূর্ধপ্রকাশিতের পর । 


বঙ্ধানন্দ মাত্র ষোল বৎসর বালক, আপনার প্রাণের টানে 
হামক বদরের নিকট যখন তখন পিতার অজ্ঞাতপাঁরে চলিয়। য।/ইতঠেন। 
তাহার পিতা চনিশ পরগণা বসিরহাট মহকুমার এক জন সঙ্গতিপন্ন গণ্য- 
মান্ত ব্যক্তি । বক্ষানন্দের ঘন ঘন দক্ষিশেশ্বরে গমন এবং তথায় দুই তিন 
দিবস একাক্রমে অবস্থিতি, তাহার পিতার অভিমত হইল ন1। অশেষ রূপ 
তিরস্কার ও লাঞ্ুনা করিয়াও তিনি পুরকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইলে পর 
ভাহ।কে কখন একটী কুঠরিতে আবদ্ধ করিয়া কখন বা নজরবন্দি ভাবে 
বাখেন। কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধকে বামরুষ্জদেবের প্রতি তাহার যন 
উঠিয়া না গিয়! বরং উত্তরোত্তর অধিকতর আকৃষ্ট হইতে ল।গিল। এদিকে 
বামকৃষ্খদেবও গাঁহার অদর্শনে অতিশয় কাতর; কখন ম| কালীর মন্দিরে 
তাহার জন্য ক্রন্দন করেন, আবার কখন বা প্রাথন। ককেন, মা, তুই 
রাখালকে এনে দ্বে শা, তার জন্যে যে আমার গ্রাণ বায় মা” কিছু দিন 
এই রূপে তীত হইলে পর ব্রহ্ম।নন্দের পিত1 একটী বৈষয়িক ব্যাপাবে 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়৷ পড়িলেন, বন্ধানন্দও সুযোগ পইয় তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে 


৬৮৮ উদ্বোংন। [৯ম-২২শ ংখ্য।। 





পশ্মাইয়। একেবারে জর ক্ষণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বামকঞ্চদেব 
তাহাকে পাইয়া আনন্দে ও ভাবে উন্মত্ত হইলেন। কখন তঁহাকে ক্রোড়ে 
ফরিয়। "গেপাঁল, গে পাঁল” বলিয়া নাণাবিধ মিষ্টার ক্ষীর ননী খাওয়ান, 
কখন ব। গেপনে তাহাকে সাধন ভজন শিক্ষা দেন; কখন বা যশোদার 
ভাবে বিভোর হইয়। তাহাকে নিজ স্কদ্ধে লইয়া উদ্দাম নৃতা করেন) আবার 
কখন ব। আপনি তাহাকে নানা গএ্রকারে ৰুঝাইয়। পিত্র।লয়ে 
পাঠাইয়া ঘেন। 

সুরুদেবের আগ্জামত ব্রদ্ধানন্দ ছুই চারিদিন পিত্রালয়ে অবস্থিতি 
করিতে গিম়। স্পষ্টই দেখিতেন, সেখান বাঁ কর তাঁহ।র পক্ষে অসম্ভব, 
যেন গেখানে তাহার প্রাণ হাপাইয়া উঠে, যেন চতুর্দিক্‌ হইতে তাহাকে 
চাপিয়। ছোট করিয়। ফেলিবার চেষ্ট। হইতেছে, ষেন তীহাঁর সুবৃহৎ 
হৃদয় সেই স্বল্প আয়তনের স্থ(নে আবদ্ধ থাকতে পারিতেছে না; তাহার 
উপবু সেই অপার ন্লেহময় বাঁমকম্দেবের অতাঁবে যেন চতুর্দিক্‌ অন্ধকার 
বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং একাক্রমে ছুই তিন দ্রিনের অধিক আর 
বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন ন1। 

সুপ্রসিদ্ধ ভূতুড়ে* তীযুক্ পাযারীচাদ মিত্রের তাঁগিনেয় শ্রীষুক্ত নিতা- 
নিরঞ্ন সেন পা।রীচাদের ভূতুড়ে দলের একঞন প্রধান মিডিএম, অর্থাৎ 
তাহারা যখনি কোন গ্রেতাআ্মীকে আহ্বান কারতেন, তখনি সেই প্রেত।স্মা 
নিতানিরপ্রনের উপর অ।বিভূতি *ইত ; এবং চেই অবস্থায় নিরঞ্রনের ছারা 
ত্রাহাণ অনেক অলৌকিক লাঁধ্য সম্পাদন করাইভেন। নিরঞ্তনের বয়ঃ- 
ক্রম প্রায় অষ্টা্দশবর্ষ। দেখিতে অতি সুঠাম ও সুখী, প্রকৃতি বীরভাবাপত্, 
অলয়বও তন্রপ সবল। 

এক দিন নিরঞ্জন কোন লোকমুখে রামকষ্জদেবের ধর্মতাব ও ধর্ম 
উপদেশের কথ শ্রবণ করিয়া তাহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাহার 
নিকট সমাগত লোকের! মন্ধ্যার পূর্ধে স্ব স্বআলয়ে গ্রত্যাগমনের জন্য 
গাত্রোথান করিলে শ্রীরামকষ্দেব ব্যস্ত হষ্টয়া পড়িপেন। তিনি বলিতেন, 
“মাধ যেন কাচের আলমারি 1” গ্ল্যাপকেপের মধো যে সমস্ত ত্রব্যাি 
থাকে, তাহা যেমন অনায়াসে সকলের দৃষ্টিগে।চর হয়, তদ্রপ তিমি মানুষ 
দেখিলেই তাহার হৃদয়ের বহুবিধ তাব হইতে আরম করিয়া তাহার জীবনের 
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২ পঃ গৌধ, ১৩১৪।]  আীশীরামকুঞ্চরিত। ৩৮৯ 


সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিতেন। সমাগত লোকদের প্রায় সকলেই কলি- 
কাত। নিবাপী, এবং তাহাদের অধিকাংশ লোকেরই এমন অবস্থা নহে 
যে, প্রতিজনে নৌকা বা গভ়ী তাড়া করিযু। দক্ষিণ্শ্বের হইতে স্থ স্থ স্থানে 
প্রত্যাবর্ভন করেন, অথচ পদব্রঙ্গে এতদূর গমন কত্বা বড়ই কষ্টকর, ইহ 
জানিঘাই তিনি ব্যন্ত। ধীহারা যাতায়াতের জন্য নৌকা! নিযুক্জ করিয়! 
অ(সিয়াছেন, তাহাদের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, “ই্যাগ1, এই ছেলে ছুটী 
তোমাদের সঙ্গে নেও না? ভোমাদের নৌকোয় এদের জায়গা হবে না 
কি?” রামরষ্দেব অগ্ররোধ করিতেছেন; সুতরাং নৌকায় স্থান ন। 
থাকিলেও তাহার। আনে, নিশ্চয় স্থান হলে)” বলিয়া স্থান করিয়া লইতেন। 
অবার যিন যাতায়াতের গাড়ী তাড়া কনিয়! আপিয়ছেন, তাহার নিকট 
ঘাঁইয়া ছুই তিন জনকে তাহার সঙ্গে তলিশ।দিষ্েন। এইরূপে সমস্ত 
লোকের বাহাতে গৃহ প্রত্যাবর্তন কোনও একার কষ্ট না হর, তাহাৰ্‌ 
বন্দোবস্ত করিয়া! তিনি নিরপ্ধনের নিকট আগমনপুন্বক তাহার আদ্যোপান্ত 
পরিচয় লইলেন এবং এমনভাবে তাহার এহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, 
যেন নিরঞ্জনের সহিত তাহার বহুক(লের পরিচয় । বলিলেন, "দেখ, 
নিরঞ্ন, ভূত ভূভ' করলে ভূতই হয়ে যাবি, আৰু তগবান্‌ তগবাঁন্‌ কর্‌লে 
ভগবান হবি। তা কোন্ট। হওয়া ভাল ?” নিবগ্রন বলিলেন, “৩1 হলে 
তগবান্‌ হওয়াই ভাল।” এইব্ূপে নিরঞ্জনকে বুঝাইয়া “ভূত নামান? 
কারের সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন; নিরগ্তনও 
তাহ! ভ্য/গ করিতে এতিশ্রত হইলেন। 

অতঃপরু রামকৃঞ্চদেব &নিরঞ্জনের সহিত আলাপে তাহার প্রতি অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট হইয়। কহিলেন, “সন্ধ্য; [হয়ে এল, আজ বাড়ী নাইবা গেলি, এই 
থানেই থাক্‌ না কেন?” নিরঞ্জন সপ্মত হইলেন না। রামককফদেব বারম্বার 
অন্থরোধ করিতে লগিলেন, বলিগেন, “ওরে, এতটা যেতে কষ্ট হবে, 
যাস্নি, থেকে বা।” নিবপ্রন ক্ছিতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে 
বলিগেন, "তবে যাবি তো যা, আবার আসিস্‌, কবে আসবি?” নিরঞ্স 
শীদ্রই আলিবেন বলিয়া তীহার পদধৃলি গ্রহণ পূর্বক গুযস্থান করিলেন। 
কিন্তু তাহার মনে নান| প্রকার আভিনন তাবের উদয় হইতে লাগিল, ভাব- 
লেন, “থেকে গেলে হোত” আবার ভাবিলেন, “না, মামা রাগ করবেন ।” 
মনে আর কোন চিস্তাই নাই,রামকষ্ণদেৰ তাঁহার প্রাণটী জুড়িয়া বসিম্মাছেল। 


৬ 





৬৯৩ উদ্বোধন । [৯ম-_-২২শ সংখা।। 


রপ্ত 


বাটি আপিয়৷ আবার কপে ঠাহার নিকট অ।সিবেন, ইহাই চিন্তা করেন। 
ছুই তিন দিবস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় তাহার নিকট আ।সিয়। উপস্থিত 
হইলেন । রামকঞ্চদেব তাহাকে দ্বারদেশে দেখিবামাত্র দৌড়িয়। গিং 
আলিঙ্গন করিলেন, এবং উঠঃস্বরে ক্রন্ধথন করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলেন, “ওরে নিরঞ্জন, দিন যায় ষেরে, ডুই ভগবান্‌ লা করবি কবে 
দিন যে ধায়, ঈশ্বরকে না লাত করণে সবই যে বৃথা হবেরে। তুই কবে 
তাকে লাভ কঞ্বি বল. । তুই তীর পাদ্পান্স কবে মন বিবি? ওবে, 
আমি তাই তেবে যে অস্থির হয়েছি রে। ওরে নিরঞ্জন, তৃই আর ভূত ভূত 
করিসনি রে। তার চরণে মতি কর্‌ রে, ওরে দিন যায়, তীর চরণে এক 
বার মতি কর্‌ রে, দিন যার রে।” আহার নন জলে নিরঞ্জনের জামা 
কাণড তিগ্য়া গেল! 

বালক নিরঞ্জন অবাক! ভাবিলেন, “একি ! আগার ভগব।ন্‌ লাভ 
হচ্ছে না বলে ইনি এত কাতর কেন? কিআশ্্ধয! ইনিকে?” কিছু 
স্থির করিতে পারিলেন ন|। বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সমুদয় বাণী যেন 
অমৃতময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সে রাত্রি তথ।য় অবঞ্চিতি করিলেন, 
পরদিনও মহা আনন্দে কাটিয়। গেল। এইরূপে ক্রমে তিন দ্বিবস চলিয়া 
গেল। অবশেষে চতুর্থ দিন মাতুলালয়ে এত্যাগমন করিলেন। তাহার 
মাতুল উদ্বিগ্ন হইয়া নাঁন। স্থানে অনুসন্ধান করিয়া তাহার ভাঁগিনেয় কোথায় 
গিয়।ছিলেন, কিছুই তত্ব পান নাই। নিরপ্রন বাটী আপিবামাত্র তাহাকে 
নজরবনদি রাখিবার জন্ক দ্বারবানের উপর আজ্ঞ! দিলেন, এনং কিছু দ্রিন 
পরে তাহাকে পশ্চিমঞ্চলে ,পাঠাইয়। দিলেন। এই বালকের জন্য 
রামকষ্খদেব একদিন ভূমিতে গড়াগড়ি ধিয়া অশ্রবর্ণ করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন, “ওরে নিরঞ্জন, তোর যে অগ্রন নেই বে, তোর যে অঞ্জন নেই 
রে ।” এই জগ্ত তিনি পরে সন্্যাপ গ্রহণ করিলে নিরপ্রন। নন্দ নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন। 

শা ক্রমশঃ | 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব । 

আগামী ১১ই মাঘ, ইংরাজী ২৫শে জান্কয়ারি শনিবার, বেলুড় যঠে 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পুজা ও তছুপলক্ষে ততপরদিন রবিধার 
প্বরিদ্র নারায়ণ'গণেষ সেবা হইবে। 
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অমরনাথ ভ্রমণ । 


জনৈক ব্রহ্মচারী । ] [ পূর্ধবপ্রকাশিতের পর । 


এখানে কাছাকাছি একটী ছে'ট ও একটী খুব বড় ছুইটি কুণগড অছে। 
বড় কুণডটার আয়তন প্রায় ছুই বিঘা হইবে । ছোটটি ছুই তিন কাঠ। মাত্র। 
কুণ্ড ছুইটীই তল হইত্তে উপর পধ্যন্ত চতষ্পার্থে কৃঝ প্রস্তর দ্বার! বাধান। 
পর্বিতগ্ হইতে ছে।ট কুণ্ডের এক প্রান্ত দিয়! বেশে জল বাহির হইতেছে। 
সেই জল বড় কুগকেও পূর্ণ রাখিয়া অপর দিকে বাঙ্র হইয়। ঘাইতেছে। 
বড় কুগুটী প্রায় ৮৯ হাত গভীর হইবে, কিন্ত উহার জল এত স্বচ্ছ যে, তাহার 
তলদেশে একটি ছুঁচি কেলিলেও বোধ হয় দেখিতে পাওয়। যায়। উহার 
মধ্যে অ'নক মৎস্যও ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে-জলের নির্মালতার জন্ 
মনে হয়, যেন উহাদিগেই সংখ্যাও অনায়াসে গণন। করা যায়। এই কুণ্ডের 
জলের আর একটি আশ্চর্য্য গুণ । শ্রীক্মকীলে ইহাৰ জল অতিশয় শীতল; 
এমন কি, লামিয়া আসান করিলে শরীর আড়ষ্ট গ্রায় হইয়! যায়। কিন্তু 
শীতকালে উহার জল বেশ গরম খাকে। সে সময়ে তথাকার লোকের! অন্য 
গরম জলের পরিবর্তে উহাতে স্নান করে। এই জলের পাঁচকত গু৭ও বেশ 
আছে। আমি এখানে অগ্ত সময় ১২১৪ দিন বাল করিয়া পরীক্ষা ঘর! 
উহ! অনুভব করিয়াছিলাম। কুণ্ডে খাবার ফেলিলে বড় মজ। দেখ! যায়, 
মৎপা সকল খাইবার জন্ত ঝণাকে ঝাঁকে দৌড়াইয়। গিয়। খাবার লুট করিয়া 
থায়। 

কুণ্ডের এক প্রান্তে স্্যদেবের মন্দির। এতদেশের লোকের & কুণ্ডকে 
বিখ্যাত ভীর্থবূগে মানে এবং উহাতে পিতৃপিগাদি দেয়। কুগডের নিকটবর্াঁ 
স্থানে বৃহৎ বৃইৎ চনার বৃক্ষ আছে। তাহার নিম্নে যাত্রিগণ আশ্রয় লইয়াছিল। 
প্রসঙ্গক্রমে বনিয়! বাঁখি, অমরনাথের পাওারা যাত্রিগণকে পীড়ন করে না-- 
অল্লেই সন্তুষ্ট হয়। কুণ্ডের অনতিদৃরেই পর্বত গাত্রে ছুইটা পেস্তা গাছ এবং 
উহাতে পেস্তা ফলিয়া রহিয়াছে দেখা গেল। গছ দুইটা মুপলমান 
বাদসাহের স্গয়ে রৌপিত-_শুন! গেল। কাশ্ীরে আর কোথ।ও এ 
গাছ নাই। 

মটল হইতে একটু চড়াই করিয়া গ্রসর হইলে পর্বহগাত্রের উপর কৃষঃ 
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প্রস্তরনির্মিত অতি গ্রাচীন একটি বৃহৎ ভগ্নমন্দিব দেখিতে পাওয়। যাঁয়। প্রবাদ 
-_উচ্থা মুসলমানি আখলের বু পৃর্ে মেঘবাঁহন নামক কোনও হিন্দু রাজার 
সময়ে নির্মিত । এখনও উহা প্রাচীন শিক্পবিদ্য।র উত্তষ নিদর্শন রূপে বর্তমান । 
মন্দিরটি এক্ষণে ভমদশাঘধ পরিণত হইলেও কাশ্ীর মহাবরাঞগ্গ উহা রক্ষার 
জন্তু চেষ্টা করিয়াছেন ভগ্ানস্থাতেও মন্দিরেত্ উচ্চতা প্রায় ৩* ফুট হইব, 
উহার উপর বৃহৎ বৃহৎ পাথর বদাঁন আছ এবং মন্দির গাত্রেও প্রস্তর মুর্ডি 
ও নানাবিধ কারকাধ্য খণ্ডিত অবস্থায় দেখা যাঁয়। মন্দির দার ও ফটক 
বৃহৎ বৃহৎ প্রন্তরণণ্ডে নির্শিতি। মন্দিরে কোনও দেবধূর্তি নাই। এই 
মন্দিরের পার্খে দ'ডাইয়া গ]চীন কালের কত কথা মনে অ|সিল। কালের 
কবলে প্রায় সমস্ত বিলীন হইয়! গিয়াছে, এখন এই ভগ্ন কীর্তি মাত্র তাহার 
সাক্ষ্য দিতেছে । 

মটন হইতে সকলকেই যাঁন, ভারবাহী লোক ও আহার্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ 
করিয়া] লইতে হয়। যানের মদো ঘোড়া! ও গিট ঠু (যাহারা লোক পৃষ্ঠে 
করিয়া লইয়। যায়) পাওয়া যাঁয়। অন্য কোন প্রকীর যান নাই। মেলার সঙ্গে 
কয়েকখান] মুদ্বীর দোকাঁন ও একথাঁনী ময়রার দৌকান যার। তাহাঁভে 
তার্দুশ ভাল আহারীয় পাওয়। যাঁয় না। যোহান্তগীর দ্রব্য বহিবার জন্ঠ 
৭৮ জন লেক ও চডিয়া ষাঁইবার হ্গ্ত একটি ঘোড়া ছিল। পহেলগ্রাম 
পধণস্ত আমিও একটি ঘোঁড়। পাইয়াছিলাম। 

মটনে সমস্ত যাত্রীর সহিত ছুই দিন থ|কিয়। আমর! ২৫শে আবণ শ্রীতঃ- 
কালে সমস্ত যেলার সহিত অমরনাথ|ভিমুখে রওনা হইলাম। ছড়ি পূর্কেই 
রওনা হইয়! গিয়াছিল। ঘোটকপৃষ্ঠে, লোকপৃষ্ঠে ও পৃর্তজে মটন ত্যাগ করিয়া 
জনজোত চলিয়াছে। পথের উভয় পার্খে বর্ষাকাঁলে।চিত হরিছর্ণের বিস্তুত 
শস্যপূর্ণ ক্ষে৪্। শপ্যক্ষেত্রে জলের অভাব নাই? নাঙ্গা কাটিয়া দেওয়ায় এক- 
জমি হইতে অন্য জমিতে জল মুছু মন্দ বহিয়া ষাঁইতেছে । এতদ্দেশজাত বেৌ'ত- 
বৃক্ষ পথের ছুই ধারে শোঁতা করিতেছিল। আমি হটচিত্তে ঘোঁটকপৃষ্ঠে 
কশাঘাত করিরা জনআোত অতিক্রম পূর্বক ্রুতবেগে যাইতে 
লাগিল।ম। 

আমরা অন্যুন ৫ মাইল ধাইয়া এক স্থনে সহশ্রমুখী মহাদেব পাঁইলাম। 
জঙ্গলের মধ্যে এক কাঠের ঘরে প্রায় ছুই হাত উচ্চ একটী শিবলিল্প ! উহার 
গায়ে বহু মখ খোদ বলিয়! উহার নাম সহত্রমুখী হইয়াছে। আমরা এই 
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মহাদেব দর্শন করিয়। আযেশ মোকাম পড়াওয়ের (চ্টর) দিকে রওন! 
হইলাম ও বেল! ১১/১২টার সময়ে তথায় পৌঁছিলাম। মটন হইতে আয়েশ 
মোকাম প্রায় ১১ যাইল। মটন হইতে আয়েশ মোকাম আসিতে আরও 
ছুইটী দেখিবার গিনি আছে। তন্মধ্যে একটা-লম্বোদরী নদীর খাল। প্র 
থাল বাহির করিয়! পাহাড়ের গায়েগাঁয়ে বছদূরে জল লইয়া যাওয়] হইয়াছে । 
দ্বিতীয়টা পর্তগাত্রে নির্মিত একটী বৃহৎ বাঁটী। উহার নাম আয়েশ 
মকাম বা জনক মহল। জনশ্রুতি আছে, উহা মহারাপ্র জনকের ছিল, 
তিনি এ স্থানে বাস করিতেন। এখন উহা মুসলমানের! মসজিদ রূপে 
ব্যবহার করে। 

আজ হইতে যাত্রিগণ ময়দানে থাকিতে আরম্ভ করিল। অমরনাথ দর্শন 
করিয়া পুনরায় মটনে না! অ।সা পধ্ণস্ত এরূপ প্রত্যহ বাহিরেই থাকিতে 
হইয়াছিল। আয়েশ মোঁক।ম চটীর নিকট কেংনও লোকালয় ছিল ন|। 
পাহাড়ের নীচে একটী পতিত জমিতে মেলা বপিয়াছিল। একদিকে পাঠাড়, 
অপর দিকে লম্ষেদরী নদী, আর সকল দিকেই জঙ্গল। নদী প্রথরবেগে 
গ্রবাহিত, জলও অতিশয় শীতল। এখান হইতে আমাদের লঞ্ষোদরী নদীর 
সঙ্গ আরম্ত হইল। 

আমর! এখানে পঁছছিবার অল্পক্ষণের মধ্যে এই বনমধ্যে যেন নগর 
বগিয়। গেল। এখানে গ্রীম্মাধিক্য থাকায়, পাহাড়ে জঙ্গলে ও বৃক্ষ নীচে 
যাহার দেখানে সুধোগ হইল, মে সেই খানেই আশ্রয় স্থান করিয়া লইল। 
কি গৃহস্থ, কি সন্নয।সী, সকলেই ন্বন্ব কাষের্য মহাব্যস্ত দেখ। যাইতে লাগিল । 
ক্রমে ক্রমে মেলাস্থান ধূমে আচ্ছাদিত হইয়। গেল। বোধ হইল, যেন 
কোন মহাধজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে । 

আমরাও শন আহার সমাপন করিলাম । অপরাহ্ণ কালে লোক সকল 
পরম্পর সাক্ষাৎ ও বিশ্রসম্তালাপ করিতে লাগিল। আমরা অ।র কোথাও 
যাই নাই। ছড়ির নিকটেই আমরা ছিলাম ও তথায়ই অনেক লোক 
আসিতেছিল। সন্ধ্যার সময়ে ছড়ির আরতি দর্শন করিয়া তাম্বতে বিশ্রাম 
করিতে লাগিলাম | অন্য হইতে আমাদের তান্বতে পয়ন আরম্ভ হইল। 

২৫শে তাবিখ রাত্রি প্রভাতে বাত্রীদিগের রওনা হইবার মহা ভিড় 
পড়িয়। গেল। যেলা চটিতে পৌছিলে যেমন গোল হইয়াছিল, রওনা 
হইরার গময়েও সেইরূপ হইল। আমাদের জব্যাদি মন্তুরদিগকে দিয়া 
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অ|মরাঁও রওনা হইলাম। ক্রমে আয়েশ যে কাম হইতে বাহির হইয় 
আবার পর্বতমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল।ম। ছুই দিকেই পাহাড়, 
মধ্যে লক্বোদ্ধণী নদী; উহার কিনারে কিনার পথ। কয়েকটি ছোট গ্রাম 
পার হইয়া! ৫ মাইল দূরে গণেশ ঘটে আসিলাম | 

গণেশঘ।ট একটা তীর্থস্থান। লক্ঘোদরী নদীর পরপারে এক গণেশ মুর্তি 
আছে, (বৃহৎ এক পাথর খণ্ডে সিন্দুর লাগান )। উহা এপার হইতেই দেখিতে 
গাওয়া যাঘ। সেখানে ছুই একটী কাঠের বাঁড়ীও দেখিতে গাওয়। গেল। 
শুনিলাম,_এই গণেশের নিকট ছ!গ বলি হয়। লন্বোদরীতে স্নান করিয়] 
পুল পাব হইয়া (নদীর উপর একটী কাঠের পুল আছে) দর্শন করিতে 
লোক যাঁভায়াত করিতেছে। আমরা স্নানান্তে দূর হইতেই গণেশজীকে 
গ্রণামপূর্বক জলযোগ করিয়। পহেল গায়ের দিকে যাত্রা করিলাম । 

গণেশ ঘাট হইতে পহেলগয়ের শেব পর্য্যন্ত ৫ মাইল হইব, নদীর 
দুইধারেই প্রশস্ত উপত্যকা ভূমি। তাহার মধা দিয়াই পথ গিয়াছে। 
ভূণাচ্ছাধিত উপত্যক। ভূমির পরেই বৃক্ষরাজি পরিশোতিত, ক্রমোগত পর্ব ত্- 
শ্রেণী, পর্ধত পাদদেশে দেবদাঁর বৃক্ষের বন। এই স্থান অতি রূমণীয় ও 
শ্বাস্থ্যকর। গ্রীশ্মরকালে উহা! নাতিশীতোঞ্চ বলিয়। ভ্ীপ্ম(বস উপযে!গী | 
এইহেতু এখানে শ্রীয্মের সয় অনেক ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ বাপ করে। দেদদারু 
বনের বহির্দেশ হইতে যদ্দিও তাহাদের বাসস্থান দেখাত পাও যায় না, 
কিন্তু দেবদারু বনে প্রবেশ করিলে তাহাদের অনেক তাবু দেখিতে পাওয়। 
ঘায়; 

তাহারা নিজ নিজ অভিমত স্থানে বহুদূরে দুরে দেবদারু বনে তবু রচন! 
করিয়াছে। তীবুগ্তলিকেও সৌন্দর্যযশালী করিবার চেষ্ট/ কগিতে 
ক্রটি করে নাই। দেখিলে বোধ হয়) যেন কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ 
নাই, সকলেই আপন মনে প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য উপভোগ করিতেছে । 
এখানে তাহাদের একী ছোট হোঁটেল আছে। মেল! যখন পড়াওয়ের 
দিকে যাইতেছিল, সে সময়ে অনেক সাহেব মেম পথের অদূরে দাঁড়াইয়া 
মেলা দেখিতেছিল । পহেলগ্রাম অতি ছোট গ্রাম,মাত্র ১৫।১৬ ঘর মুসলমানের 
বসতি আছে। এই গ্রামের পরে অমরনাথের দ্বিকে আর কোন গ্রাষ 
নাই। ূ 

ৃ সি ক্রমখঃ | 


শ্বীরন্দাবন রামকৃঞ্জ সেবাশ্রম | 


নীলারসময় শ্রীহরির শ্রীবৃন্দাবনধা অতি অপূর্দ লীলাভূমি ! কাঁধগন্ধহীন 
নিত্যপ্রেমের 'উন্মাদিনী সুরভি এখান হইতেই জগতে প্রথম প্রবাছ্ত হইয়| 
ভারতবাসীকে জীবপ্রেম ও জগতপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিল_-পে কত সহশ্র 
ধৎদর পুর্নোপ্ধ কথ।! সেই দিন হইতেই প্রত্যেক হিন্দু নরনারী ৬গবং- 
গ্রেমলীশার সহিত লীলাস্থানকে অভির তাবিয়। হৃদয়ের পুজা! ও ভালবাসা 
ঢালিয়! দিয়। আসিতেছে, এবং মৃত্্যর পরে আীতগবানের শুদ্ধ প্রেমাস্বাদের 
অধিক্কারী হইয় নিভ্যবৃন্দাবনের একপাশ্বে অবস্থান করিবার আশায় 
অনেকে উক্ত লীলাভূমির আশ্রয় গ্রহণ কধিয়। শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর চরণ।র- 
বিন্দ ধ্যানে নিযুক্ত রহিয়াছে। 

অনসত্রবহুল শ্রীবৃন্দীবনে, বাসের অনেক বিষয়ে সুবিধ। থ।কিলেও রোগের 
সময় উপযুক্ত ওষধ পথ্য এবং সেবার অভাবে নিঃস্ব সাধক এবং যাত্রীদের 
অশেষ অস্ুবিধ। ভোগ করিতে হয়। নিতাস্ত অসহায় অবস্থায় বৃক্ষতলে 
বা পথিপার্খে শয়ান মুমুরুবু ব্যক্তির আর্ভশাদ্দ শ্রবণ এখানে বিরল নহে । 
হাদপাতাল একটিও নাই । আবার মৃতব্যক্তির টাক কড়ি আসবাবাদি লইয়া 
পাছে পুলিসহাগগম।য় লিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে গৃহস্বামীরা অনেক সময়ে 
মুযুবুু ভাড়াটিয়াকে গৃহের বাহির করিয়া দিয়া তাহা'দর সহিত সম্পর্কমত্র 
ঝাখিতে কৃন্ঠিত হন । ইহাদের শোচনীয় পরিণাম ভাঁবিলেও হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত 
হয়। উক্ত অভাব মোচনে নিরন্ত থাক। আমাদের কম কলঞ্ষের কথা৷ নহে। 

এ অতাব মোঁচনে কৃতসংকল্প হইয়! কতিপয় সম্থদয় বক্তি ইং ১৯*৭ সাল, 
বিগত জানুয়ারি মাস হইতে শ্রীবৃন্দ।বনে একটি সেবাশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন। 
এ আশ্রমের আয় বায় এবং কার্যকলাপ সন্বন্ধিনী যাণ্াসিক বিবরণীও 
মুদ্দিত হইব্াছে। অর্ধাতাবে কার্য অচলপ্রায় হওয়ায় উক্ত আশ্রম 
এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে শ্রীত্রীরামরূ্ মিশনের অন্তভূত্ত করা হইয়াছে! 
এখন সম্বদয় জনসাধারণের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাহারা যেন উক্ত 
কার্ধ্যটিকে নিজের কার্য জ্রান করিয়া মাসিক চাঁদ বা এককালীন দান, 
যাহার যাহ! সাধ্য, দানে আশ্রমটিকে চিরস্থায়ী করেন। দেয় মুদ্রা বান্মাসিক 
ব্বির্ণী লিখিত ঠিকানায় বৃন্দাবনে, উদ্বোধন আফিস কলিকাতায়, অথব! 
স্বামী বরহ্মানন্দ, বেলুড় মঠ, হাঁওড়ায় পাঠাইলে অন্ুগৃহীত হইব। ইতি-_ 

বিনীত নিবেদক-_পারদানন্দ। 


৬৯৬ উদ্বোধন । [৯য--২হশ সংখ্যা!) 





দুভিক্ষ মোচন কার্য্যে রামরুঞ্ণ মিশন । 


বামকনও নিখনের স্বামী স্বোধানশ ও স্বামী শক্ষরানন্দ সম্প্রতি উড়িস্বা। 
বেশে ছুর্ডিক্ষমৌচনার্থ গিয়াছেন। যাহারা এই কার্যে সাহাষধা করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহারা তাহাদের সাহায্য, ম্যানেজার, উদ্বোন অফিস, ৩ নং 
বোসপাড়া লেন, বাগবাজার পোঃঃ কলিকাতা অথব। শ্বাশী ত্রন্ধাননা, মঠ, 
বেলুড় পোঃল হাওড়।) ঠিকানায় পাঠাইবেন। 


স্পা 


শ্রীরামরু্জ। 


কবে কোন্‌ সুবিমল শাস্ত শুগ্ধযে!গে 

হে সৌম্য! হে ভারতের সাধক সুন্দর! 
জাগ।ইলে প্রাণহীন সুপ্ত ধরণীরে-_ 
ন্নেহের পরশে তব *-নীরব-নিথব 
সুগু-মৌন-বিশ্ববাঁসী জাঁগিল সহসা; 
পুলকে পুজিল সবে ভক্তি অশ্রু তরে 
মায়ের চরণ-পন্ম,__নব-পুণ্য-ছটা 
ভাতিল ধরণীতলে, সম্মিলিত নুক্ে 
উঠিল শতেক কণ্ে শান্ত সাম-গীত। 
পুণ্যের আলোকক্রোত অনস্ত-অস্বরে _. 
আবরিল সুপ্ত-মৌন-পাপ-্লান-ছবি ! 
মুছে দিল বিষাদের অনন্ত তিমিরে। 
আজি শাস্ত_শান্তিময়ী-ধরণী অস্বব্প__ 
তোমারি প্রভাবে, তুমি সাধক সুন্দর! 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিস্তা। 


ভাবী তাঁ | €৩৫ 





বায় না; ইহা নিতান্তই অযোগ্য ভাষণ হইতেছে । এই প্রকার শস্কা হইতে 
পারে না; কারণ এখানে এই প্রকার বলাই ঠিক সঙ্গত হইয়াছে । কি প্রকান্দেঃ 
(ভাহাও ব্লিতেছি। সকল উপনিষর্দেই যখনই পররন্দের নিদেশ কৰু। হইয়াছে, 
তৃখনই “ভাহা স্কূল নহে, তাহ। অপ, নহে” ইত্যাদি বাকোর দ্বার। সকল প্রকান্র 
উপাধির নিষেধ দ্বারাই তাভার স্বরূপ প্রতিপাদন কলা হইরাছে | উহ। তাহ! 
নহে-_এই ভাবে বাত বন্থসমূহের শিষেদ দ্বারাই ভাত। নুঝান সন্তবঃ কাপ্ণ 
সাক্ষা্ভাবে কোন বচনেন দ্বারা তাহ। বুঝান যাইভে পারে না। এখানে 
আঁধার শঙ্কা হইতে পারে যে সে বন্থথাকিতেই পাবে না, যাহা “অস্তি” আছে 
এই কার শবের দ্বান। নিদিষ্ট হয় ন|। যদি তপ্তি এই শের ছারা সেই ডের 
নির্দিষ্ট হইতে পারে না এপ ভর, তাহা হউলেউ (সানির। লইতে ইউবে যে) 
ভাহা নাই । তাহা ছেয় অথচ ভাহা অঙ্তি এই গ্রকীর শের দ্ধার। নিধি হইতে 
পারে না, এইরূপ বাক্যদ্র পরস্পর পিরুদ্ধ। এই প্রকার শঙ্কীও টিকিতে 
গারে না: কারণ সেই ভ্েয় নাউ এই একত্র ' বলা হইতেছে) ন।। কারণ, 
তাচ। “নাই” এইন্নপ জ্ঞানের বিষয় নে | 

ভাষ্য। নন্থ সরীবৃদ্ধঘঃ অস্তিনাস্তিবরান্ধপতী এব। তব্রৈবং সতি 
জ্রেয়মপি 2 ন। স্তাৎ নাপ্ডিবৃদ্ধান্রগৃত প্র তাযব্ষয়ে। 
ব। মা২ং। ন। অতান্দিযুহন উভয়বুদ্ধান্তগ ভগ্রভায়াব্যিন্বহাৎ। যন হি 
ইঞ্দ্রিরগমাং বসন্ত ঘটাদিনং তদগ্ছিবুদ্ধান্রগতগ্রভারবিধয়ে। বা সাৎ নাপ্ডি- 
বুদ্ধানুগতএ্রতাক়বিধুব। বা সাত। উতং তু ভ্রেমনান্িরহ্থেন শন্দৈক- 
প্রমাণগমাত্থান্ন ঘটাদিবছুতয়বৃদ্ধান্থুগ তপ্রভারপিনঘ্ঃ ইভাভো ন সৎ তত নাঁসদ্‌ 
ইত্াচাতে ইতি । যন্তক্তং বিরুদ্ধমুচ্তে জ্ঞেযুং তৎ ন সৎ নাসছ্ুচাতে ইতি। 
ন বিরুদ্ধং “আন্যদেব ত্ধিরিভাদখো অবিদ্বিভাদধি” ইতি শ্রতেঃ।  শ্রুতিরপি 
বিরুদ্ধার্থা ইতি চেৎ_- যথ। যঙ্ঞায় শালামারভ্য “কোহি তদের যগ্ঘযুগ্মিন লোকে 
অন্তি বান বা” ইতি ইত্যেবং ইতি চেৎ। ন বিধিতাবিদিতাভ্ঠামন্ত ₹ক্ষতের- 
বশাবিছ্ছেস্রাথ প্রতিপাঁদনপত্রত্বীৎ্চ। ঘপ্যঘুগ্ষিন ইত্যাদি তু বিধিশেযোহ্থবাদঃ । 
উপপত্তেশ্চ সসদাদিশন্দৈবদ্ধ নোচাতে ইতি সর্দোহি শন্দোইথ প্রকাশনার 
প্রযুক্তঃ আয়মাঁণণ্চ শ্রোতৃতির্জীতিক্রির! গুণসংপন্ধদ্বার্রেণ সংকেত গ্রহণসব্যপেক্ষঃ 
অথং প্রত্যা়রতি, নান্যথ! অনৃষ্টবাৎ। তদ্যথ। গৌর ইতি ব| জাঁতিতঃ, পচতি 
পঠতীতি ব| ক্রিযাতঃ)সুক্লঃ কৃঝ? ইতি ব। শুণতঃ,ধনী গোমান্‌ ইতি ব। সংবন্ধভঃ। 
ন তুত্রঙ্গ জাতিমৎ অতো ন সদাদিশব্দবাচ্যংনাপ গুণভঃ যেন গুগশব্দেন 
হয় গঃ আষাঢ, ৯৩১৪ ।] ৩ উদ্বোধন। ৬৩৭ 


£০৬ শাহকরভাষ্যান্ছুবাদ। 


উচেযেত নিগুণত্বাৎ__নাপি ক্রিয়াশববাচ্যং নিক্টিয়ত্বাৎ “নিষফলং নিক্ষিয়ং শাস্তং” 
ইতি শ্রুতেঃ--ন চ সংবন্ধি একতাঁৎ অন্য়ত্বাৎ অবিষয়ত্বাৎ ন কেনচিৎ শব্দেন 
উচ্যতে আত্মত্বাৎ চ ইতি যুস্তং যতোবাচো নিবর্তত্তে ইত্যাদি শ্রুতিত্যশ্চ ৷ ১২। 
তাব্যান্থবাদ । পুনপর্বার শঙ্ষী হইতেছে যে, যত প্রকার জ্ঞান আছে, সেই 
সকল জ্ঞানই হয় অস্তি (আছে) এই বুদ্ধির সহিত মিলিত কিম্বা ন অস্তি (নাই) 
এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত। তাহাই যদি হইল, তবে এই ছয় (ব্রহ্ম) 
হয় অন্তি এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত যে জ্ঞান, তাহার বিষয় হইবে কিংব। 
নাস্তি এই প্রকার বৃদ্ধির সহিত মিলিত যে জ্ঞীন তাহার বিষয় হইবে । এই 
প্রকার শঙ্কাও ঠিক নহে । কারণ-্রঙ্গ অতীব্দিয়,এইজন্য ভাহ! এই উভয় প্রকার 
বুদ্ধির যধ্যে কোন একটী বুদ্তিরি সহিত মিশ্রিত যে বুদ্ধি, তাহার বিষয় হইতে 
পারে না। যেসকল বন্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর যেমন ঘট প্রভৃতি, তাহারাই হয় 
অন্তি এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত জ্ঞানের গোচর হয় অথব| নাস্তি এই 
প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত জ্ঞানের গোচর হয়। কিন্তু এই ব্রন্ধ স্বরূপ যে 
শ্রেয় তাহা অতীন্দ্রিয় এবং একমাত্র বেদরূপ শব্দ প্রমাণেরই বিষয়। এইজন্য 
ইহা ঘটাদি ইন্ট্রিয়বেদ্য বস্তর ন্যায় এই ছুই প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোনও 
একটা বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে ন1। এই জন্যই বল৷ হইয়াছে, তাহা সৎ ইহাও 
বল! যাঁয় না, তাহা অসৎ ইহাও বল! যাঁয় না। আর একটা কথ। বল! 
হইয়াছিল যে, “ইহ। বিরুদ্ধ বলা হইল (কি বির) বন্ধ ছ্রেয় অথচ উহা! সৎ- 
ও নহে অসৎও নহে”। ইহাঁও বিরুদ্ধ নহে? কারণ ঞ্তিই বলিতেছে যে, সেই 
্রঙ্ধ “বিদ্িতও নহে অবিদিতও নহে” । যি বল, এই শুতির অর্থও বিরুদ্ধ 
(এই প্রকার বিরুন্ধার্থ শ্রুতি আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যীয়) যেমন যন্ছের 
জন্য গৃহ নির্মাণার্ের পর “কে তাহ! জানে যে পরলোকে ইহ! থাকে অথবা 
থাকে না” এই শ্রুতিও সেইরূপ হইবে । এই প্রকার শঙ্ক। করাও ঠিক 
নহে, কারণ এই ফে বিদ্িত হইতেও বিলক্ষণ এবং অবিদ্িত হইতেও বিলক্ষণ 
ইত্যাদি শ্রুতি (ইহা কর্ম প্রকরণের নহে ) অবশ্য বিজ্ঞেয় কোন বস্তর স্বরূপ 
প্রতিপাদন করিতেছে কিন্তু “কে জানে পরলোকে আছে কিনা” ইত্যাদি ব্ূপ 
ষে শ্রুতি, তাহা কর্ম্মবিধির শেষ দ্ুতরাং তাহা (অর্থবাদ বিহিত কর্মের গতি 
বা নিন্দাই অথবা বাক্যের তাৎপর্ম্যার্থ হইয়া থাকে )। সৎ বা অসৎ এই 
সকল শবের দ্বার! যে বর্গ স্বরূপ প্রকাশিত হইতে পারে না, এই প্রকার 
সিদ্ধান্ত যুক্তির দ্বারাও ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে €কি প্রকারে হয়? তাহাও 
শি৩৮ উদ্বোধন । [*য--১১শ সংখ্যা! 
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দেখান যাইতেছে ) অথবোধ করাইবার জন্য প্রযুক্ত সকল শব্দই শ্রোতৃগণের 
কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়। (কি প্রকারে অর্বোধ করায়? ) জাতি গুণ ক্রিয়া 
ও সন্বন্ধ এই কয়টী বস্তর দ্বার পরিস্ছিন্ন শক্তিজ্ঞানের সাহায্যেই অর্থ প্রতিপাদন 
করাইয়া থাকে (এইরূপই দেখিতে পাঁওয়। যায়), অন্ত কোন প্রকারে যে অথ 
বোধ করাইয়া থাকে, এ প্রকার দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। তাহার উদাহরণ 
যেমন গো বা অশ্ব এই সকল শব্দ জাতিবিশিষ্ট বস্ধকে বোধ করাইয়। থাকে, 
পচতি ব। পঠতি এই প্রকারের শব্দগুলি ক্রিয়ার ছ্বার! পরিচ্ছিন্ন বন্তকে বোধ 
করাইয়া থাকে, শুরু বা! কঝ ইত্যাদি শব্দ গুণযুক্ত বস্তকে বোধ করাইয়! থাকে, 
ধনী গোমান্‌ ইত্যাদি শব্দ সনবন্বঘুক্ত বস্তরকে বোধ করাইয়৷ থাকে । ব্রঙ্গের 
কোন জাতি নাই সুতরাং উহা সদাদিশব্দের বাচ্য হইতে পারে না। ব্রহ্ম 
গুণবিশিষ্টও নহে যে, উহ। গুণবাচক শব্দের দ্বার। নির্দিষ্ট হইবে ; কারণ, এক্গ 
নিগুণ (এইরূপই শাস্ত্রে উক্ত হইয়। থাকে ) কোন্‌ প্রকার পরিণামাদি ক্রিয়া- 
ও ব্রন্মে নাই; এই কারণ কোন ক্রিয়। শব্দের বান! যে ত্রদ্মের নিদ্দেশ হইতে 
পারে না; কারণ শ্রুতি বলিতেছে “ব্ঙ্গ নি্ধল; নিষ্ধিয় এবং শান্ত” | কাহারও 
সহিত যে ব্রঞ্ধের সম্বন্ধ আছে, তাহা'ও নহে, কারণ ব্রগ্ধ এক অদ্ধয় অবিষয় এবং 
সকলেরই আত্মা স্ৃতরাং ব্রদ্ধ যে কোন একার শব্দের দ্বারা(সাক্ষাৎ ভাবে/নিনিষ্ট 
হইতে পারে ন। ইহাই যুক্তিযুক্ত । “যাহ। হইতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হইয়| 
থাকে" এইরূপ বহু শ্রুতি দ্বারাও এই প্রকারই সিদ্ধ হইয়। থাকে । ১২। 
সর্বতঃ গাণিপাদং তত সব্বতোইক্ষিশিবোমুখম্‌ । 
সর্ধতঃ ক্তিমল্লোকে সব্বম।রৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 

অন্থয়। তব সর্বতঃ পাণিপাদং সব্জতোইক্ষিশিরোমুখং সব্ধতঃ শ্রতিমৎ 
(সৎ) লোকে সব্ধং আবৃত্য তিষ্উতি ৷ ১৩। 

যূলাম্বাদ । সেই (্রহ্ধ) সকল দিকেই (অনস্ত। হস্ত ও পাঁদযুক্ত,তীহার নয়ন 
মস্তক ও মুখ সকল দ্রিকেই রহিয়াছে, সকল দিকেই তাহার কর্ণ তিনি এই 
বিশ্বের সকল প্রীণিশরীরকেই নিজসতায় আবৃত করিঝ়। রৃহিয়াছেন । ১৩। 

ভাষ্য। সচ্ছব্প্রত্যয়াবিষয়ত্বাৎ শুসন্বাশক্কায়াং ভ্েয়স্ত সব্ধপ্রীণিকরণো- 
পাথিস্থারেশ তদস্তিত্বং প্রতিপাদয়ন্‌ তদাশক্ষানিবৃত্যর্থমাহ-_সর্বতঃ পাণিপার্দং 
সব্ধতঃ পাধয়ঃ পাদাশ্চ অগ্ঠেতি সব্ধতঃ পাশিপাদং তজ্জেয়ং সর্বপ্রাণিকরণো- 
পাধিভিঃ ক্ষেত্র্রানতিত্বং বিভাব্যতে। ক্ষেত্র্শ্চ ক্ষেব্্রোপাধিত উচ্যতে। 
২য় পঃ আবাড়, ১৩১৪1] উদ্বোধন। ৩৩৯ 
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ক্ষেক্ং চ পাণিপাদাদিন্ডিরনেকধা তিন্নয | ক্ষেআোপাধিভেদরুতং বিশেষজাতিং 
মিখ্যেব ক্ষেব্রঙ্ছস্তেতি তদপনররনেন জয়ং উক্তত ন সৎ তৎ নাসছৃচ্যতে ইতি 
উপাপিকতং মিথারূপমপি অন্তিত্বাধিগমীয় জেনধ্মবৎ পলিকল্পা উচাতে সর্দাতঃ 
পাণিপাদং ইন্ভাদি। তথ! হি সম্প্রদাষবিদাত বচনং “অধারোপাপবাঁদাতাং 
নিশ্রপঞ্চং গ্রপঞ্চযতে 1৮ ইতি । সদ্দঞ্জ সব্জদেভীবঘবন্েন গম্যমানাঃ পাঁণি 
পাঁদাদয়ঃ গ্েশক্তিসস্তাবনিষিত্তস্বকার্ধা উতি ক্ধেয়সপ্ভাবে লিঙ্গানি জেয়স্তেতি 
উপচাঁরভ উচাভে। তথা বাখোয়ং অন্ঠৎ। সপ্িতঃ পাণিপাদং তজ্ঙ্গেয়ং 
সর্ধতো রা সর্বত্রাক্ষীণি শিরার্পস মুখানি চ যশ্ত তত সন্দতোহক্ষি- 
শিকোদু ৩ এপতিঃ শ্রথনেন্দ্রিরং তদ্যসা তৎ আতিমৎ লোকে প্রাণিনিকারে 
সবদং আবৃত্য সংব্যপ্য ভিষ্ঠতি স্কিতিং লভাতি। ১৩। 
ভাষ্ানুবাদ। সৎ এই শব্দের দ্বার! যে জন হয়, সেই ভণনের বিষয় ন। 
হওয়ায় ত্রঙ্গ নাই এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে । এই কারণে সকল আ্রাণি- 
নিবহের ইন্দিয়সমূহরূপ উপাধি দবার। সেই বঙ্গের অন্তিহকে আভিপাদন করিয়া 
ও আশক্ক। নিরত্তির জন্য বলিতেছেন যে, *সদ্তঃ পাণিপাদ” সকল দিকে 
যাহার পাণি এবং পাদ্সধৃহ বিদামান, তার নাম “সদ্তিঃ পাবিপাদ” সেই 
রঙ্গন্বরপ ভে বন্কও সন্দভঃ পাঁণিপাদ । সকল প্রকার জীবনিবহেন্ব 
ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বার। আমরু। সকুত্র জীবভাবে বঙ্গের অন্তিত্ব বুঝিয়। থাকি। 
ক্ষেত্রন্বরূণ উপার্তির সঠিত সম্বন্ধ হয় বলিয়াই ত র্ধকে ক্ষেএ্রজ্র বলা যায়,পাপি 
পাঁদ প্রভৃতি নান। অবরব ভেদগ্রবুক্ত ক্ষেত্র ৪ জিন ভিন, সুতা এই ক্ষেত্রবূপ 
ভনির্বচনীয় উপাধিসমৃহেন্ব ভেদ প্রযুক্ত আগ্মাতে যে ভেদ কল্পন| করা যার, 
তাহা মিথা। (ছাড়। আর কি ভহতে পারে?) সেই ক্ষেত্ররূপ উপাধিকে 
অপর্নীত করিয়া সেই ছেয় বন্ধের স্ববপ দেখান হইতেছে যে,ভাঁভ।? সংও নহে 
তাহা অসৎও নহে”, বেবল উপাপি দ্বারা কোনক্ুপে তাহার স্বৰপকে জ্ঞানের 
বিষঘ্ করিবার জগ্তই শিদ্দেশ কর। হইয়াছে যে,“তাহ। সব্বতঃ পাণিপাদ” । এই 
ভাবেই স্ম্প্রদায়বিদ, আচার্ধাগণ বলিন্ন। থাকেন যে, সেই সব্বোপাঁধিশৃন্ঠ 
নিশ্রপঞ্চ ব্রহ্ম, অধ্যারে।প এবং অপবাদের সাহায্যে কোন একারে নিদ্দিষ্ট হইয়। 
থাকে । সকল দেশে সকল কালে সকল দেহের অবরব বলির যত কিছু হস্ত 
পাদ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে- সেই সকল হস্তপাদ প্রভৃতির 
যাহ। কিছু ধারণ ও বিহরথা্ি ব্যাপার, তাহা সকলই ত সেই জীবভাবে দেহ- 
গুবিষ্ট দ্ধের স্ভাবকে শুচন। করিয়া থাকে, এই কারণে ধ সফল ইন্ত্রিয়কে 
৩৪৯ উদ্বোধন । [৯ম--১১শ' সংখ্যা | 
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প্রের ব্রন্মের সত্তার জ্াাপক বলির! কীর্তন কর। হইয়াছে। এই প্রকার 
প্রয়োগকে উপচান্র বলা যায়। অথণৎ্ ইহা সাক্ষা্ভাবে নির্দেশ ন) করি) 
গৌণতাবে নির্দেশ কর হইখাছে। যেমন ভাবে "সব তঃপাণিগদ” এই 
শব্দটার বাখা। কর] হইল, এইক্রপে অন্ত বিশেষণ পদগুপিরও বাখ্য। করিতে 
হইবে। "সর্বতোক্ষিশিরোষুখ” সকলদিকেই যাহার নগ্ন মস্তক এবং মুখ 
সমূহ বিরাজমান রহিয়াছে, তাহাকেই স?তোক্ষিশিরোমুখ বল। যায় | “সব্দতঃ 
শ্রুতিমৎ” যাহান্ন তি অথবত্ শ্রবণেক্তিয় সকল স্কানেই আছে, ভাহাঁকে সব্দতঃ 
শ্রুতিমৎ বলা যাঁয়। এই ভাবে সকল দেহের সকল এদেশ ব্যাপিয়। সেই ছেয় 
বন্ত সপ্ন বিদ্যমান বৃহিষ্বাছে | ১৩। 
স্পেন্ডিয় গুণ[ভাসং সেপ্রিরবিবজ্জি ভম্‌। 
অসন্তং সর্ধভূচ্চৈব শিগু নং 'গুণতোক্ত চ॥ ০৪ ॥ 

অনয়। (তৎ জ্ঞেরং পুনঃ কিংভূতং ?) সন্বোত্রিঘ্বগুণাভাসং সব্রে্রিয়- 
বিবজ্জিতং অসক্তং সপ্বভূৎ্ৎ এব নিগুণং গুণভোক্ত, চ। ১৪ 

মূলাস্থবাদ। (সেই জেন বঙ্গ কি প্রকার? তাহাই পুনর্ধার বল। 
হইতেছে) উহ। জন্দেপ্রিয়গ্রণে প্রতিভাসমান অথচ উহার কোন ইস্রিয়ই 
নাই, উহ কাহারও সহিত সংসঞ্ নহে অথচ উহ! সকল পদার্থকে ধারণ 
করিয়া রহিয়াছে, উহাতে কোন গুণ নাই, অথচ উহ। সকল গুণের 
ভোক্তা 1 ১৪ ॥ 

ভাব্য। উপাধিভূতপাণিপাদদীর্িরাদ্যধারোপণাৎ্ জ্েস্ত তদস্তাশক্ক। 
মা ভূদিভোবমথঠ শোকারন্তঃ | সব্ধেক্িয় গুণাভাপং সদাণি চ তানি ইন্দিয়াণি 
বুদ্ধীক্ত্রিয়কম্মেঞ্রিরাখানি অন্তঃকরণে চ বুদ্দিমনসী জ্ঞেয়োপাধিত্বস্ত তুল্যস্থাৎ 
সব্বেক্জিয়গ্রহণেন গৃহস্তে। অপি চ অন্তঃকরণোপাবিদ্বারেণ এব শ্রোভ্রাদীন।- 
মপ্যুপাধিত্বমিত্যতোহস্তকরণবহিফরণোপাধিভূতৈঃ স্দেন্দ্ির ণৈঃ অধ্যবসায়- 
সংকক্পশ্রবণবচনার্দিভিঃ অবভাসতে ইতি সন্দেস্ত্রিরগুণাভাসং সব্যেশ্ডিয়- 
ব্যাপাবৈবর্ণাপৃতমিব তজ জ্ঞেরমিত্যথঠ | প্ধারতীব লেলায়তীব” ইতি আতেঃ | 
কম্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ম ব্যাপৃতমেব ইতি গৃহাতে ইভাত আহ "সর্দি 
বিবজ্জিতম্” সন্বকক্ষণরহিতমিতাৰ?। অতো ন করণব্যাপারৈঃ ব্যাপৃতং 
তজগ্েয়ং। যন্ত্র অব্ং মন্ত্র "অপাঁপিপাদো জবনোগ্রহীতা, পগ্ঠত্যচক্ষুঃ 
স শুণোত্যকর্ণচ” ইত্যাদি স সর্জেত্্িয়োপাবি গুণানু গুণ্যভজনশক্তিমৎ্ তজ, 
ধ্য পঃ আষাঢ়, ১৩১৪ । ] উদ্বোধন । ৩3১ 
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জেয়ং ইত্যেবং প্রদর্শনাথঃ নতু সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবত্বপ্রদর্শনাথ%। 
অন্ধোষণিমবিন্দৎ ইত্যাদি মন্ত্রাথবৎ তশ্ত মন্ত্স্তাথঃ। যম্মাৎ সর্ধকরণবক্জিতং 
জেয়ং তম্মাদসক্তং সর্বসংশ্রেষবঞ্জিতমূ। যদ্যপ্যেবং তথাপি সর্ধভূচ্চৈব। 
সদাম্পদং হি সর্বং সর্বত্র সদ্বুদ্ধ্যন্ুগমাৎ। ন হি মৃগতৃষ্জিকাদ্ধয়োহপি নিরাম্পদ 
তবস্তি। অতঃ স্ধভৃৎ সর্ধং বিতর্ভীতি। স্যাদিদং চান্তজ জ্রেয়স্য সবাধিগম- 
দ্বারং নিশুণং সন্ধরজক্তমাংসি গুণাঃ তৈবর্জিতং তজ ভেয়ং। তথাপি গুণ- 
ভোক্ত, চ গুণানাং সব্তরজন্তমসাং শব্দাদিদ্বারেণ সুখদুঃখমোহাকারপরিণতা- 
নাং তোক্ত, চ উপলব্ধ, চ তত জেয়ং ॥ ১৪ ॥ 

তাষ্যান্থুবাদ। সেই জ্ঞেয় আত্মা যখন দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধির 
সহিত মিলিত, তখন বাস্তবিক উহ! দেহ প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট অথণৎ জড় ব! 
পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কেন ন অঙ্গীকৃত হইবে 2 এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ 
করিবার জন্য এই শ্লোকটীর আরম্ভ করা হইতেছে । খসর্সেস্দ্িয় গণাভাস” 
শ্রবণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হস্ত প্রস্ৃতি পঞ্চ কর্পোক্দ্রিয় ও মনঃ এবং বুদ্ধি- 
কূপ ছুইটী অন্তঃকরণ মোট এই বারটী ইন্ত্রিয়ই এস্থানে ইপ্রিয় শব্দের অথ; 
কারণ এই কয়টি করণই সেই গ্েয় ব্রন্ষের উপাধি সুতরাং এ সকল ইন্দ্রিয়ই 
এইস্থলে সর্ষেক্দ্িয় এই শব্দটীর প্রতিপাগ্ক অথণহইতেছে। আরও দেখিতে 
হইবে, বহিরিন্দড্িয়গুলিও অন্তঃকরণরূপ মনঃ ও বুদ্ধির সহিত সন্বদ্ধ হয় বলিয় 
আত্মার উপাধি বলিয়। পরিগণিত হয়। সাক্ষাৎ ইহাদের সহিত আত্মার 
কোন প্রকার সম্বন্ষই নাই, অন্তঃকরণকে দ্বার করিয়াই ইহারা আত্মার 
উপাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সন্েন্দ্রিয়ের যাহা কিছু গুণ অর্থাৎ অধ্যবসায় 
ও সংকল্প প্রভৃতি, সেই গুণের দ্বারাই আত্মা ব্যবহার তৃমিতে প্রকাশ পাইয়। 
থাকে অথাৎ আমাদের বোধ হয় যেন আত্ম! সব্ধদ। সকলপ্রকার ইন্দ্রিয় 
ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়। রহিয়াছে। শ্রতিতেও বলিতেছে যে, "সেই আক্ম। 
যেন ধ্যান করে, যেন ইন্জিয় ব্যাপারে ব্যাপ্‌ত হয়” বলিয়া প্রতীত হয়। কি 
কারণে ব্যপৃতের স্তায় বোঁধ হয় অথচ বাস্তব পক্ষে ব্যাপ্ত হয় না? 
তাহার উত্তর হইতেছে এই যে (আত্মা ) “সব্ষেস্ত্িয়বিবজ্জিত” অথাৎ 
সাক্ষাৎ ভাবে আত্মার সহিত করণ বা ইদ্র্িয়নিবহের কোন সম্বন্ধ 
নাই। এই কারণেই আত্ম। করণসমূহের ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইতে পারে 
না। "তাহার হস্ত বা পাদ নাই অথচ তাহা! বেগবান্‌ এবং বস্তগ্রহণ করিয়া 
থাকে ; তাহার চক্ষু নাই কিন্তু সে দেখিয়া থাঁকে ; তাহার কর্ণ নাই কিন্তু সে 
৩৪২ উদ্বোধন। [*ম--১১শ সংখ্য।। 
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শ্রবণ করে” এইরূপ যে একটা মন্ত্র বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও তাৎ- 
পধ্য এই যে__আন্মাতে বাস্তবিক যে গতি প্রভৃতি ক্রিয় আছে, তাহ! নহেঃপ্য়া- 
বান্‌ উপাধির সহিত আধ্যাসিক সন্বন্ধ হয় বলিয়াই আম্মাও ক্রিয়াবানের স্তাত্ব 
বাবহার জগতে প্রতীত হয়। আর একটা মন্ত্রে যেমন আছে, "অন্ধ মণি 
দেখিতে পাইয়াছিল” ইহার অর্থ যেমন করিয়া করিতে হয় অর্থাৎ "অন্ধ যেন 
মণি দেখিতে পাইয়াছিল” ইত্যাদি প্রকৃত মন্ত্রটারও সেই প্রকার ব্যাখ্যাই 
করিতে হইবে । সেই জ্দেয় আত্মাযে কারণে সর্বকরণবঞ্জিত, এই জন্যই 
তাহা "অসক্ত” অর্থাৎ সর্বপ্রকার সংশ্লেষরূপ সংযোগে বিরহিত । যদ্দিও উহ 
সর্ধসঙ্গবর্জিত. তাহা হইলেও উহা! সকল পদার্থের একমাত্র আশ্রয়, উহা! সকল 
বস্তকেই ধারণ করিয়। থাকে । এজগতের সকল বস্তই সেই সৎ (পরযায্মা টকে 
আশ্রয় করিয়! রহিয়।ছে.কারণ সকল বুদ্ধির সঙ্গে সদৃবুন্ধি সর্বদা অনুগত আছে । 
মৃগতৃ্চিকা প্রভৃতি অসৎ বস্তও একেবাৰে অসৎ বুদ্ধির বিষয় নহে. তাহাতেও 
সদৃবুগ্ধি অন্থগত ভাবে হইয়া থাকে (সন্ভতাবকে একেবারে ছাড়িয়া! দিয়। 
আমরা কোন বস্তই ভাবিতে বা বুঝিতে সমর্থ হই ন1) এই কারণে সেই 
সংস্বর্ূপ আয্মা সকল বন্তকেই ধারণ করিষ! রহিয়াছে । এই আরও একটী 
বিশেষণ ভেয় বস্তব শ্বরূপ বুঝিবার পক্ষে অন্থুক্ল; কি সে বিশেষণ 1 "নিগুণ* 
অথচ"গুণভোক্ত৮। গুণ শব্দের অর্থ সত্ব রজঃ ও তমঃ। সেই্ডেয় যদ্যপি এই গুণ- 
ত্রয়বিরহিত, তথাপিও ইহ! গুণতোক্তা অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় দ্বার! সখ 
ছুঃংখ বা মোহরূপে পরিণত এ সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের আত্মাই তোক্ত 
অর্থাৎ উপলব্ধ! _ প্রকাশয়িতা, এই প্রকারই সেই জেয়। ইহাই হইল শ্লোকের 
তাৎপর্বযার্থ। ৯৪ । 





বহিরস্ত্চ ভূতানাং অচরং চরমেব চ। 
সুক্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চাস্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥ 
অনুয়। তৎ ভূতানাং বহিঃ অস্তশ্চ ( বর্ভতে ) তত অচরং চরযেব চ। তৎ 
নুঙ্মত্বাৎ অবিষ্েয়ং তৎ দূরস্থং তৎ অস্তিকে চ ( বর্তুতে )। ১৫। 
মূলান্থবাদ। তাহা ( আত্মা) গ্রাণিগণের বাহিরে এবং ভিতরে বিদ্যমান 
আছে । তাহা স্থিরও বটে গতিশীলও বটে। হুশ বলিয়। তাহা অবিচ্ছেয় ; তাহ! 
দুরস্থও বটে আবার তাহ! নিকটেও রহিয়াছে। ১৫। 
ভাব্য। কিঞ্চ। বহিপ্ক্পর্য্যস্তং দেহং আস্মাত্বেন অবিদ্যাকল্সিতমপেক্ষ্য 
২য় পঃ আবাঢ়, ১৩১৪1] : উদ্বোধন। ৩৪৩ 


€১২ শান্কর ভাষ্যানুবাদ । 





তমেবাবনিং কৃত্বা। বহিরুচ্যতে । তথ। '&তাগাখ্জানমপেক্ষা দেহমেবাবধিং কৃ্ধা 
অন্তরুচ্যতে । বহিরন্তশ্চ ইত্যাক্তে মধ্যে অভাবে গ্রাপ্তে ইদযুচ্যতে অচরং চর- 
মেব চ যস্চরাঁচবং দেহাভাসমপি তদেব ছ্ছেরং যথা! রজ্জসপণভাসং। যদি অচরং 
চরমেব চ ব্যবহারবিষয়ং সব্ধং জ্রেয়ং কিমথ ইদ্মিতি সটৈর্ন বিঙ্গেরং ইতি । 
উচ্যতে সর্ধাভাসং তৎ তথাপি ধ্যোমবৎ স্থপং অতিঃ হুঙ্ষাত্বাৎ স্বেন বূপেন তছ্‌ 
ভ্য়মপি অবিজেরমবিদছষাং। বিদুযাং তু আদৈব ইদং সর্বং বরদ্দৈবেদং সর্বং 
ইতাদি কমাণতো নিত্যং বিজাতং । অবিজ্ঞাততর়া দুরস্থৃং বর্ষসহস্্- 
কোটাপি অবিছ্বাষঞ্রাপাহাৎ। অগ্ডিকে চ তদাত্মন্বাৎ বিছ্ষাং। ১৫। 
ভাষ্যান্ুবাদ। আরও _-(বল। হইতেছে যে) আত্মা! বাহিরে ও অগ্রে 
আছে। ত্বকৃ পর্যাস্ত দেহকে অবিদ্যার কল্পনায় আন্ম। বলির] তিপন্ন হয় । সেই 
দেহকে অপেক্ষ। কর্িয়। সেই দেহকে অবধি স্বন্নপ ধূরিয়। বাহিরে বল। হইয়াছে । 
অর্থাৎ এই আশ্বভাবে গ্রতীত দেহেরই বহিদদেশ এস্কলে বহিঃশন্দটার অথ। 
এইন্ধূপ প্রতাগাস্মাকে অপেক্ষ। করিয়া সেই দেহকে অবধি ধরিয়া! অন্তর ব। 
ভিতর বল! হইয়াছে অথাৎ অন্তঃ-মধ্যে | কাহার ? দেহেব্র | বাহিরে ও অন্তরে 
আছে । তবে কি মাঝামাঝি দেশে আয়। নাই ? এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ 
করিবার জন্য বলা হইতেছে যে,ভাহা চরও বটে অচরও বটে । এই সংসানে যাহ। 
কিছু চরাচর, যাহাতেই আম্মভাব আবোপিত হর, তাহা সকলক্ট আম্মা! । আত্ম- 
ব্যতিরেকে এসংসারে অন্য কোন পদাথ ই সৎ হষ্টতে পারেনা । যেমন রজ্জ নভে 
প্রতিভাত সপ বাস্তবিক বজ্জ,ভিন্ন আর কোন পদার্থ হইতে পাখেনা, সেই 
প্রকাব সেই সৎ আগ্াতে পরিকন্সিত যাখভীয় বস্তই সেই আস্ম। ছাড়া অন্য 
কিছুই হইতে পারে না। যি সেই ত্রগ্ধ চরাঁচর সকলবস্তই হইল,“তবে এই বন্ধ” 
এইভাবে সকলে তাহাকে বুঝিতে পারে না কেন? তাহার উত্তর এই হইতেছে 
যে. ইহ! সত্য বটে যে, সেই জক্স্বর্ূপ আম্মা সকল প্রতিভাসেই স্ফিত হয় ; 
তাহা হইলেও আকাশ যেমন-সর্দব্যাপী হইলেও গুপ্স বলিয়। প্রত্যক্ষ হয় না, সেই 
রূপ সুন্দর বলিয়াই আত্মা স্বীয়রূপে চ্ছে্ হইয়াও অঞ্জেয় হইয়া থাঁকে। অবশ্ঠ যাহার! 
অবিদান্যভাহাদের নিকটেই আত্মা অবিভের কিন্ত যাহারা বিদ্বান অথাৎ তত্বক্ঞ, 
তাহাদের নিকট আত্ম! আজ্মভাবেই সর্বদ1 প্রকাশ পায়। "আত্মাই সকল বস্ত, 
আমর। যাহা কিছু ঝুঝি,ভাহ সকলই ব্রহ্ম" এই প্রকার বেদান্ত প্রমাণের প্রসাদে 
বিদ্বান আত্মরূপ ব্রহ্গকে সর্ধত্র সর্ধস্বরূপেই দেখিয়া থাকে । যাহার। তাহাকে 
বুঝেনা) তাহাদের নিকট আত্মা দূরস্থ অথাৎ ব্য সহজ কোঁটিতেও তাহার। 
৩৪৪ উদ্বোধন । * [ ৯ম--১৯শ-সংখ্য।। 
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আত্মাকে খুঁজিয়। পায় নাঁ। বিশ্বান্গণের কিন্তু আত্ম। তি নিকটে, কারণ, 
তাহারা নিজরূপে আত্মাকে সর্দ1 প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । ১৫। 


শীত 


অবিভক্ত চ ভূতেবু বিতক্তমিব চ স্থিতম । 
ভূততর্তচ তজ জেয়ং গ্রপিষ্ প্রভবিষ্ু চ ॥ ১৬ ॥ 

অন্থয়। জ্ঞেয়ং তত ভুতেষু অবিতক্তৎ বিতক্তমিব চ স্থিতং তৎ ভূততর্ত্‌ 
গ্রসিষুণ প্রতোবিষুণ চ। ১৬। 

যূলানুবাদ। সেই জ্ঞেয় তৃতনিবহের মধ্যে অবিভক্ত অথচ বিতক্কের 
স্তায় অবস্থিত। তাহা ভূতগণের ভর্তা, তাহা বিশ্বকে গ্রাস করে ও তাহাই 
বিশ্বের প্রভবিত| | ১৬। 

ভান্ত। কিঞ্চ অবিতক্তং প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকং ভূতেষু সর্ব- 
প্রাণিযু বিভক্তমিব চ স্থিতং দেহেঘেব বিভাব্যমানত্বাৎ, ভূতভর্ত চ তৃতানি 
বিতন্তীতি তজ ্রেয়ং ভৃততর্ত্‌ চ স্থিতিকালে। প্রলয়কালে গ্রসিষণ গ্রসনশীলং। 
উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণ চ প্রভবনশীলং থা রজাদিঃ সর্পাদে- 
খিথ্যাকল্পিতস্য ৷ ১৬। 

ভায্তান্থবাদ। আরও সেই জ্েয় আকাশের গ্ঠায় সকল প্রাণীতেই 
অবিতত্তভাবে বিদ্যমান্‌ থাকিয়াও ষেন প্রতি দেহ তেদে বিভক্তের ন্ায় প্রীত 
হয়, ইহার কারণ এই ষে দেহেতেই তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । সেই 
ভ্ের় আত্মা জগতের স্থিতিকালে প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া থাকে, প্রলয় 
কালে তাহা সকলকেই গ্রাস করে, আবার সৃষ্টিকালে তাহাই সকল বস্তকে 
সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন প্রক্কত রজ্জ, মিথ্যাকরিত সর্পের উৎপত্তি 
স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সেইরূপ আত্মাই এই অবিদ্বাকল্পিত প্রপঞ্চের 
উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ । ১৬। 





জ্যোতিষামপি তজ্জঞ্যোতিগ্তমসঃ পরমুচ্যতে | 
জ্ঞানং জেয়ং ভ্রানগম্যং হৃদি সর্বস্ত বিষ্টিতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
অবয়। তত জ্যোতিষামপি জ্যোতিঃ (তৎ) তমসঃ পরং উচ্যতে 
(তৎ) জানং (তৎ.) জেয়ং (তৎ) জ্ঞানগম্যং সর্বন্ত হৃদি বিটিতষ্‌ চ। ১৭। 
'মুলা্ুবাদ । সেই আত্মা জ্যোতিঃসমূহেষও গ্োতিঃ; তাহা তযোগুণেরও 
১ম গক-শ্রাবণ। ২৩১৪] ৩ উদ্বোধন। ৰ ৩৬৯ 


৫১৪ শাঙ্করভাধ্যানুবাদ। 





অতীত, তাহাই ( আস্মাই ) জ্ঞান, তাহাই জ্ঞেয়। তাহাই জ্ঞানের ফল, এবং 
তাহাই সকলের জয় মধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে । ১৭। 
তাষ্য। কিঞ্চ সর্বত্র বিদ্যমানং সৎ ন উপলভ্যতে চেৎ জয়ং তম- 
স্তহি। নঃ কিং তি জ্যোতিষামাদিত্যাদীনামগি তজ, জেয়ং জ্যোভিঃ। 
আত্মচৈতন্তজেদাতিষা ইদ্বানি হি আদ্রিত্যাদীনি জ্যোতখংষি দীপ্যন্তে। 
"যেন সুর্যাম্তপতি জ্োতিষেদ্ধ ; “তস্ত ভাস সর্বমিদং বিতাতি” ইত্যাদি 
অতিভাঃ স্থৃতেশ্চেহৈব “যদাদিত্যগতং তেজ” ইত্যাদেঃ। তমসোইঙ্ঞানাৎ 
পরং অস্প ষ্টং উচ্যতে। জ্ঞানাদেঃ ছুঃসম্পাদনবুদ্ধযা প্রাপ্তাবসীদস্য উততস্ত- 
এারখমাহ জ্ঞানমমানিত্বাদি “জ্ঞেরং ক্ষেয়ং যৎ তত প্রবক্ষ্যযমি ইত্যাদিন! 
উক্তম্‌ জ্ঞানগম্যং। জ্কেরমেব জ্ঞাতং সঙ জ্ঞানফলং ইতি জ্ঞান- 
গম্যমুচ্যতে জারমনং তু জ্ঞেয়ং। তদেতৎ ত্রয়মপি হৃদি বুদ্ধ সর্বস্য 
প্রাণিজ।তপ্য বিঠিতং বিশেষেণ স্বিতম্। তই্রৈব হি ত্রয়ং বিভাব্যতে | ১৭। 
ভাষাম্থবাদ। আরও (এই প্রকার শন্তা হইতে পারে থে) যদ্দি এ 
জ্ঞের সব্ধত্র বিদ্যমান অথচ উপলব হয় নাঁ-তাঁহা| হইলে উহ। নিশ্চয়ই 
তমঃ হইবে। এইপ্রকার শঙ্কাও ঠিক নহে, তবে সে বসন্ত কি? তাহাই 
বলিতেছেন যে, তাহা জ্যোতিঃসমূহের অর্থংৎ হুর্য্য চক্র প্রভৃতি দীঞ্ডিময় 
বস্তনিবহেরও জ্যোতি । আত্মন্বরূপ চৈতনোর জ্োতির ছার! গদীপ্ত 
হইয়াই তাহারা প্রকাশ পাইয়া থাকে “ধে জ্যোতির দ্বার! প্রদীপ্ত হইয়। ক্্য্য 
ভাপ প্রদান করে” “*তাহাৰই দীপ্তিতে সকল বস্তু প্রকাশ প।ইয়। থাকে” 
হত্যার্দি প্রকারের বেদবাক্যের দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়া খাঁকে। 
*আদিত্যগত যে তেজঃ এই অখিল শিশ্বকে উদ্তাসিত করে” ইত্যাদি 
স্বতিবাক্যের দ্বার। এই গ্রন্থেও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । সেই জ্ঞেয় 
অভ্ানকপ ভমঃ হইতে পর অর্থাৎ অগ্ঞান তাহাকে স্পর্শ করিতে পাবে 
ঘা! গান অত্যন্ত হুলভি এই ছাবিয়া বপি কোন সাধক মনে মনে অবসন্ন 
হা] পড়ে, তাহ। হৃহলে ভাহার হৃদয়ে জ্ঞানলতের জন্য উৎসাহকে 
শুই বার জন্ত বলা হটভেছে যে, এ ড্রেয়ই জ্ঞান অর্থাৎ অম।নিত্ব 
ভি গত শের নাধনও এ জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন নহে। এ আত্মাই জেয 
'ঘ।2। গেল তাহ। তোমাকে এইবার বলিতেছি” এই প্রকার 'শ্লোকের 
ত্বংরা ভপক্রম করিয়া যে ্েয় বস্তর থরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও এই 
খজ। এই প্রেয়ুই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ এই জ্েয় যখন জ্ঞাত হয়, তখন 
৩৭” উদ্বোধন । [উম-১২শ সংখ্যা । 
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ইহাই জ্ঞানের ফল বলিয়। ব্যবহৃত হইয়া থাকে ভ্গানের বিষয়কে প্রেয় 
কহে। এই জ্ঞান ভ্ঞেয় এবং জ্ঞানফলক্ূপ তিনটী বস্তই সকল প্রাণীর জদসে 
অর্থাৎ বুদ্ধিতে বিঠিত অর্ণাৎ বিশেব ভাবে রূঢ় হইয়। থাকে; কারণ, এই 
তিনটী বিভাগ বুদ্ধিতিই প্রতিভাত হইয়া থাকে । ১৭। 
ইতি ক্ষেত২ তণা জাঁনং জ্ছেমং চোকঃ সমাসতত। 
মদ্তন্তএতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োগপদ্াতে ॥ ১৮ ॥ 
অথয়। ইতি সশাসতঃ ক্ষেত্রং জ্ঞানং গে়ং চ উক্ত মকৃভ্ঃ এত- 
দিজ্ঞয় মন্তাবায় উপপরদ্যাতে। ১৮। 
যুলান্ুবাদ। এই খংক্ষেপে ক্ষেত্র জ্ঞান এবং ভ্ের বস্তর ম্বন্প বল] 
হইল। আমার ভত্ত এই ভিন্টা বহর প্রক্কত স্বকপ ভাল করিয়। বুঝিতে 
পারিলে মন্তাব লাত কিতে অনর্থ হয়। ১৮। 
ভাষা । ষথোক্তার্ধোপসংহারার্ধোহ্য়ং শোক আগভাতে | ইত্যেরং 
ক্ষেত্রং মহাভূতাদিধত্যন্তং ভথা জ্ঞানমমানিত্ব!দি তগ্ান।এদর্শনপর্যয্ত:, 
জ্রেয়ং ৯৮ ছেয়ং যত্তৎ ইত্যাদি তমসঃ পর্মুচাতে টিভি উত্তং সমাসতঃ 
সত্যে।্ঃ। অস্মিন্‌ 


সংক্ষেপতঃ ৷ এভাধান্‌ যব্নেহি বেদ! গীতাখশ্চ উপস রি 
ঈশরে সব্দঞ্জে 


সম্যগদর্শনে কোইধিরিএতে ইতু'চাতে মদৃভক্ঃ 
পধমশ্ডবৌ বান্থদেবে অমর্পিতস্বাস্ভাবঃ বৎ পগ্ভতি শণোতি স্পশতি 
বা সর্ধমেব ভগবান বাসুদেব -জোবংপ্রশা ০ স এতছ্‌ 
বযথোক্জং সম্যগদর্শনং বিগ্ায় 'মভাব।ল' মম ভ।বঃ মদৃভাবও পর্মাস্বভ।বঃ 
তন্মৈ মদৃতাবাষ উপপদাতে মে।স্মং গচ্ছভি | ১৮। 

ভাষ্যান্গবাদ | ষে বিষণ প্রতিপ।দিত হইম্বাছে, তাহারই উপসংহারের 
জন্য এই শ্লোকেব আস্ত করা হইতেছে । এই খক্ষে্র” অর্থাৎ মহাভূত হইতে 
ধৃতি পর্য্যন্ত “জ্ঞান” অমানিত্ব হইতে তত্বস্থানার্থদর্শন পর্য্যস্ত--*জেয়” অর্থাৎ 
খভ্তেয় যাহ! তাহা বলিতেছি” ইত্য।াদ গোক হইতে আন্রশ্ত করিয়। “তমেরও 
পর উক হইয়া থাকে” ইত্যন্ত শোক পর্যযস্ত-_য।হ] বল। হইয়াছে সেই ভ্রেয়। 
এই তিনটি বস্ত বিশয়ে সংক্ষেপতঃ যাহা বল! হইল, তাহাই সকল বেদের 
সার অর্থ এবং গীতারও তাহাই প্রধানতঃ এতিপাদ্য অর্থ; ইহাই এ পর্য্স্ত 
সংক্ষেপে বলা হহয়াছে। এই সম্যগদর্শনে কে অধিকারী ১ এক্ষণে 
তাহাই বলা হইতেছে যে, “মক” আমি পরমেশ্বর সর্মজ্ঞ এবং সকলেরই 
১ম পং হরণ) ১৩১৪1] উদচ্বোধন। ৩৭১ 


৩৮ 
সি 
রি 
মায় 


৫১৬ শাঙ্করভাব্যানুবাদ। 


গুরু এইপ্রকার বাস্থুদেব স্বরূপ আমাতে যে সর্বাত্মতাবকে সমর্পন করিতে 
পারে. অথাৎ যাহ! কিছু দেখা বায়, যাহা কিছু শুনাঁযায় বাধাহা কিছু 
স্পর্শ করু! যায়, তাহ। সকলই বাসুদেব এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে যাহার জ্ঞান 
পরিপক হইয়াছে, সেই মদৃতক্ত, সেই ব্যক্তি এই মছুক্ত সম্যগ দর্শনের তত্ব 
বুঝিতে সমর্থ হয় এবং বুঝিয়া মন্তাব অথাৎ আমার তাব__পরমাঝ্মতাঁবকে 
লাত করিতে পারে। অথাৎ সে যোক্ষ লাত করিয়া থাকে । ১৮। 
প্রক্কৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদ্দী উভাবপি। 
বিকারাংস্চ গণাংশ্দৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসস্তবান্‌॥ ১৯ 

_. অস্থয়। প্রকৃতিং পুরুষ্চ উভাবপি অনাদা বিদ্ধি বিকারান্‌ গুণান্‌ চ 
প্রক্কৃতিসম্ভবান্‌ এব বিদ্ধে। ১৯ | 

মূলান্ুবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুইটীকে অনাদি বলিয়া বুঝ । বিকার 
ও গণসমৃহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বুঝ । ১৯। 

ভাবষ্য। তত্র সপ্তমে ঈশ্বরস্য দ্বে প্রক্কতী উপন্যস্তে-পরাপরে ক্ষেত্ক্ষেব্রজ্ঞ- 
লক্ষণে । "এতদ্যোনীনি ভূতাশি” ইতি চোক্তং। ক্ষেএরক্ষেত্র প্রকৃতি বয়- 
যোনিত্বং কথং ভূতানা মিত্যয়মর্থো হধুনা উচ্যতে | প্রক্কতিং পুঞ্রষং চৈব ঈশ্বর 
প্রক্কৃতী তৌ প্রক্কৃতিপুরুযৌ উতৌ৷ অপি অনাদী বিদ্ধি ন বিদ্যতে আদি- 
ধয়োস্তাবনাদী। নিত্যেশ্বরত্বাদীশ্বরস্য তথ্প্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন 
ভবিতুং। প্রক্কতিত্বয়বত্ধমেব হি ঈশ্বরস্য ঈশ্বপত্বং। স্বাভ্যাং প্ররুতিত্যাং 
ঈশ্বরে! জগছৃৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুত্তে তবে অনাদিমত্যো সংসারস্য কারণং 
ন আর্দী অনাদী ইতি তৎপুকুবসমাসৎ কেছচিত্র্ণয়ন্তি। তেন হি নিত্যেম্বরম্য 
কারণত্বং সিধ্যতি, যদি পুনঃ প্ররৃতিপুরুধাবেব নিত্যো স্যাতাং -তৎ- 
ক্কৃতমেব জগ্রৎ নেশ্বরস্য জগতঃ কর্তৃত্বং। তদসৎ প্রাক প্রক্কৃতিপুরুষয়ো- 
কুৎপত্তেরীশ্রিতব্যাভাবাদীশ্বরস্তা ীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ। সংসারস্য নিনিমিত্বত্বে অনি- 
মেপক্ষপ্রলঙ্গাৎ। শান্ত্রানথক্যপ্রসঙ্গাৎ বন্ধমোক্ষাভারপ্রসঙ্গচচি। নিত্যত্বে 
পুনরীশ্বরস্য প্রকৃত্যেোঃ সর্বমেতছুপপন্ধং ভাবৎ। কথং? বিকারাংশ্চ শুণাং- 
শ্চৈব বঙ্গ্যমাণান্‌ বিকারান্‌ বুদ্ধ্যাদিদেহেজ্দিয়াস্তান্‌ গুণাংস্চ ন্ুখনুঃখমোহ 
প্রত্যয়াকারপরিণতান্, বিদ্ধি দ্বানীহি প্রক্কতিসস্তবান্‌ প্রক্কতিবীম্বরস্য 
বিকারকারণশক্তিস্ত্িগুণাত্মিক। মায়। সা. সংভবে। যেষাং বিরারাপাং গুণানাঞ্চ 
. তান, বিকারান, গুণাংস্চ বিদ্ধি প্রক্কৃতিসন্তবান্‌ প্রক্কতি পরিণাম।ন্‌। ১৯ ১ 
৩৭২ উদ্বোধন [৯ম সংখ্যা) 
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ভাখ্যান্থবাদ। সেই সপ্তষ অধ্যায়ে ঈশ্বরের ছুইটী প্রক্কৃতির কথ! বল! 
হইয়াছে । সেই দুইটী প্রকৃতির নাম পবা] ও অগর1। পক্সাপ্রক্কতিকে 
ক্ষেত্রক্ত এবং অপরাপ্রক্কতিকে ক্ষেত্র বলিয়ও নির্দেশ কর! হইয়াছে । 
পুর্মে আরও একটী কথ! বল! হইয়াছে যে, "ভৃতসমূহও এই পর! 
ও অপরা৷ প্রক্কতি হইতে উৎপন্ন হইন্না থাকে ।” কিব্পপে সেই পরা ও অপর! 
প্রক্কৃতি মহাভূতসমূহের কারণ হয়, তাহাই প্রতিপাদন করাইবা জন্য 
এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। প্রকৃতি এবং পুরুষ ( ক্ষেব্রক্ষ ) এই 
ছইটাই ঈশ্বরের প্রক্কৃতি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি অর্থাৎ 
ইহাদের আদি নাই ত্ুতরাং ইহার্দিগকে অনাদি বল! যায়। যে কারণে 
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নিত্যসিদ্ধ, এই কারণে ঈশ্বরপ্রক্কতিদ্বয়ও নিত্য হওয়াই 
উচিত। প্রকৃতিত্বর আছে বলিয়াই ত ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। যে প্রকৃতিতয়ের 
সাহাযো ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়। থাকেন, 
সেই প্রক্কৃতিগ্থয় অনাদি হইয়।ই সংসারের কারণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ 
ব্য।খ্য। করেন এইক্লপ ধে ”( এই অনাদি শব্দটার যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে 
তাহা ঠিক নহে কিন্ত) অনার্ধি এই শব্দটী নঞ তৎপুরুষ সমাসে নিশশন্ন হইয়াছে 
(ইহ! বহুব্রীহি সমাসে নি্পন্ন নহে) ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, আদি অথাৎ 
প্রথম বা কারণ নহে, তাহাঁকেই অনাদি কহাঁ ষায়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞূপ 
প্রক্কৃতিদ্বয় আদি নহে (অর্থাৎ জগতের প্রথম নহে, ইহারও কার্য্যের 
ধ্যে পরিগণিত তাহা হইলেই ফ্রাড়াইল ষে) প্রকৃতি এবং পুরুষরূপ কার্য্ের 
যে কারণ, সেই ঈর্বর। ইহ] হ্বারা স্থির হইল বে, ঈশ্বরই সকলের আর 
অথাৎ কারণ। বদি প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য হইত, তাহ! হইলে জগতের কারণ 
তাহাবাই হইত । ঈশ্বর তাহা হইলে জগতের কর্তা হইতে পারিতেন না”। 
এই প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, এই প্রকার হইলে এই 
জড়ায় যে, প্রকৃতি ও পুরুষ হৃষ্টি হইখার পূর্বে কোন প্রকার ঈশিতব্য 
বন্ত নাথাকায় ঈশ্বরের তৎকালে ঈশ্বরত্বই লোপ পায় (অথাৎ এই মতে 
ঈশ্বরের নিত্য এ্রশ্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না) আরও এই মতে সংসারের 
পক্ষে অন্য কোন নিমিত্ত ন। থাকায় সর্বদাই থাকিবার সম্ভাবনা ভয়। 
ফলে এই.হুয় বে,জীবের কোন কালে আর মোক্ষের সম্ভাবনা, থাকে না, 
' বন্ধ ও যৌক্ষের প্রতিপাদক শাস্ত্র নিরথণক হুইয়। পড়ে, বদ্ধ মোক্ষেরও, 
কো্গ, প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় প্রক্কত প্রস্তাশে বন্ধ ও. যোক্ষ এই দুইটি 
৪ম গর আপ) ১৬১৪ ।] উদ্বোধঘ। ৩৭৩ 
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সর্ধবাদিশিদ্ধ সিদ্ধান্তের অভাব হইয়া পড়ে (এইরূপ অনেক দোষের 
প্রসর্তি হয় বলিয়া এই নঞ্ততপুরুষ সমাস বীর যত কিছুতেই গ্রহণ করা 
যাইতে পারে ন।)। এদিকে ঈশ্বরের প্রন্কতিদ্ঘয়ও যদি নিত্য হয়, তাহ 
হইলে এই বন্ধ যোক্ষ ব্যবস্থা প্রভৃতি সকঙ্পই উপপন্ন হইতে পারে। 
কি প্রকারে হয় (তাহাই বলা হইতেছে যে) বুদ্ধি হইতে আরম্ত করিয়! 
দেহ ও ইন্দ্রিয় পধ্ণান্ত বিকার, এবং সুখ দুঃখ ও মোহাকারে পরিণত 
গুণসমূহ যাহাদের পরিচর পরে দেওয়! যাইবে, সেই বিকার ও গুণ- 
সমূহ প্রন্কৃতি হইতেই উংপন্ন হইয়াছে বলিয়। জানিও। প্রকৃতি (কাহ।কে 
বল। হায়) ইঈখবের স্ষ্ট্যনৃকূল শক্তি, ইহ] ত্রিগুণাগ্সিকা এবং (শাস্ত্রে 
ইহাকেই )মায়। (বলিয়া থাকে )। সেই মারা ব। প্রকৃতি হইতেই সক 
প্রকার বিকার ও গুণ উৎপন্ন হইয়া! থাকে অথ1২ ইঠ সকলই প্ররুতিরহ 
পরিখাম | ১৯। 
কার্যাকরণকত্তৃত্ে হেতুঃ প্রকৃতিরুচাতে | 
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং তোক্তত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২* ॥ 

অন্থয়। প্রক্কৃতিঃ কার্ম্যকরণকতুত্বে হেতুঃ উচ্যতে পুরুষঃ ( পুনঃ ) সুখ- 
হুঃখানাং তোক্ত,ত্বে হেতুঃ উচ্যতে। ২০। 

যূলান্গবাদ ॥ কার্ধ্য ও করণের কত্ৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ বলিয়া শাস্ত্রে) 
কথিত হয়, পুরুষ কেবল সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে হেতু বলিয়া অতি- 
হিত হয়। ২০ | 

ভাষা । কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্ররুতিসংভবাঃ ?-কার্ধযকরণ- 
কর্তৃত্ে কার্ধ্ং শরীরং করণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ দেহাস্যারন্তকাণি ভূত।নি। 
ভূতানি বিষয়াশ্চ প্ররুতিসন্তবা বিকারা। পুন্বোক্তা ইহ কাধ্যগ্রহণেন গৃহান্তে। 
গথাশ্চ প্রক্কৃতিসম্তবাঃ সুখছঃখযোহাত্মকাঃ করণীশ্রয়ত্বাৎ করণ গ্রহণেন গুহ্যন্তে 
তেধাং কার্যাকরণানাং কর্তৃতং উৎপাদকত্বং যৎ তৎ কার্যকরণকতৃত্বং তন্সিন্‌ 
বার্ধ্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারস্তকত্বেন প্রক্কতিরুচ্যতে | এবং কার্ধা- 
করণকর্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রক্কৃতিঃ। কার্য্যকারণকর্তৃত্বে ইত্যন্মিন অপি' 
পাঠে কাধ্যং যদ যস্য বিপরিণামস্তৎ তস্য কার্য্যং বিকারঃ বিকারি কারণং 
তয়োবিকারবিকারিণোঃ কার্যাকারণয়োঃ কর্তৃত্বে ইতি। অথবা ষোড়শ 
বিকারা কার্য্যং সপ্ত গ্রক্কাতিবিকৃতয়ঃ কারণং তান্যেব চ কার্ধ্যকারণানি উচ্ান্তে 
তেখাং কর্তৃত্থে হেতুঃ প্ররুতিরুচ)তে আরভ্তকহেনৈর | পুরুষস্চ সংসারস্য 
৩%৪ উদ্বোধন! [ ৯যা-১২শ মংখ্য।),. 


ভগবদ্গীত] | ৫১৯ 





কারণং যথা স্যাৎ তছুচাতে পুরুষঃ জীবঃ ক্ষেব্রত্তে। ভোক্তা ইতি পর্য্যায়ঃ | 
স্থখছ্ঃখানাং তোক্ ভোগ্যানাং ভোক্ৃত্বে উপলবহে হেতুরুচ্যতে । কথং পুন- 
রনেন কার্য্যকরণকর্ুত্েন সুখছুঃণয়োঃ ভোক্ৃহেন সংসারকারণতযুচ্যতে ইতি। 
অন্রোচ্যতে। কা্যকরণস্ুখছুংখরূপেণ হেতুফলায্মনা প্ররৃতেঃ পরিণামা- 
ভাবে পুরুষস্য চেতনস্য অসতি তদুপলব,ত্তে কৃতঃ সংসারঃ স্যাৎ। বদ পুনঃ 
কার্ধযকরণস্খছুঃখরূপেণ হেতুফলায্মনা পবিণতয়া প্রকৃত ভোগ্যয়া 
পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য তোক্ত,ত্বেন অবিদ্যারূপসংযোগঃ স্যাৎ তদ! সংসার 
ইতি। অতোষত প্রক্কৃতিপুরুষয়োঃ কাঁধাক রণকর্ৃত্বেন সুখদুঃখতোজত্বেন 
চ সংসারকারণত্মুক্তং তদৃযুক্তং। কঃ পুনরয়ং সংসারোনাম স্থথছুঃখ- 
সংঘোগঃ সংসারঃ পুরুষস্য চ সুখছুঃখ।নাং সংতোক্ত বং সংসারিত্বং ইতি । ২৯1 

ভাঁষ্যান্থুবাদ । সেগুণ ও বিকার কি যাহার। প্রকৃতি হইাতে উৎপন্ধ হত্ব? 
(তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে যে) “কার্ধ্যকরণকত্তৃত্বে” (এই শব্দটির 
অর্থ এই যে) কার্ধ্য (শব্দের অর্থ) দেহ, করণ (শব্দের অথ) শরীরস্থিত 
ত্রয়োদশ প্রকানু করণ (পঞ্চকর্মেন্তিয় পঞ্চজ্ঞানেক্দ্িয় মন অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই 
জয়োদশ ) ইহ। ছাড়া দেহের আরম্তক যে পঞ্চভৃত শবম্পর্শাদি বিষয় এবং 
প্রন্কৃতিসম্তব গুণ এই কয়টী বস্তও যাহা পৃের উত্ত হইয়াছে, তাহা লমুদয়ও 
যে হেতু কাঁ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে _এইজস্য কার্য্ের গ্রহণ করিলে ইহা 
দেরও গ্রহণ করা হয়, সুতরাং এখানকার কার্ধ্য শব্দের অর্থ এই সকল বস্তও 
হইতেছে। প্রকৃতিসম্ভব সুখছ্ঃখমোহাঁয্মক গুণকয়টীাও করণ শব্ের 
দ্বার! পরিগৃহীত হইতেছে। সেই সকল কার্ধা ও করণ সমুহের যে কর্তৃত্ব 
অর্থাং উৎপাদকত্ব সে বিষয়ে প্রক্কৃতি হেতু অথাৎ প্রক্কৃতিই এ সকল বস্থর 
আরস্তক অথাৎ উপাদান কারণ । ফলে দীড়াইতেছে যে, প্রকৃতি কাধ্য ও করণ 
সমুহের কর্তৃত্বূপে সংসারের কারণ। (যদি কোন পুস্তকে ) কাধ্যকারণ-. 
কর্তৃত্থে এই পাঠ থাকে, তাহ। হইলে তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে হইবে যে, 
কাধ্য.অথণৎ ধাহা! যাহার পরিণাম, তাহা তাহার কাধ্য-বিকারই কাধ্য এবং 
বিকারিই কারণ হইয়া থাকে। সেই কার্যা ও কারণ অর্থাৎ বিকার ও 
বিরারি এই দ্বিবিধ পদাথেরই উপাদান বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু । 

: অথবা কাধধ্য শব্দের অথ যোড়শ প্রকার বিকার (যথা একাদশ ইন্জিয় 
এবং পঞ্চ স্থুলভূত ) কারণ শবের অথসপ্ত প্রকার প্রকৃতিবিকৃতি ( যথা-+ 
পঞ্চ সক্্ভূত অহস্কার ও বুদ্ধি ) এই কয়টা পদা ই কাধ্য কারণ শব্ষের অর্থ। 
৯ম পৃঃ'আবণ, ১৩১৪ |] উদ্বোধন । ৩৫ 





৫২৪ শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ। 


সেই কার্ধ্য ও কারণের কর্তৃত্ব প্রক্কতিই [হত অর্থাৎ প্রক্কৃতিই ইহাদের 
আরম্ভক কারণ। পুরুষ কি প্রকারে সংসারের কারখ হইয়া থাকে, তাহাই 
( এক্ষণে ) বলিতেছেন যে, পুরুষ অথাৎ জীব ! ক্ষেত্রঞ্জ এবং ভোক্তা এই ছুইটী 
শব্দের হবারাও জীবের স্বরূপ গ্রতিপাদন হইতে পারে) ভোগ্য-স্থখ ও হুঃখের 
তোক্কৃত্ব অথণৎ তোগের প্রতি হেতু বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয় থাকে । তোক্তত্ব 
শব্দেগ অথ উপলন্ধৃত অর্থাৎ উপলব্ধি বা ভোগ)। এই কার্য্যকব্রণকর্তৃত্ব এবং 
সুখছুঃখভোক্ত-ত্ব এই ছুইটী ব্ূপে সংসারের প্রকৃতি ও পুরুষ কিন্পূপে কারণ হইতে 
পারে? ইহার উত্তর এই যে _-কার্ধ্য বা করণ সুখ বা দুঃখ এই স্থিবিধ রূপে 
অথাৎ হেতুরূপে এবং ফলরূপে ষদি প্রক্কতির পরিণাম না হয় এবং চেতন 
স্বরূপ পুরুষ যদি সেই প্রকৃতির পরিণাধ অর্থাৎ ভোগ্যবস্তর উপলব্ধ! ন! থাকে, 
তাহা হইলে সংসার কিরূপে হইবে? যদি কার্ধ্য করণ ও স্থথ হুঃখনূপ হেতু ও ফল 
ন্ধপে পরিণত প্রকৃতি তোগ্য হয় এবং সেই প্রঃতিবিলক্ষণ পুরুষের সেই ভোগ্য 
প্রক্কৃতির ভোক্ত-ত্বরূপ অনাদি সংযোগ (যাহাকে অবিষ্থা বলা যায়) সিদ্ধ হয়, 
তাহ। হইলেই ত সংসার সিদ্ধ হয়। এই কারণে প্রকৃতি ও পুরুষকে যথাক্রমে 
কাগ্যকরণ কর্তৃত্ব এবং ন্ুখছুঃখভোক্ত্বরূপে সংসারের কারণ বলিয়! 
খে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা স্থুসঙ্গতই হইয়াছে । এই যে পরিদৃহীমান 
সংসার, ইহার স্বরূপ কি ঃ_ সুখ ও দুঃখের ভোগই ত সংসার, এই সুখ ও 
ছঃখের ভোভৃত্বই পুরুষের সংসারিত্ব । ২*। 
পুরুতঃ প্ররুতিস্থোহি ভূঙ.ক্তে প্রক্কৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণ গুণসঙ্গোহস্য সদসদ যোনিজন্মস্থ ॥ ২১। 

অবয়। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (সন) হি (ঘতঃ) প্রকৃতিজান ওুণান্‌ ভুঙ.তে 
€(অততঃ) গুণসঙ্গং ( এব) অস্ত সদসদ োনিজন্মস্থ কারণং। ২১। 

বুঙাহ্ছবাদ। যে কারণে পুরুষ গ্রক্কৃতিস্থিত হইয়্াই প্রন্কতিজাত গুণ- 
পমৃহের ভোগ করেন, এই কারণ (বলিতে হয় যে) গুখসঙ্গই এই পুরুষের 
স্ব! অসঘূ জ্মলাতের, হেতু হইয়া! থাকে । ২১। 

ভাব্য। বৎ পুরজ্মস্ত স্ুথছুঃথানাং ভোতৃত্বং সংসারিত্বং ইত্যুক্জং শুন্য তৎ 
কিং লিশিতবিতাঙ্যতে। পুরুষোভোক্া প্রক্কতিসথঃ প্রফতো অবিভালক্ষণাক্াং 
পরপেণ পরিণতারাং স্থিতঃ প্রর্তিস্থঃ প্রকৃতিযাত্মত্বেন গতঃ ইত্যে- 
তথ হিহঙ্াৎ ত্মাৎ তু্ক্তে উপদ্ততে ইত্যর্ঘঃ। একতিজান্‌ প্রকৃতিতে! 
শু উদ্বোধন! . [মখ১২শ পহখা। 
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জাতান্‌ গুণান্‌ হুখছঃখমোহাকারাভিব্যক্তান্‌ গুণান্‌ সুখী ছুঃঘী মৃঢ়ঃ প্ডিতো- 
ইহং ইত্যেবং। সত্যামপি অবিদ্যায়াং স্ুখছুঃখমোহেষু গুণেধু ভূজ্যমানেষু 
যঃ সঙ্গ আত্মভাব& সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ। “স যথাকামে! 
ভবতি তৎত্রতুর্ভবতি ” ইত্যাদি ঞ্তেঃ। তদেতদাহ-_কাঁরণং হেতুঃ গুণসঙ্গঃ 
গুণেযু সঙ্গঃ অস্ত পুরুষস্য ভোক্,ঃ সদসদৃযোনিজন্মস্থ সত্যণ্চ অসত্যশ্চ 
ঘোনয়ঃ সদসদূষোনয়ঃ সতৃসদূষোনিযু জন্মানি সদসদৃযোনিজন্মানি তেষু 
সদসদৃষোনিজন্ন্থ বিষয়ভূতেষু কারণং গুণসঙ্গঃ ৷ অথব। সদসঘূষোনিজন্মস্থ অস্ত 
সংসারন্ত কারণং গুণসঙ্গঃ ইতি সংসারপদমধ্যাহার্যাং। সদৃযোনয়ঃ দেবাদি- 
যোনয়ঃ অসদ্ভোনয়ঃ পশ্থাদিযোনয়ঃ সামর্ধ্যাৎ সদ্‌সদূযোনয়ঃ মন্তযযোনয়ঃ অপি 
অবিরুদ্ধ। দরষ্টব্যাঃ । এতহুক্তং ভবতি প্রক্ৃতিস্থত্বাখ্যা! অবিদ্ভা গুণেযু চ সঙ্গ 
কামঃ সংসারস্ত কারণং ইতি । তচ্চ পরিবর্ঞনায় উচ্যতে । অস্য চ নিবৃত্তি- 
কারণং জ্ঞীনবৈরাগ্যে সসন্যাসে গীতাশাস্ত্রে গ্রসিদ্ধং। ত্চ জ্ঞানং পুরস্তাছুপন্ত- 
স্তং ক্ষেব্রক্ষেত্রভ্তবিষয়ং । “যজ ভ্তাত্বাইমৃতশ্নতে” ইত্যুক্তঞ্চ। অন্যাপোহেন 
অতন্বন্মাধ্যারোপেণ চ। ২১। 

তাস্তান্থবাদ। সুখ ও ছুঃখের তোক্ত-ত্বই পুরুষের সংসারিত্ব এই যে 
বলা হইল, ইহারও কি নিমিত্ত? তাহার উত্তর হইতেছে যে, "পুরুষ 
ভোক্তা *প্রকৃতিস্থ” অর্থাৎ প্রঃতিকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াই তোগ 
করিতে সমর্থ হয়। এই স্থানে প্রকৃতি শব্দের অর্থ কার্য্য ও কারণ 
রূপে পরিণত অবিদ্ভ।। (কি তোগ করে?) প্রক্কতিজাত গুণসমৃহকে 
ভোগ করে। প্রকৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাকেই প্ররুতিজ বল! 
ঘায়, অর্থাৎ সুখ ছুঃখ বা মোহাঁক।রে পরিণত--অভিব্যক্ত প্রকৃতিই 
প্রক্তিজ গুণ। (প্রক্কতিজ গুণের ভোগ কি প্রকার?) আমি সুখী 
আমি দুঃখী আমি মূঢ় বা আমি পণ্ডিত এই প্রকার ভাবে যে জ্ঞান, 
তাহাই পুরুষের প্ররুতিজাত গুণের ভোগ। এই অবিগ্ভার বর্তমানত! 
দশায় উপভুজ্যমাল সুখ ছুঃখ এবং মোহ রূপ গুণে যে সঙ্গ অর্থাৎ 
আত্মভাব, তাহাই এই সংসারের উৎপত্তির প্রধান কারণ। শ্রুতিও 
বলিতেছে, “সে যে প্রকার কামনা করে, সেই প্রকারই কার্ধ্য করিয়! 
থাকে”্। সেই এই বিষয়টীকে বিশদভাবে বলিতেছেন যে, এই পুরুষের__ 
অর্থাৎ এই সুখ ও হুঃখকে যে ভোগ করে, সেই তোক্তা পুরযের-_সৎ 
ও কনৎ ঘোনিতে যে জন্মলাভ হয়, তাহার কারণ গুণসঙ্গ। এইথানে 
১ম পঃ ভর ১৩১৪1] ৩. উদ্বোধন। ৪৩৩ 
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সংসারে এই পর্দটীর অধ্যাহার করিতে হইবে (অথাৎ এই সংসারে 
সং বা অসৎ যোনিতে যে জন্মলাত হয়, তাহার কারণ গুণসঙ্গ |) দেবা্ছি 
যোনিই--সদ্ঘধঘোনি, পশু প্রভৃতি যৌনি অসদযোনি আর মন্ুষ্যযৌনি সদসঘ- 
যেনি। সদসদ যোনি এই শব্দটার এই প্রকার ব্রিবিধ ব্যাখ্যাই সঙ্গত 
বলিয়া করা যাইতে পারে। এই কথা বল! হইতেছে ষে, প্প্ররুতিস্থৃতা” 
অর্থাৎ অবিদ্ধ। এবং ৭গুণসঙ্গ” অর্থাৎ কাম এই ছুইটা বস্তই সংসারের 
কাঁরণ। ইহা বঙ্গা হইতেছে কেন? এই ছুষ্টটী বস্তকে পরিবর্জন কঠ্তে 
হইবে, এই জন্যই বলা হইতেছে। এষ্ট ছুইটী নিবৃত্তির কারণ হইতেছে 
সন্যাস সহকৃত জ্ঞীন ও বৈরাগা, ইহ। গীতাশাস্কে প্রসিদ্ধ। সেই জ্ঞান 
যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রক্রকে বিষয় করিয়া থাকে, তাহা। পৃর্দেই ব্লা হইয়াছে, 
ইহাঁও বল! হইয়াছে যে, “যাহা জানিয়। মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়|” 
সেই জ্ঞানকে কি উপায়ে লাত করিতে পার! যায়? তাহাকে লাত 
করিবার উপায় অন্যাপো* এবং অতদ্ধশ্বা্ধোপ। (যাহা বঙ্গ নহে অর্থাৎ 
জড় তাহার সত্তার অপলাপ অন্যাপোহ। বর্ষের ধন্ম যে প্রকাশ, সুখ 
ব।নিতাহ প্রনৃতি, তাান্গ আরোপ জড়েতে না কলাই অতদ্ন্মীরোপ 71 ২১। 
উপদষ্টান্ুমন্তা চ তর্ভা তৌক্তা মহেশ্বীবুঃ | 
পরমাজ্বেতি চাপুাজ্গোদেতেশস্মিন্‌ পুরুষ পরঃ। ২৯। 

অন্য়। অশ্বিন দেহে পর$ পুরুষঃ উপদ্রষ্ট। অনুমান্ত। ভরত ভোঁক্তা। মহেশ্বরঃ 
পরমাক্মেতি চ উক্কঃ | ২২। 

মূলাবাদ। এই দেহে যে দেহাঁদি-বিলক্ষণ পুরুষ ( বিদ্যযান রহিয়াছেন ) 
তিনিই উপদ্রষ্টা অনুমন্ত। ভর্তা ভোক্তা মহেশবর এবং পরমায্মা বলিয়া 
উক্ত হইয়া থাকেন । ২২। 

ভাষ্য। তট্ম্তব পুনঃ সাক্ষাৎ নির্দেশ: ক্রিয়তে--উপদ্রষ্টী৷ সমীপস্থঃ সন্‌ 
রষ্টা । স্বয়মব্যাপূতো। যথন্বিগঘজমানেবু যন্জরকর্মব্যাপৃতেযু তটস্থোহন্টোই- 
বাপূতো যঞ্জবিদ্যাকুশলঃ খতিিগ্যজমানব্যাপারগুণদোষাণামীক্ষিতা তছ্ধৎ 
কাধ্যকরণব্যাপারেধু অবাপুতোইন্চোবিলক্ষণন্তেষাং কা্ধযকরণাণাঁং স- 
ব্যাপারাণাং সাষীপ্যেন দ্রষ্টা: উপদ্রষ্টা। অথবা দেহচক্ষুম নোবুদ্ধযাত্বানে! 
ষ্টার তেষাং বাহোরষ্টা দেহস্তত আরভ্য আস্তরতমশ্চ প্রত্যক্সমীপ 
আত্মার! যতঃ পরোহন্তরে। নান্তি ভ্রষ্টট সোইতিশয়সামীপ্যেন ভট্ট ্বাৎ 
৪৩৪ উদ্বোধন । [৯ম--১৪শ সংখ্যা। 
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উপদ্রস্টা স্তাৎ। যজ্ঞে।পদ্রষ্টবদ্বা সবর্ববিষয়ীকরণাদুপদ্রষ্টা। অন্গুমন্ত। চ 
অন্ুমোদ্ধনমন্মননং কুব্বৎসু তৎক্রিয়াস্তথ পরিতোষঃ তংকর্তি। চ অন্ুমস্ত। চ। 
অথবা অঙন্থমন্তা কার্ধ্যকরণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃনোহপি প্ররুস্তইব তদন্থকুলে| 
বিতাব্যতে তেনানুমন্তী। অথব! প্রবৃত্ত।ন্‌ স্বব্যাপারেধু তত্সাঞ্ষিভূতঃ কদ[চি- 
দপি ননিবারয়তি ইতি অনুমন্ত।। ভর্ত। তরণং নাষ দেহেন্দ্রিমমনোবুদ্ধীনাং 
সংহতানাং চৈতন্যাক্মপারার্ধোন নিমিত্তভুতেন চৈভগ্যাভাসানাং ষস্বব্ূপ।- 
বধারণং তচৈ তন্যান্্রতমেবেতি তন্ত। আত্ম! ইত্যুচাতে । ভোক্ত। অনয 
নিতাচৈতনান্বরূপেণ বুদ্ধ সুশদৃঃখমোহাক্মক8 প্রতায়াঃ  সব্ধবিষর়- 
বিষয়ঃ টচতন্যাম্মগ্রস্তাইব জায়মান। বিভক্ত। বিতাব্ন্তে ইতি ভোক্ত। 
আত্ম। ইত্যচাতে | মহেশরঃ সব্বাম্মহ্থা্ শতন্বহাৎ মহান, ঈগ্গরণ্চ ইতি 
মহ্শবরঃ | পরশাম্ম। দেহাদীন।ং বদ্ধান্ত।নাং প্রতাগাম্মহেন ক লিতানামবিদ্যয় 
পরমউপদরষ্টত্বাদ্বি ক্ষণ আ্মেতি পরমান্্র সোহস্তঃ পরমাস্। ইত্যনেন শবন্দেন 
চাপুযুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ ক অসৌ অন্মিন্‌ দেহে পুরুষঃ পরে!হবাক্তাৎ। প্উত্তমঃ 
পুরুষস্নাঃ পরমাস্মেত্যুদাঙ্গতঃ” ইতি যো বক্ষ্যযমাণঃ “ক্ষেত্রন্ং চ।পি মাং 
বিদ্ধি” ইত্যুপন্যন্তে। ব্যাখ্যার উপসংহ্গতণ্চ | ২২ । 

ভাষ্যান্বাদ। সেই পরমাম্বাৰ এক্ষণে সাক্ষাৎ নির্দেশ কর। হইতেছে _- 
£উপদ্রষ্ট।? সমীপে থাকিয়। যে দেখে, ভাহাকেই উপদ্ট। কহে অথচ পে নিজে 
ব্যাপৃত হয় না। যজমান ও খ্ধকি প্রভৃতি ঘে সমর বন্ত+র্খে ব্যাপৃত 
থাকে,সেই ময় অনা একজন যগবিদ্া|কুশশ ব্যক্তি ঘেমণ নিঙ্জে কোন প্রকার 
কার্যে লিপ্ত না হইয়। খত্বিক্‌ ও যজমানের কার্দো গুণ ল। দৌষের দর্শন মাত্র 
করিব থাকে, সেইনপ দেহ ও ইক্সিরসমুহের যে সকল বাপার হইতেছে, 
তাহা নিকটে থাকিয়া আম্মা দেখিয়া থাকে মাণ, কোন কার্ট্যে স্বয়ং লিপ্ত 
হয় না; এই কারণে আত্মাকে উপদ্রষ্টী বল!যার। অথব। (এইরূপ তাবও 
হইতে পারে যে) দেগ, দ্চুঃপ্রন্থতি বহিপিক্ত্িয় মনঃ বুদ্ধি এবং আহ্ম। 
এই কর়টী পদাথ” ই দরষ্ট। বলিয়। ব্যব্গত হ্ধ. ইহাদের মধো দেহ হঈতেছে 
সব্বণপেক্ষ! বাহাড্রষ্টা ৷ সেই দেহ অপেক্ষ। আন্ত দষ্ট। চক্ষুঃ | এই প্রকারে অন্যান 
সকলদরষ্টা হইতে আম্বাই প্রকৃতপক্ষে আর দ্রষ্ট।। যেহেতু আত্ম। সকলেবই 
প্রত্যক্‌ অর্থাৎ সকলেরই অন্তঃস্থিন এবং আতস্ম।, সেইজন্য আগ্। সমীপে থাকিয়া 
অথণৎ আত্মতাবে পাক্ষাৎ অধিঠ্াত। হইয়। সফল বস্তুর দর্শন কবে । এই জন্য 
আত্মাকে উপর্রষ্টা নল। যার । অথবা যাহ। অপেক্ষ। অপিকভ।বে কেহই দেখিতে 
১ম পঃ ভাদ্র, ১৩১৪] - উদ্বোধন । 3৩৫ 


৫২৪ শাহ্কারভাষ্যানুবাদ । 





পায় না, সেই সব্বতিশায়ী আস্তর দ্রষ্টাকে উগত্রষ্টা বলা ধাইতে পারে। 

অথবা যন্ঞকর্মের দর্শকের ন্যায় সকল বিষয়ই আত্ম দেখে মাক্র, এই কারথেই 

আত্মাকে উপদ্রক্ী বল। যাইতে পারে। প্অন্ুমস্তা* অন্ুমনন শব্দের অর্থ অন্ু- 

মোদন অর্থাৎ লোকে কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের সেই কার্য্ের উপর 
যে পরিতোষ, সেই পরিতোষ যাহার হয়, সেই অনুমস্ত। (আত্মাও এই প্রকার 

অন্ুমন্তা) অথব। (অন্ুমস্তা এই শব্দটার অর্থ এইরূপ যে) দেহ ও ইন্দ্রিয় 
সমূহের ব্যাপার নিকরে স্বয়ং কোন প্রকারে ব্যাপৃত না হইয়াও নিজে যেন 
অনুকূল তাবে ব্যাপৃত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়; এই কারণে 
আত্মাকে অন্ুমন্তা বল। যাইতে পারে । অথবা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত 
দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহকে কোন সময়ে নিবারণ করে ন বলিয়া আত্মাকে অন্থুমস্তা 
বলা যাইতে পারে । “ভর্তা” এখানে ভরণ শব্দের অর্থ (এইরূপ করিতে হইবে 
যে) ধদিচ দ্রেহ ইন্ত্রিয় ও মনঃ ইহারা পরস্পর সংহত ও ইহারা জড়, তাহ! 
হইলেও ইহারা চৈতন্যময় আত্মার ব্যাবহারিকক ভোগ সিদ্ধ করিবার জন্য সেই 
চৈতন্তময় আত্মার চৈতন্াভাসে উত্তাসিত হইয়া থাকে ! ইহাদের সেই চৈতন্তা- 
ভাস দ্বার! প্রকাশ করিয়া যে স্বন্পপের অবধারণ আত্মা করিয়! থাকে, সেই 
স্বরূপাবধারণই এখানে তরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । এই প্রকার ভরণ, আস্ম! 
যে হেতু করে, এই জন্য আত্মাকে ভর্ভ। বল! যায় । “ভোক্তা” (আত্মাকে কেন 
ভোক্ত! বলে, তাহার কারণ এই যে) অগ্নির উক্চস্বভাব যেমন সর্ধদাই বিদ্যঘান 
থাকে, সেই প্রকার চৈতন্যই আত্মার নিত্য স্বতাঁণ। এই নিত্যচৈতন্তময় স্বভাব 
বশতঃ আত্ম। বুদ্ধির সুখ ছুঃথ ও মোহ স্বরূপ সর্ববিষয়িণী ব্ৃত্তিকে যেন নিজ 
চৈতন্তপ্রস্ত করাইয়। পৃথকৃতাঁবে বিভক্তাকাঁরে প্রকাশ করিয়া থাকে ; এইজস্ই 
আত্মাকে ভোক্তা বল। যায়। ( আত্মাই )“মহে শ্বর” (কারণ) আত্মা সকলেরই 
আম্মা সুতরাং মহান্‌ এবং আত্মা স্বতন্ত্র সুতরাং আত্মা ঈশ্বর । যে মহাঁন্‌ অথচ 
ঈশ্বর) তাহাকে মহেশ্বর বলা রায়! আত্মাই মহান্ও বটে ঈশ্বরও বটে, এই 
কারণে আত্মাই যহেশ্বর । আত্মাই “পরমাত্মা”?, কারণ, দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যস্ত 
সংঘাত-_যাহা। আত্মারই অবিদ্যার দ্বারা পরিকল্সিত--সেই সংঘাত অচেতন 
হইলেও, অনাস্া হইলেও যে আত্মার চৈতন্যশক্তির প্রভাবে চৈতন্যযুক্ক ও 
“আম্মা” এই তাবে ব্যবহারগোচর হয়, সেই আত্ম] (কে কি কারণে) পরঘাত্মা 
€(ৰল! না যাইবে?) সেই এই সকল বিশেষণ বিশিষ্ট আম্মা এই দেহের মধ্যে 
দেহের সঙ্গে অভিপভাবে ব্যবহারগোচর হইলেও বাস্তবিক এই আত্মাই 

৪৩৬ উদ্বোধন । - [ ৯য--১৪শ সংখ্যা । 


ভগবদ্গীতা। ৫২ 


পরমাত্ম! বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । কোথায় এই আতয্মাই পরষাত্মা বলিয়া 
উক্ত হয়? এই দেহেই উক্ত হয়। সেই আত্ম “পর” অর্থাৎ অবাক্ত হইতে 
“পর” বিলক্ষণ প্উত্তষ পুরুষ (আত্মা এবং সে ) পরও; সেই আত্মাই পরযাত্মা 
বলিয়া উদাহৃত*। এই ভাবেই এই গীতাতে আত্মার পরিচয় পরে দেওয়া 
হইবে। “আমাকেই এই দেহে ক্ষেত্রজ্ত বলিয়া জানিও” এই ভাবে যে 
আত্মার উপক্রম কর! হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই এই ভাবে উপসংহার 
করা হইল। ২২। 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ 'গুণৈঃ সহ। 
সব্থা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ 

অন্বয়। ঘ এবং পুরুধং গুণৈঃ সহ প্রক্কতিঞ্চ বেত্তি সর্ধথ। বর্তযানোইপি সূ 
তুয়ঃ ন অভিজায়তে | ২৩। 

মূলাহুবাদ। যে ব্যক্তি এই আত্ম! এবং সগুণ প্রকৃতিকে এই ভাবে 
জানিতে পারে, ষে কোন অবস্থাতেই বর্তমান থাকিলেও তাহার আর 
এসংসারে জন্ম লাত করিতে হয় না ২৩। 

ভাষ্য। তমেবং যথোক্তলক্ষণমাত্বানং ঘএবং বথোক্তপ্রকারেণ বেত্তি 
পুরুষং সাক্ষাদহমিতি প্রক্কৃতিঞ্চ যথোক্তামবিদ্যালক্ষণাং গুৈঃ স্ববিকারৈঃ 
সহ নিবর্ত্িতাষতাবমাপাদিত।ং বিদ্যয়। সর্বথা সর্দপ্রকারেণ বর্তযানোইপি স 
ভূয়ঃ পুনঃ পতিতেংশ্মিন্‌ শরীরে দেহাস্তরায় নাভিজায়তে নোৎপদ্যতে দেহা- 
স্তরং ন গৃহ্বাতীত্যর্থঃ। অপি শবাৎ কিমু বক্তব্যং সবত্তস্থোন জায়তে ইত্যভি- 
প্রায়ঃ। নন যন্থপি জ্ঞানোৎপত্তযনস্তরং পুনজ্জন্মীভাব উক্তস্তগাপি প্রাক্‌ জানোৎ- 
পস্তেঃ কৃতানা!ং কন্দঈণাং উত্তরকাঁলভাবিনাঞ্চ যানি চাঁতিক্রাস্তানেকন্মকৃতানি 
তেষাঞ্চ ফলমদত্। নাশোন যুক্ত ইতি স্্ন্ত্রীণি জন্মানি | কৃতবিপ্রণাশোহি ন যুক্ত 
ইতি। যথ। ফলে প্রবৃভানামারবজন্মনাং কর্মণাং | ন চ কশ্মণাং বিশেষোইব- 
গম্যতে। তন্মাৎ ক্রিপ্রকারাণি অপি কর্খাণি ত্রীণি জন্মানি আরভেরন, 
সংহতানি বা সব্বাণি একং জন্ম আরতেরন্। অন্যথা কৃতবিনাশে 
সতি: সর্বত্রানাশ্বীসপ্রসঙ্গ--শান্ত্ানর্থক্যং চ স্যাৎ ইত্যত ইদমযুক্তযুক্তং ন 
সতৃয্োৎতিজায়তে ইতি। ন,“ক্ষীয়ন্তে চান্ত কর্মাণি” বন্ধ বেদ বদ্ধৈব 
ভবতি” ণতন্য তাবদেব চিরমিধীকাতুলবৎ সর্বকর্মমাণি প্রদুয়ন্ত্ে” ইত্য।দিশ্ষুতি- 
শতেভ্যঃ উক্তো বিদুষঃ সর্বকর্মদাহঃ | 
১ম পঃ ভার, ১৩১৪1] উদ্বোধন। ৪৩৭ 
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ভাষ্যান্বাদ। সেই এই যথোক্ত প্রকার পুরুষকে যেন ভাবে শাস্ত্রে নির্দেশ 
করা হইয়াছে, দেই ভাবে যেজানে অর্থাৎ আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই ভাবে 
(যে জানে) এবং গুণ অর্থাৎ বিকার সমূহের সহিত অবিদ্যালক্ষণ এই 
প্রকৃতিকেও যে জানে (কি ভাবে জানে?) এই প্রক্কতির বাস্তবিক যে কোন 
সত্তা নাট, বিদ্যাই ইহার বিনাশ করিয়া থাকে, এই ভাবে যে প্রক্কাতিকে জানে, 
সেব্যকি যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সেই সকল অবস্থাতেই 
একবার এই দেহ পতিত হইলে আর তাহার পুনন্বার জন্ম লাভ হয় 
না। অর্থ আর তাহ।র নূতন দে? লাভ করিতে হয় না। এই যে অপি 
শব্দের প্রয়োগ, ইহা! দ্বা্ব। স্থচিত হইতেছে যে, যে নিগ্গের ধর্মে থাকিয়া এই 
প্রকার প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান লাভ কবিতে পারে, তাহার যে অর জন্ম 
লাত হর না,সে বিষয়ে আর অধিক কি বক্তব্য আছে? এইস্থানে এই 
প্রকার শঙ্কার উদয় হইয়া! থাকে ষে, প্যদিও এই স্থানে জ্ঞানলাতের 
পর আর জন্ম হয় ন।”,এই কথ! বল? হইয়াছে, তাহা। হইলেও ভ্ঞানের উৎপত্তির 
পুর্বে এই জন্মেষে সকল কণ্ম কর। ঘায়, জ্ঞানোৎপত্তির পরেও যে সকল 
কর্মের অনুষ্ঠান হয় এবং অতীত অসংখ্যেয় পূর্ব জন্মের অনুষ্ঠিত যে সকল কর্ম 
সঞ্চিত আছে, তাহার। ষে নিজ নিজ ফল তোগ ন| করা ইয়! একেবারে বিধ্বস্ত 
হইবে, ইহা! কখনই যুঞ্চিঙ্গত হইতে পারে ন।। স্থতরাং স্বীকার করিতে 
হইবে, এই তিন প্রকার কর্ম জ্ঞানোতপত্তির পর অন্ততঃ তিনটী জন্ম লাভ 
নিশ্চয়ই করাইয়। থাঞ্চে। কর্ম করিলাম অথচ তাহার ফল ভোগ করিতে 
হইবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যেমন প্রারবকণ্ম যাহা ফল দানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহ! ফল সম্পূর্ণনূপে ভোগ ন। করাইয়া বিনাশ পায় না, 
সেই ন্ধপ এই পৃর্ধোক্ত তিন প্রকার কণ্মও নিজ নিজ ফল তোগ না করাইয়। 
কিছুতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে ন।। এই কন্ধটী ফলদান করিবে আর 
এইটী ফল দান করিবে না, এই প্রকার কর্মের মধ্যে যে একটা! বিলক্ষণতা 
আছে, তাহাতে ত কোন এরমাণ দেখিতে পাওয়। যায় না । স্থতরাং বলিতে 
হইবে ঘষে, এই তিন প্রকার কন্ম জ্ঞানোৎপত্তির পরও তিন্টী জন্ম উৎপাদন 
করিবে অথবা এ ত্রিবিধ কর্ম একব্স মিলিত হইয়া অন্ততঃ একটী জন্মও 
উৎপাদন করিবে । এই প্রকার স্বীকার না করিলে এই প্রকার আপত্তি হয় 
যে, কর্খ করিলাষ অথচ তাহার ফল তোগ হইল না এবং ফলের জন্ট কর্ম 
করিতে যে সকল শাস্ত্রের উপদেশ আছে,'তাহ। নিরর্থক হইয়৷ পড়ে। এই জন্ 
৪৩৮ উদ্বে।ধন। [৯ম--৯৪শ সংখ্যা । 
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ক্বীকার করিতে হইবে যে, এই যে জ্ঞানোৎপত্তির পর্ব আর জন্ম লাত হয় ন? 
বলিয়া! গীত উপদেশ দিতেছে, ইহ! যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে নী”। এই প্রকার 
শন্কা করা ঠিক নহে, কারণ, শুতিতেই বলিতেছে, “বরহধক্ঞানীর কম্্সমূহ ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়” “যে ব্রদ্ধকে জানে সে ত্রহ্মই হয়” প্ষেমন অগ্নিসম্পর্কে তুলরাশি 
দগ্ধ হয়, সেইরূপ ( বক্গজ্ঞানের প্রভাবে )সব্দপ্রকার কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়”। 
এই প্রকার শত শত শ্রুতি দ্বারা ইহ] প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৰজ্ঞপুরুষের 
সকল কর্মই দগ্ধ হইয়। থাকে। 

তাষ্য। ইহাপি চোক্তে। যখৈধাংসি ইত্য'দিন। সবব কম্দাহঃ। বঙ্গ্যতি চ 
উপপত্তেশ্চ। অবিদ্যাক্ামকরেশবীজনিমিত্তানি কন্মীণি ফলারম্তকাণি নেতরাণি 
ইতি তত্র তত্র তগবতোক্জং,_ 

“বীজা ন্তপগ্নযপদগ্ধানি ন রোহস্তি যথা পুনঃ । 
জ্ঞানদগ্ধে তথ। ক্লেশে নায্মা সম্পদ্যতে পুনঃ1৮ ইতি চ 

অন্ত তাবজ্জ্ঞানোৎপত্তখান্তরকালকৃতানাং কর্ণাংও জ্ঞানেন দাহঃ জ্ঞানসহ- 
ভাবিত্বাৎ। ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রারুতানাং অতীতানেকজন্মাস্তর- 
কতানাঞ্চ দাহোযুক্তঃ। ন, সর্বকন্মাণি ইতি বিশেষণাৎ। ভ্ঞানোস্তরকাল- 
ভাবিনামেব সব্বকর্্ণামিতি চেৎ ন সঙ্কোচে কারণাস্থপপত্তেঃ। বস্তু 
যথা বর্তমানজন্মরস্তকাণি কল্মাণি ন ক্ষীয়স্তে ফলদানায় প্রবৃত্তানি সত্ঃপি 
জ্ঞানে তথা অনারব্ধফলানামপি কম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্তঃ ইতি। তদসৎ্। কথং 
তেষাং মুক্তেযুবৎ প্ররৃত্তফলত্বাৎষথ। পুর্্বং লক্ষ্যবেধায় যুক্ত ইবুর্ধন্থষো লক্ষ্যবেধো- 
ভরকালমপি আরব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ভতে এবং শরীরারম্তকং কর্ম 
শবীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেইপি আসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পুব্ববৎ বর্ভতএব। 
সএবেধুর প্রন্বতিনিমিভানারববেগঃ ত্বযুক্তো ধন্ুষি প্রযুযুাংপি উপসংহ্রিয়তে 
তথানারন্ধফলানি কর্মাণি স্থাশ্রযস্থান্তেব নির্বাশীক্রিয়ন্তে ইতি পতিতেহস্মিন্‌ 
বিদ্ষচ্ছরীরে ন স ভূয়োইভিজায়তে ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধং | ২৩। 

তাধ্যান্থবাদ। এই গীতাশাস্ত্রেও “যেমন সমিদ্ধ অগ্নি কাষ্ঠসমৃহকে তম্ম- 
সাৎ করিয়া থাঁকে” ইত্যাদি বাঁক্যের ছ।রা সব্বপ্রকার কন্মের দাহ উক্ত হই- 
য়াছে। এবং এই বিষয়ে আরও বল। হইবে। তাহা ছাড়া ইহাঁতে যুক্তিও 
দেখিতে পাওয়া যায় । অবিদ্যা কাম ও ক্লেশরূপ বীজই ত কম্মের নিমিত্ত। এই 
নিমিত্ত কয়টার সহিত মিলিত হইয়াই কম্মনিবহ জন্মান্তররূপ অঞ্কুরের উৎ- 
পাদন করিয়া থাকে। এই গীতাশাস্ত্রেও তত্তৎস্থানে ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
১ম পঃ তাঁর, ১৩১৪] উদ্বোধন। ৪৩৯ 
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যে, অহঙ্কার ও অভিসদ্ধির সহিত মিলিত হইয়াই কম্মসমূহ ফলের উৎপাদক 
হয়। যে সকল কম্ম এই অহঙ্কার ও অতিসন্ধির সহিত মিলিত হইতে 
পারে না, তাহারা কোন ফলের উৎপাদ্ক হইতে পারে না। অন্ত্রও 
উক্ত হুইয়াছে যে, “যেমন বীজসমূহ অগ্নিপ্রদগ্ধ হইলে আর অন্কুরের 
উৎপাদক হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাদি রেশ যদি একবার জ্ঞানের দ্বার! 
দগ্ধ হয়, তাহা হইলে আর তাহারা আত্মার জন্মলাতের হেতু হইতে পারে না।” 
(এক্ষণে শঙ্ক। হইতে পারে যে) জ্জানের উৎপত্তির পরে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহাদেরই জ্ঞানের দ্বার দাহ হউক, কারণ,তাহার। জ্ঞানের সমকা'লবর্তাঁ । 
এই জন্মে গানোৎপত্তির পুন্বে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং পূর্ববর্তী 
অসংখ্য জন্মেও যে সকল কর্ম অন্ুষ্ঠত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই যে 
ভ্ঞানের দ্বার! দাহ হইনেঃ ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই 
প্রকার শঙ্কা করাও ঠিক নহে, কারণ-_শাস্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ কর! 
হইয়াছে, জ্ঞানাগ্রি সর্ব কর্মের দাহ করিয়া থাকে । যাঁদ বল, এই ষে 
সব্ব শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, ইহার অর্থ যে একেবারে সকল কর্ম 
তাহা নহে কিন্তু জ্ঞানোৎ্পতির পর যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই 
সকল কর্ম্দই এই স্থলে সব্বশবন্দের তাৎপর্ধযাথ। এই প্রকার ব্যাখ্যাও 
ঠিক নহে । কারণ, এই প্রকার ব্যাখ্যা কৰিলে সবর্ব শব্দের অর্থের সক্কোচ 
করিতে হয় । তাহা কেন হইবে? সব্বশবের এই প্রকার অথসঙ্কৌোচে কোন 
প্রকার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া বায় না। আরও একটী কথ বলা হইয়াছিল 
যে,“যেষন বর্তমান জন্মের আরম্ভক যে সকল কর্ম ,তাহার] তাহাদের ফলপ্রদ্দান 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই কারণ তাহারা জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয় না, তাহারা 
জ্ঞান হইলেও নিজ নিজ ফলভোগ করাইয়াই থাকে: সেইক্সপ পুবব জন্মসমূহে 
কৃত সঞ্চিত কর্মরাশিও জ্ঞানের দ্বার! দগ্ধ না হউক । তাহারাও প্রারন্ধ কর্শের 
ন্যায় ফলভোগ করাইয়া তবে বিনষ্ট হইবে। জ্ঞান তাহাদিগকে দঞ্ধ করিতে 
পারিবে না”। এই প্রকার মতও সাধু হইতে পারে না। কারণ, ধন্গুক হইতে 
প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় & সকল প্রারন্ধ কম্মপ ফপদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে সুতরাং 
উহার! ফলদান করিয়াই বিনষ্ট হইবে। যেমন ধন্ছক হইতে অতি বেগে 
যদি একটি শর প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা! হইলে এ শর যেষন বেগবশতঃ লক্ষ্য 
বেধ করিয়াও কিছুক্ষণ অগ্রসর হয় এবং যতক্ষণ উহা ভূমিতে পতিত না৷ 
হয় ততক্ষণ উহার বেগ ক্ষয় হয় না অর্থাৎ এ বেগের ক্ষয় না হইলে 
5৪৬ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৪শ স্ংখ্য।। 
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উঠার ভূমিতে পতন হয় না; এইরূপ ধে সকল কর্ এই বর্তমান শরীরের আর- 
স্তক, ত[০র। শবীরস্থিতিরূপ প্রযেরজনের নিবৃত্ত হইলে ও ঘতক্ষণ সংস্কারন্নপ বেগ 
বিদ্যমান খ|কিবে তঠঙগণ সে পরিতাক্ত শরের ন্যায় কা্ধ্য করিতেই থাকিবে। 

আবার যদি সেই বাণটাতে কোন প্রকার বেগ প্রদান না করা ষায়, 
এবং তাহ] যদি ধনুক হইতে প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহ] হইলে উহাকে ধনুকের 
উপর আরোপিত করিয়াও ধেমন- ইচ্ছা হইলেই উপসংহার কর! ধায়, সেইন্প 
যে সকল কন্ম প্রক্ষিপণ্ত শরের ্যায়ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই_ পর্বজন্ম হইতে 
কেবল জীবকে আশ্রয় করিয়। মাত্র রহিয়াছে, তাহারা জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজ- 
কল্প হইয়া থাকে এবং এই শরীর পতিত হইলে আর বিদ্বানের পুনর্জন্মলাভের 
কারণ হয় না, সুতরাং পুর্বে বল। হইয়াছে যে“সে (বিদ্বান) আর জন্মলাভ করে 
না”, তাহ| ঠিকই বলা হইয়।ছে ইহ। পিদ্ধ হইল 1২৩। 

ধ্যানেনাত্মনি পণ্ঠন্তি কেচিদাস্মীনমাত্বনা । 
অন্ঠে সাংখ্যেন ফোগেন কন্মযে।গেন চাপরে ॥২৪॥ 

অন্ধ । কেচিৎ আত্মন1। আত্মনি আত্মানং ধ্যানেন পত্যন্তি, অন্টে সাঁংখ্যেন 
যোগেন ( আত্মানৎ পশ্যন্তি ) অপরে কম্মযোগেন (আলম্মানং পশ্যস্তি ) 1২৪1 

অনুবাদ । কোন কোন সাধক বিশুদ্ধ আন্তঃকবুণের সাহায্যে ধ্য।নের ছার। 
আব্াতেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে, কেহব! সাংখ্যযেগেরছ্বার! 
(আত্মদর্শন করে) আবার কেহ কন্মযোগেরদ্বারা আত্মদর্শন কবিয়া থকে ।২৪। 

ভাষ্য। অন্রান্্রদর্শনে উপায্ববিকল্পা ইমে ধ্যানাদয় উচ্যন্তে। প্ধ্যানেন* 
ধ্।নং নায শব্দাদিত্যে। বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি ষনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ 
চেতয্লিতরি একা গ্রতয়া যচ্চিন্তনং তদ্ৃধ্যানং। তথ। ধায়তীব বকো ধ্যাপ়তীব পৃথিবী 
ধ্যায়স্তীব পব্বতা ইতুযুপমোপাদানাৎ্, তৈলধারাবৎ সন্ততোইবিচ্ছিনষ্্রত্যয়ো 
ধ্যানংতেন ধ্যানেন আত্মনি বুদ্ধে! পশ্যতি আত্মানং প্রত্যকটৈতন্যং আত্মন! ধ্যান- 
সংস্কতেন অন্তঃকরণেন কেচিদ যেগিনঃ। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন সাংখ্যং 
নাম ইমে সন্বরজন্তমাংসি গুণাময়! দৃশ্ঠাঃ অহং তেভ্যোইস্টঃ তদ্বযাপারসাক্ষি- 
ভূতঃ নিত্যোগুণ বিলক্ষণঃ আত্মা ইতি চিন্তনং এষ সাংখ্যো যোগঃ তেন 
গশ্ঠপ্তি আত্মানং আত্মন! ইতি খর্ততে | কন্মযোগেন কর্ধৈব যোগ ঈশ্বরাপ্প্ণ 
বু্ধয অন্ুষীয়মানং ঘটনক্পং যোগার্থবাদ্‌ যোগ ইত্যুচ্যতে গুণতঃ, তেল 
সন্বশ্তদ্ধিজ্ঞানেৎপত্বিত্বারেণ চাঁপরে ।২৪। 
১মপঃ আঙিন, ২৩১৪।] ৩ উদ্বোধন। ৪৯৭ 
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ভাব্যান্ছবাদ। এই স্থলে আত্মদর্শনের কতকগুলি বৈকল্পিক উপায় দেখান যাই- 
তেছে ধ্যানের দ্বারা” প্ধ্যান” কোহাকে বলে?) শব্দাদি বিষয়নিবহ হইতে শ্রবণ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কয়টীকে মনেতে এবং মনকে আত্মাতে উপসংহ্ৃত করিয়! একাগ্র 
ভাবে বে চিস্তা তাহারই নাম ধ্যান, শাস্ত্রে ধানের উপম] এই তাঁবেই দ্েপান 
হইয়াছে যেমন "ক যেন ধ্যান করিতেছে, পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, 
পর্বত সমূহ যেন ধ্যান করিতেছে! তৈলধারার ন্টায় অবিচ্ছিন্ন মলোরভিই 
ধ্যান সেই ফ্যানের দ্বানু। “আত্মাঙে” অথ বুদ্ধিতে আশ্মদ্বার।--অথ|ৎ ধ্যানের 
দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকপণের সাতাযো কোন কোন যোগী “আত্মাকে” প্রতাক্‌ 
চেতনকে ধর্থন করিয়। খাকে। অন্য কোন কোন যোগী “স।ংখ। যোগের” 
দ্বারা আহ্মাকে আত্ম।র দ্বার] দর্শন করিয়। থাকে । “সাংখ্য (কাহাকে বলে?) 
সত্ব রজ ও তমঃ এই গুণরয় আমার দৃশ্য-আঅ।মি এই গুণত্রয় হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, এবং এই গুপত্রয়ের যাহ। কিছু ব্যাপার আমি তাহারই 
রষ্টা আমি অবিনাশী অপরিখামী এবং আম্মা এই প্রকাৰ শিস্তাই সাংখ্য যোগ । 
সেই সাংখ্যযোগবলে সংস্ক'ত আত্ম অর্থাৎ অন্তঃকরণের দ্বারা, কেহ কেহ 
আম্মাকে দর্শন করিয়। থাকে ইহ! পুনৰ হইতেই অন্ুবুত্ত হইতেছে ।পকন্ম যোগের 
দ্বারা” কম্মই যোগ এই অর্থে কর্ম যোগ (এই শব্দটা ব্াযবঙত হইয়াছে ) 
ঈশ্বরে ফলার্পণবুদ্ধিতে যে কম্মের অনুষ্ঠ।ন করা যায় সেহ কন্মই যোগ, 
যোগ শব্দের অথ” সাধারণ 5ঃ ঘটন। এই প্রকার কণ্মও মোক্ষ ঘটনার কারণ 
সুতরাং ইহাও যোগ । সব্শুদ্ধি এবং জ্ঞানোখপত্তিকে ছ্বারম্বরূপ করিয়া 
প্রক্কৃত পক্ষে এই প্রকার কর্ম পরম্পর।য় যোক্ষের কারণ এইজন্ঠ ইহাকে যোগ 
বল। যায় । অপর যোগিগণ এই প্রকারে কর্মযে।গের ছারা আত্মাকে 
দেখিয়। থাকেন । ২৪। 





অন্যে হেবমজানস্তঃ হ্রত্বাহন্যেত্যউপাসতে । 
তেপি চাতিতরক্ট্যেব মৃত্যুং শ্রতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥ 
অথ্বয়। অন্তে তু এবং অজানস্তঃ অন্যেত্যঃ শ্রুহ্বা উপাসতে শ্রুতিপরায়ণাঃ 
তে ২পি সৃতণাং অতিতরস্তি এব । ২৫। 
সুলান্ুবাদ। অন্য সাধকগণ এই সকল উপায়ের কোন একটাকেও না 
জ!নিতে পারিয়া অপরের নিকট শ্রবণ পূর্বক উপাসন! করিয়া থাকে তাহার! 
যেহেতুক শ্রুতি পরায়ণ এই কারণ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে । ২৫ । 
৪৯৮ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৬শ সংখ্যা। 
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ভাষ্য । অন্যেত্বিতি। আন্যেতু এষু বিকল্পেবু অন্গতরেণাহপ্যেবং যথোক্ত- 
মাত্মানং অর্জানস্তঃ অন্টেতাঃ আচার্য্েভাঃ শ্রত্থা। “ইদমিব চিত্তয়ত” ইতুযুক্তা 
উপাসতে শ্রন্গধান। সন্তঃ চিন্তয়ন্তি। তেইপিচ অতিতরস্তযেব অতিক্রামন্তি এব 
মৃত্যুং যতাযুক্ষং সংপাঁরং ইভোতৎ। হুতিপরায়ণাঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং 
গমনং মোক্ষমার্গপ্ররতৌপরং সাধনং ঘেষাং তে শুতিপরারণাঃ কেবলোপদেশ- 
প্রমাণাঃ ম্বং বিবেকরহিতাঃ ইতাভি গ্রায়ঃ। কিমু বঞ্ুব্যং প্রমাণং প্রতি- 
স্বতন্ত্র বিবেকিনোমৃত্যুামতিতরস্তি ইতি অভি গ্রায়ঃ। ২৫। 

ভাষ্যাগ্রবাদ। অন্যেতু ইতা।দি গোকের অর্থ। অন্য বাক্তিগণ এই 
পুরোক্ত বিতিএপ্রকার উপায়কয়টার মধে।কো।ন একটী পায়ের দ্বার! 
যথোক্ত আত্মার স্বরূপ জানিতে সমর্থন। হইর। আচার্ধাগণের মুখে শ্রবণ ক রয়া, 
অর্থাৎ “তোমরা এই প্রকার চিন্তা কিতে থাক” এইঞ্পে উপদিষ্ট হইয়া 
উপাসন] করিয়। থাকে অর্থাৎ শ্রদ্ধাপর হইয়া সেই উপেদেশান্গসারে চিন্তা 
করিতে থাকে । তাহারাও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুযুক্ত সংসারকে অতিরুমণ করিয়া 
থাকে । (কারণ) তাহার! “ঞ্রতিপরায়ণ” শ্রুতিশন্দের অর্থ শ্রবণ (আচার্য্যের 
উপদ্েশবাক্যই যাহাদের “পর” প্রধান “অয়ন” গমম অর্থাৎ মোক্ষমার্ণ- 
প্রবৃত্তিতে প্রকৃষ্ট সাধন-__হইয়। থাকে তাহাই শ্রুতিপবাষণ-_অর্থাৎ তাহ।দের 
শোন প্রকার আশ্মপ্রমাণের উপর নিভ নাই -কিন্তু আচার্য্য যাহা বলিয়া 
দিবেন__তাহারা তাহাই সার বলিয়। গ্রহণ করিয়া থাকে- আত্মীয় বিবেকের 
প্রতি তাহাদের বিশ্বীস নাই, এন্ঠ প্রকার ব্যক্তিগনও ঘথন মৃত্াৎ্ক অতিক্রমণ 
করিতে সমর্থ হয়, তখন যাহার। বিবেকবন্‌ প্রমাণপিধয়ে যাহাদের সম্পূর্ণ 
রূপে শ্বাধীনতা আছে তাহার। যে মৃত্যুকে আতিক্রমণ করিবে ইহ! আর আধক 
কি বল। যাইবে ২৫ | 

যাবৎ সঞ্জার়তে কিপ্চিৎ সরধূস্কাবণজঙ্গমং | 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তাদ্ধদ্ধি ভরতর্ধভ ॥* ৬ 

অন্বয়। হে ভরতর্যভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্বাবরজন্গম- সন্দং জ।য়তে তৎ 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রগুস'যোগাৎ (এব জায়তে। ইতি বিদ্ধি ২৬ 

মূলানুবাদ। হে তরতকুলশ্রে, স্থাবর ও জঙ্গম যাহ! '্ছ বন্ত উৎপন্ন হয়- 
তাহ! সকগ্ট*এই ক্ষেত্র ও ক্ষেএ্জের সংবোগ হইতেই হইয়। যাকে 1১৬ 

ভাষ্য। ক্ষেত্রতলখরৈকহবিবগং জান মোনসাবনূং ধঙ্জ জোত্াগশ ৮5 
১ম পঃ আখিন, ১৩১৪1] উদ্বোধন । 


৫৩২ শক্করভ।ষ্যানুবাদ। 





ইত্যুক্তং তৎ কম্যাদ্ধেতোরিতি তদ্ধেতুপ্রদর্শনার্থং ক্লোক আরত্যতে | ষাবৎ 
যৎকিঞ্চিৎ সংজায়তে সমুৎপদ্াতে সন্থং স্তর কিমবিশেষেণ ইত্যাহ স্থাবরজগ মং 
স্থাবরং জঙ্গ মঞ্চ ক্ষেত্রক্ষে “জ্ঞপংযোগাৎ তজ্জায়তে । ইতোবং বিদ্ধিজ্গানীহি হে 
ভরতর্ষত | কঃ পুনরর়ং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগঃ অভিপ্রেতঃ। ন তাবৎ 
রজ্বেব ঘটস্তাবয়ব সংশ্চেয দ্বারকঃ সংবন্ধবিশেষঃ স যোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজ্ঞস্য 
সম্ভবতি, আকাশবগিরবন্ববস্থাৎ নাপিসমবারলক্ষণঃ তন্তপটঘোরিব ক্ষেত্রক্ষেত্র- 
জ্ঞয়ো রিতরেতরকাধ্যকারণ ভীবানভূযপগম।ৎ ইতি | উচ্যতে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়ে- 
বিষয় বিষয়সিণোভিন্নস্বভাবয়োরিতরেতরতদ্বন্মাধা(সলক্ষণঃ সংযোগঃ ক্ষেত্র- 
কেত্রদম্বরূপবিবেকীভাবনিবন্ধনোরক্জ,শুক্তিকাদীনাং তদ্বিবেক জ্ঞানাভাবাৎ 
অধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংমোৌগবত । সোয়মধ্যাসরূপঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্র্সংযোগা- 
মিথ্যাজ্ঞানলক্ষণঃ ৷ যথাশান্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেব্রজ্লক্ষণ ভেদপরিজ্ঞানপূর্বকং ওাগ- 
দর্শিতরূপাৎ ক্ষেত্রাৎমু্জাদিবেষীক্ষাং যথোক্ লক্ষণং ক্ষেত্রচ্ছং প্র4বতজ্য ন 
সত্তন্নাপছুচ্যতে ইত্যনেন নিরত্তসন্বোপাপিখিশেষং জ়্েং ব্র্গত্বরূপেণ যঃ 
পশ্যতি ক্ষেত্রঞ্চমায়!নিশ্মিতহক্তি স্বগ্ুষ্টবন্ত গন্ধর্ব নগরাদিবৎ অসদেব সদ্দিব- 
প্রতিভাসতে ইত্যেবং নিশ্চিতপি জানো যস্তস্য যথোক্ত সম্যগ্দর্শনবিরোধাৎ অপ- 
গচ্ছতিযিধ্যাজ্ঞানং ভস্য জন্মহেতোরপগমাৎ্। “ঘ এবং বেত্তিপুরুষং প্রক্কতিঞ্ক- 
'গুণৈঃ সহ” ইতানেন বিদ্বান্ভূয়োনাতিজায়তে ইতিযছুক্তং তছুপপন্নমুক্রমৃ।২৬। 
ভাষ্যান্ববাদ। জীব ও পরমেশ্বরের অভেদজ্ঞানই মোক্ষের সাধন ইহ! 
'প্যাহা জানিয়া মোক্ষলাভ কবিতে পারা যায়" ইত্যাদি শ্লোকের ছারা 
বর্ণিত হইয়াছে এই প্রকার সিদ্ধান্ত কেন মানিতে হবে? এই জিঙ্জাসার 
উত্তর দিবার (অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্তের কি হেত তাহাই দেখ|ইবার) জন্য এই 
শ্নোকের আর্ত করা হইতেছে, *্যাবৎ” যাহ। কিছু “সক” বন্ধ সপ্জাত হয় 
অথাৎ উৎপন্ন হয় সেই বস্ত কি তাহাই অবিশেষ ভাবে বলিতেছেন যে “স্থাবর 
জঙগম” স্থাবর এবং জাঙ্গম_-যাহ। কিছুই উৎপন্ন হয়, তাহা সকলই ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রতের সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা তুমি জানিও হে 
ভরতর্যত! এই ষেক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের সংযোগ বলিয়া! দিদ্দিষ্ট.হইল ইহার 
তাধ্প্ধ্য কি? অথাৎ কি প্রকার সংযে।গ এই স্থলে (ভগবানের) অতিপ্রেত ? 
যেমন রজ্জ,র সহিত ঘটের অধয়বসংযেগযূলক পরপর 'সংঘোগ হয়_ ক্ষেত্র 
এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সেই প্রকার সংযোগ কখনই হইতে পারে না, কারণ, আকাশের 
সায় ক্ষেপ্রহেরও ল্চোন প্রকার অবয়ব নই (সুতরাং অবয়ব সংযোগকে ছার 
৫০০ *. উদ্বোধন। [ ৯ম--১৬শ সংখ্যা। 


ভগবদগীত | ৫৩৩ 





করিয়া-ক্ষেন্্ ও. ক্ষেক্রক্ছের সংযোগ কিরূপে হইবে ?)1৯:তত্ত এবং পটের 
যেমন সমবায়রূপ সন্বন্ধ আছে ক্ষেত্র ও গেত্র্ছের মধ্যে সেইংপ্রকার সমবায়- 
রূপ সন্বদ্ধই বে এস্কলে সংযোগ শক্দেরঅর্থ তাহা বল। যায় না কাগণ, তত্ত 
পটের মধ্যে একটী কারণ এবং অপরটা কার্ধ্য এই কার্ধা কারণ ভাব আছে 
বলিষ্াই তন্ত ও পটেন্ব পরস্পর সমবায়রূপ সম্বন্ধ স্বীকুত হয়, ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্রের মধ্যে সে প্রকার কার্যাকারণ গাব রূপ সন্বন্ধ নাই এই কারণ 
উহাদের ষধ্যে পরম্পর সমবার রূপ স্বন্ধ কোন প্রকারেই থাকিতে পারে 
না। এই 'প্রকার, শক্কার উত্তর দেওয়! যাইতেছে যে ক্ষেত্রজ্ ও;কগেত্র বাস্তব 
বিলক্ষণ স্বভাব ক্ষেত্রজ্জ প্র়ং জ্ঞান-স্বরূপ ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয় (ইহাদের মধ্যে 
বাস্তব কোন সংযোগ না খাফিলেও ' পরস্পরের মধ্যে অধ্য।সরূপ যে সম্বন্ধ 
আছে তাহাই এই সংযোগ শবের অর্থ অর্থাৎ ক্ষেত্রঙ্ছের ধর্ম ক্ষেত্রে আরোপিত 
হয় এবং ক্ষেত্রের ধর্ম ক্ষেত্রত্ে আরোপিত হয় তাহ,ছাড়া ক্ষেত্রের তাদাক্থয 
ক্ষেত্রজে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রজের ধয় ও তাদাজ্া ক্ষেতে আরোটি।ত হয় 
এই প্রক।র পরম্পরের স্ববপ ও ধন্মের পরস্পরে যে আরোপ হয় সেই আরোপ 
ব৷ অধ্যাসই ধক্ষত্র ও ক্ষেত্রাঙ্ছর সংযেগ (এই সংযোগই সংসারের কারণ ) 
ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বর্ূপগত বিবেকের অহ্াবই এই সংযোগের কারণ 
যেমন শুক্তি ও বুজতেত্র বিবেক জ্ঞান না থাকিলে শুক্তিতে বজত 
এবং রজতের ধণ্ম আরোপিত হয় (এই ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের পরম্পরাধাপ ও 
সেই প্রকার অবিবেকযূলক ) এই সেই অধ্যাসরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রক্ছ্রের 
সংযোগই মিথ্যাজ্ঞান। শান্ধে যেমন উপদিই হইয়।ছে তদনুসারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র- 
জের স্ব্প'অগ্রে জানিতে হইবে-তাহার পর মুঞ্জনামক তৃণমধ্য হইতে হবী- 
কাকে যেমন পুথক্‌ কর| যায় সেই প্রকার এহ ক্ষেত্র হঠতে ক্ষেত্রজ্জকে পৃথক, 
স্বরূপে বিশ্রাগ করিয়া *্তাহ। সৎ ও নহে তাহ। অসৎ বলিয়।ও শাস্ত্রে কথিত 
হয় না” এইট সকল শান্ধের সাহায্যে সেই সর্বপ্রকার উপাধি হইতে বিনিন্দুক্ত- 
স্বভাব পরব্রহ্ষকে যে ব্যক্তি, দর্শন কবিতে পারে--এবং সেই সঙ্গে এই ষে 
ক্ষেত্র ইহ! মার়ানদ্মিত হস্তী বা স্বপ্ন দুষ্ট গন্ধব্বনগরাদির ন্যায় অসৎ ইহ! 
অসৎ হইলে সতের ন্যায় বিজ্ঞাত হুইয়। থাকে--এই বিশ্বাসের সহিত এই . 
ক্ষেত্রকেও দেখিয়া থাকে, তাহার মিথ্য। ভান একেবারে অপগত হয় কারণ 
তহ্ঞ্জান মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশক, স্ৃতরীং তন্বন্ত,নের উয়ে তাহার মিথ্যা 
জ্ঞান বিলয় গ্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার আব পুনজ্জন্মের কারণও থাকেন সুতরাং 
১২ পঃ আশ্বিন, ১৩১৪ |] উদ্বোধন । ৫০১ 


৫৩৪ শাহ্করভাব্যানুবাদ। 





পষে এই প্রকার গুণসমূহের সহিত প্রক্কততি এবং (সব্ধাগ্ুপ শূন্ত ' জত্মকে 
জানিতে পারে” ইত্যাদি শ্লেকের ছারা হুচিত যে বিদ্বানের মোক্ষ লাভ তাহা 
তাহার পক্ষে সুলত হয় অর্থাৎ সেই ব্যপ্ মোঞ্চ লাত করে, স্থুতরাং বিদ্বান্‌ 
যে আর জন্মলাত করেনা_-এই যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গতই 
হইয়াছে । ২৬। 





সমংসল্েদু ভূতেবু তিন্তঃঃপরমেশ্বরয্‌ 
বিনশাৎ 'বিনশান্তং ধঃ পশাতি সপশতি॥ ২৭ 

অহয়। বনশ্যৎস্থ সদধু ভূতেধু অবিণশানস্তং সমং তিঠন্তং পরমেশ্বরং ষঃ 
গশ্ঠতি স পশ্ঠতি ৷ ২৭। 

যূলা্গবাদ। বিনাশশীগ সকল ভূতেই অবিশাশী এবং সমভাবে বিপ্তঙ্গীন 
পরমেশ্বরকে যে দেখিতে পায়, পেই (প্রকৃততাবে তত্ব ) দশন কনিয় 
থাকে |২৭। 

ভাষ্য । নস ভূয়োহতিজায়তে ইতি সম্যগ দশনস্য ফলং অবিদ্যা্দ 
সংস।রবীজনিবৃত্তিদ্ব।রেণ জন্মাভাব উক্তঃ। জন কারপঞ্চ অবিদ্বাণিমিত্তকঃ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রত্র সংবোগউক্তঃ । অতত্তশ্ত। অবিদ্যায়। নিবন্তকং সযাগ দশনন 
মুকতমপি পুনঃ শব্দান্তরেণ উচ্যতে ॥। সমং নির্ষিশেষং তিঠন্তং স্থিতিং কুর্বস্তং 
ক? সর্ধেধু ভূতেযু- রন্গাদি স্থাবরান্তেবু প্রাণিবু, কং? পরমেশ্বরং | দেহেঙ্িয়- 
মনোবুদ্ধব্যক্তাত্মনে|ইপেক্ষা পরমেশ্বরস্তং সন্দেযু ভূতেষু সমং তিষ্ন্তং | 
তানি বিশিনষ্টি বিনশ্ততপ্িতি। তং চ পরমেশ্বরং অবিনশ্ান্তং ইতি ভূতান।ং 
পরমেশ্বরস্ত চাতান্তবৈলক্ষণাপ্রদশনার্থং। কথং সন্দেষাংহি ভাব |বকারাণাঃ 
জনিলক্ষণোহাববিকারো যুলং জন্মোস্তরতাবিনোইন্যে সর্তেতাববিকার। 
বিনাশাস্তাঃ । বিনাশাৎপঞ্জে। ন কশ্চিদর্তি ভাব বিকায়ো--ভ।বাভ।বাৎ। 
সতি হি ধন্মিণি ধশ্মাতবস্তি অতোহস্ত্যতাববিকারাভাবান্্বাদেন পুলতাখিনঃ 
সর্ধেভাববিকারাঃ প্রতি বঙ্ক। তবান্তি সহ কা্্্যঃ। তন্মাৎ সকভূৃত বৈশক্ষণ।- 
মত্যন্তমেব পরমেশখরস্ত শিদ্ধিং নিধিশেষক্গষেকত্ব্ক । ধ এবং যথোক্ষং 
প্রমেশ্বরং পশ্ঠাত স পগ্ততি নন্ু সব্বোৎপি লোকঃ পশ্তঠি কিং বিশেষেণে ত 
সত্যং পশ্তি কিন্তু বিপরীতং পগ্ঠতি, অভোবিশিনষ্টি স এব পশ্ঠঠীতি | 
যথ। তিমিরদৃষ্টনৈকং চগ্রুং পশ্ঠতি তষ"পক্ষা একচন্্রদর্শী বিশিষ্যতে স এব 
পঞ্ঠতীতি তখৈবেহাপি একশখবিভ ৪ ং যখোক্মাস্বানং যঃ পশ্ঠতি স. বিত ক্রা- 
€*হ তদোধন। [ ৯ম_-১৬শ সংখ্যা । 


ভগবদণীতা | ৩৫ 





নেকাত্মবিপরীতদশিভো। বিশিষাতে স এব পশ্ঠতীতি। ইতরে পন্যস্তো- 
ইপি ন পশ্যন্ত্িতি বিপরীত দ্রশিত্বৎ অনেকচন্দ্রদশিবৎ । ২৭। 

তাষ্যান্ুবাদ। "সে পুনব্র্ণার জন্মগ্রহণ করেন।” এই বাক্যের বারা ইহ! 
প্রতিপাদিত্ত হঠতেছে যে আত্মতন্বজ্রানের ফল-_-সংমারে আর না আস 
সেই সংসারে পুনর্ব।র না আসার পক্ষে ছ্ধার হইতেছে অবিদ্যা প্রভৃতি 
সংসারবীজের নিবৃত্তি। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের যে অজ্ঞাননিবন্ধন সংযোগ 
তাহাই জন্মের কারণ ইহাও উক্ত হইয়াছে । এই জন্য সেই অবিদ্যার নিবর্তক 
যে সম্যগ্‌ জ্ঞান তাহ। উঞ্ত হইলেও পুনব্বার অন্তপ্রকার বাক্যের দ্বার (তাল 
করিয়া বুঝাইবার জন্য ) বল! হইতেছে-__"সম” অর্থাৎ নিধ্বিশেষ (ভাবে ) 
স্থিত, কোথায়? সকল ভূতেই, অর্থাং ব্রহ্ম। হইতে স্থাবর পর্যন্ত সকল প্রাণীর 
মধ্যে অবস্থিত (সেই আত্মাকে যে জানিতে পারে তাহারই জ্ঞান যথার্থ) কে 
অবস্থিত? পরমেশ্বর। দেহ ইন্ট্রি মন বুদ্ধি অব্যক্ত এবং আত্মা ( অর্থাৎ 
জীবাত্মা ) হইতে পরম যে ঈশ্বর তিনি সকল ভূতেতেই অবস্থিত ( তাহাকে 
যে জানে সেই যথার্থ ঞানবান্‌) সেই সকল প্রাণিগণের বিশেষণ দ্বারা পরিচয় 
দেওয়া হইতেছে ষে “বিনগ্ত২” অর্থাৎ এ ভূত সকল বিনাশশীল হইলে সেই 
সপভূতাত্মা পরমেশ্বর অবিনশ্বর, ভূতগণ ও পরমেশ্বরের মধ্যে যে আত্যন্তিক 
বৈলক্ষণ্য আছে তাহাই দেখাইবার জন্য ইহা বলা হইয়াছে । কেন ?। তাহারা 
বিনাশী ? ) সকল প্রকার বিকারের মধ্যে জন্ম অথথাং উৎপত্তি রূপ যে বিকার 
ভাহা সকল প্রকার বিকারের আদি, অপচয় উপচয় এভৃতি বিনাশপর্য্যপ্ত 
অগ্ঠান্ত যত গরকার বিকার ভাববস্তর হইয়। থাঁকে, তাহা সকলই জন্মের 
পরবর্তী । বিনাশের পর আর কোঁন একার বিকার সম্ভবপর নহে, কারপ বিনা- 
শের পর আর সেই ভাববস্ত নিজেই থাকে না(স্থুতরাং কাহার বিকার হইবে? 
ধর্মী অর্থাৎ আশ্রয় যদি থাকে তাহা হইলে তাহার ধর সকলের অবস্থিতি 
সম্ভব পর্- সেই পরমেশ্বরে--সকল প্রকার ভাব বিকারের শেষ যে বিনাশরূপ 
বিকার তাহার গ্ুতিষেধ কর! হইতেছে.ইহ। দ্বারা বুঝিতে হইবে যে--বিনাশের 
পূর্ব ভাবী ঘত বিকার আছে, তাহা সকলই সেই আত্মাতে প্রতিষিদ্ধ হষ্টতেছে 
্থৃতর়াং কোন প্রকার বিকারের কার্ধ্য ও তাহাতে সম্ভব পর নহে। এই হেতু 
সর্ব প্রকার ভূত হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইতেছে, এবং সেই আত্মা ষে 
নিধ্বিশেষ এবং এক তাহাও সিদ্ধ হইতেছে । যে ব্যক্তি এইরূপে পরমেশ্বরকে 
দেখিয়া থাকে সেই প্রকৃত পক্ষে দশন করিয়া থাকে। এক্ষণে এরূপ 
১ম পঃ আতখিন ১৩১৪ |] উদ্বোধন। € ৩ 


৫৩৬ শাঙ্করভাঁষ্টানুনাদ । 
পপর 
শঙ্ক। হইতে পারে সকল লোকই ত( অর্থাৎ যাহার চক্ষু আছে এমন সকল 


'লোক ) দেখিয়াই থাকে তবে আবার এই প্রকার আত্মদর্শনকারীর 
পক্ষেই কেন এই রূপ বিশেষ ভাবে বলা হইতেছে যে সেই ব্রেখিয়' থাকে, 
(ইহার উত্তর এই হইতেছে যে) সতা বটে সকল লোকেই দেখিয়া থাকে 
কিন্তু প্রায়ই তাহারা বিপরীত দরশন করিয়া থাকে, এই কারণে আত্মতরদর্শীয় 
এই বিশেষণ দেওয়৷ হইয়াছে যে সেই বাক্তিই দেখিয়া! থাকে । যেমন তিমির 
নাম রোগে যাহার নেত্র আক্রান্ত হইয়াছে সে ফেষনপ্অনেক চন্দ্র দশ'ন করে, 
কিন্তু যে ব্যক্তি এক চন্দ্র দর্শন করে- সে এর ব্যক্তি অপেক্ষা যথার্ণ দশ বলিয়া 
কথিত্ত হয়, সেই রূপ এস্থলেও যে এক অবিভক্ত যথোক্ত আত্মাকে দশ'ন 
করিয়া থাকে সে বিভক্ত ও অনেক আম্মাকে যে দর্শন করে অথাৎ যাহার 
আত্মজ্ঞান ভ্রমাস্তক-_সু তরাঁং বিপরীত দর্শনকারী তাহাক্ষে অপেক্ষা করিয়। সে 
প্রকৃত যথার্থদর্শী সুতরাং বিপরীতাত্মদশীগণ্‌ হইতে তাহাঁকে পৃথগ্ভাবে 
নির্দেশ কর! হইতেছে, যে,_-সেই প্ররুত পক্ষে দেখিষা' থাকে, অপর দ্রষ্টাগণ 
দেখিয়াও প্রকৃত রূপে দেখিতে পায় না, কারণ, তাহারা বিপরীত ভাবে 
আত্মাকে দেখিয়া থাকে, যথা অনেক চন্দ্রদর্শী_-সেইনূপ। ২৭1 
সমং পশ্ঠন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরমূ। 
নহিন্ত্যাত্সনাস্মীনং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৮ ॥ 

অন্যয়। সব্বত্র সমং সমবস্থিতং ঈশ্বরং পশ্ঠম্‌ (জনঃ ) আত্মন! আজ্মানং ন 
হিনস্তি। তহঃ পরা: গতিং যাতি ।২৮। 

যুলানুবাদ। যে সব্ব ভূতে 'সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়! থাকে 
'সেই ব্যক্তি নিজে আত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারে না এবং সেই আত্মতবজ্ঞানের 
সবার পরম গতি (মোক্ষ ) লাভ করিয়া থাকে । ২৮ 

ভাষ্য । ঘথোক্তস্ত সমগ্‌ দর্শনস্ত ফলবচনেন স্তুতিঃ কর্তব্য ইতি শ্লোক 
আরত্যতে। সমং পশ্ঠত্ন,পলভমানো হি যন্মাৎ সর্ধত্র সর্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্য- 
তয়! অবস্থিতং ঈশ্বরং অতীতানন্তর শ্লোকোক্তলক্ষণং ইত্যথ। সমং পশ্যন্‌ কিং 
নহিনন্তি হিংসাং নকরোতি আত্মনা স্বেনৈব শ্বযাআ্সানং তত শুদ্দহিংসনাৎ 
যাতি পরাংগতিং যোক্ষাখ্যাং। নম্থু নৈব কশ্চিৎ প্রাণী হ্বদ্ধং শ্বমাত্মানং 
নহিনস্তি কথং উচ্যতে অপ্রাপ্তং নৈব হিনস্তি ইতি যথা! “ন পৃথিব্যা মছিশ্চেত 
'ক্যোনস্তারিক্ষে” ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ অক্ষানামাস্ম তিরস্করশোপপত্তেই। 
৩৪ উদ্বোধন । [২ম--১৬প:পংখ্য। |" 


শাহ্করভ।য্যানুবাদ। ৫৩ 





লর্ধোহ্জ্ঞঃ অত্যন্ত প্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষাদাশ্বানং তিরন্ক তা অন।স্মানমাম্মত্থেন 
পরিগৃহ্য তমপি বর্ধধর্থে কৃহ। উপাত্তমাস্মানং হত্বা! অন্ঠমেবং তম্‌শি হত্থ! অন্য- 
মিত্যেবং উপাত্তদুপাত্তমান্জানং হস্তি ইতি আজুছ। সর্দোইজ্ঞঃ। যন্ত পরমার্থাক্ম 
অপাঁবপি সদদ। অবিদ্যয়া হতইব বিদমানফলাভ|ব।ৎ ইত সর্দ অ।আুহন 
এবাবিদ্বাংসঃ | বস্ত্িতরে। যখোক্গাস্মদশী স উভধথাপি আঞ্সন। আশ্ানং 
নহিনভ্তি ততে।যাতি পরাং গতিং ধথোঞ্চং ফলং তপ্ত ভবতি ইতাথঃ। ২৮ 
ভাষ্যান্ুবাদ। যথোন্ত সম্যগ দর্শনের কলকীর্তনদ্বাা স্তরতি কর! 
উচিত, এই কারণে এই শোকের আরন্ত করা হহতেছে। অভীত শ্রোকে থে 
জপে পরিচয় দে গয়। গিয়ছে, তদনূসারে সেই পরষেশ্বরকে সর্দভূতে একত।নে 
'অবস্থিত--সুতরাং সর্দত্র একই বণির।, বে ব্যক্তি দর্শন করে, সে কি করে? 
সে আপনাকে আপনি হিংস। কু না এবং আত্মহি“স। করে ন। বলিযাই, 
সে পরমগতি অগাৎ মে।ক্ষলাত ক।পুঘ। থা?স। এক্ষণে এপ শঙ্কা হইতে 
পাবে ষে, কোন প্রাণীহ আপনাকে (নিজের আম্মাকে ) শিজে ঠিংস। করিতে 
পারে না (কারণ আত্ম! নিতা বন্ত, তাহার বিনাশ ব। হিংস! কখনই সম্ভব নহে) 
তবে কিগ্রকারে এই একার অপ্রাপ্ত বিষষেন গরতিষেধ কর! হইতেছে বে, দে 
আন্মকে আম্মার দ্বার। বিনাশ কনে ন|? যেমন শান্ধে আছে “শৃথিবীতে অগ্নি 
চয়ন করিবে না, অন্তরিক্ষে আগি চয়ন করিবে না” (এই প্রকার প্রতিবেষ ৪ 
অপ্রাপ্ত গ্রতিষেধ, কারণ শন্তরিক্ষে কেহই কোন প্রকারে অগ্ি চয়ন করিতে 
পারে লা সুতরাং শস্তবিক্ষে অগ্নিচয়নের গাপ্তি নাই অথচ ভাহাবই ঠ/তিষেধ 
কর! হইয়ছে এখানেও দেই প্র্গার কেহই যখন কোন পগে আত্মার হিংসা! 
করিতে পাৰে ন।, তখন আন্মহিংস। সদপ্রকারে অপ্রাপ্ত অথচ তার এতিষেধ 
হইতেছে, ইহা! কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ?) ইহার উত্তর এই যে, এই প্রকার 
অসঙ্গতি রূপ দেষ এই স্থলে হইতে গারে না। কারণ যাহানা আন্ত (অর্থাৎ 
দেহাক্মদর্শ ) তাহাদের পক্ষে আম্মার ছরূপ সর্দদ। আবত হইয়া রহ্রাছে। 
 শ্বায় সকল জীবই অতান্ত প্রসিদ্ধ নিশা প্রত্যক্ষ আত্মাে স্বীয় অঙ্দানে আরত 
করিয়! যাহ! আত্মা নহে, সেই দেহ প্রভৃতিকে আজ্ম। বলিয়। ন্পীকার করির। 
থাকে, এবং ধন্মাধর্থের সঞ্চয় করিয়। আম্মভাবে কর্পিঠ দেহিকে এক" 
বাঁর স্বীকার করে আবার পরিত্যাগ কণে, আবার গ্রহণ কহে এবং আবার 
পরিত্যাগ করে এই ভাবে বারঘার আত্মাকে হনন করে স্থৃতরীং শ|হার আন্- 
স্ব জ্ঞান নাই, সেই আন্মহা। যাহ! বাস্তবিক পরমার্ঁ অঃ হ্ভাগও 
২ম পঃ কার্তিক, ১৩১৪1] ৩ উদ্দোধন। ৫৬১ 


৫৩৮ ভগবদগীতা | 





অঞ্খানের আবরণে যেন হত বলিয়। প্রতীত হয়। কারণ, বিদ্যমান থাকিলেও 
অগ্জানারৃত বলিয়া, তাহার বিদ্যম।নতার কাধ্য__অর্থাৎ বিষয় সন্বেদনাদি 
মধ্যে মধ্যে বিনুপ্ত হয়, এই কারণেই লোকে নিজের অবিলাশী আত্মমকেও হত 
বল্গিগ্তা বোধ করিয়া থকে ।স্ুতর।ং সকল অজ্ঞ ব্যঞ্তিই এই ভাবে আত্মঘাতী 
হইয়া থাকে । কিন্তু যে আন্মতত্তপ্র, সে আরোপিতভাবে বা অনারে!পিততাবে 
কোনরূপেই আত্মাকে হনন করে না । সুতরাং সে পরম গতিকে লাভ করিয়া 
থাকে অর্থ।ৎ আত্মদর্শনের যাহ! ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহ! সেই ব্যক্তি 
প্রাপ্ত হয়। ইহাই অর্থ। ২৮। 


শপ সপ আরা 


প্রক্কত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ | 
ষঃ পশ্ঠতি তথাস্মানমকণ্তারং স পশ্ততি ॥ ২৯ ॥ 


আহ্বয়। যঃ সর্বপঃ কর্দাণি প্রকত্যৈব ক্রিয়মাণানি (পশ্ততি ) তথ। 
আল্স(নং অকর্ভারং পঞঠ্ঠতি স (এব) পণ্ততি | ২৯। 

মূলান্ুবাদ | বে ব্যক্তি দেখিয়। থাকে যে, প্রক্কৃতিই সকল প্রকার কর্ম 
করিয়। থকে এবং আঙ্। (নিরিক|র ) কোন ক্রিয়াই করে না, সেই প্রক্কৃত 
( আত্ম ) দর্শন করিয়। থাকে । ২৯। 


ভাঁষ্য। সর্দভূতস্থমীশং সমং পশ্ঠন ন হিনস্তি আত্মদনা আন্মানযিত্যুক্তং 
তদস্থপপন্নং স্বগুণকর্মমটবলগ্্যতেদতিনেধু আতম্মন্গ ইত্যেদাশক্ক্যাহ প্রকতত্যা 
প্রক্কতিভগবতো মায় ভিগুণাত্মিক। | মায়াং তু প্রক্কতিং শিদ্যাৎ ইতি মন্ত্র 
বর্ণাৎ্, তয় গ্রকুটত্যেব চ নান্তেন মহদাদিকার্ষ্যকারণকারপরিণতয়৷ কর্ম্াপি 
বাওনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়ামাণানি নির্মপ্ত্যমানানি সর্বশঃ সর্দপ্রক।রৈঃ যঃ 
গম্ঠতি উপলম্ভতে তথ। আত্মানং ক্ষেত্রল্রমকর্ভারং সর্বেপাধিবিবর্জিতং 
পশ্ততি স পরমার্ধদরশত্যতি গ্রায়ঃ। নিগুপন্তাকর্তূনিবিশেষস্ত আকাশস্তেব 
ভেরে প্রমাণাচুপপতিরিত্যথঃ | ২৯। [ 

ভাব্যান্থবাদ। সর্বভূতে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে (আত্মভাবে ) সর্বত্র 
সমভাবে ঘে দেখিয়া থাক্চে, সে আত্মাকে আত্মার দ্বার। হিংস1 করে ন। ইহা 
বল হইয়াছে: এক্ষণে এই প্রকার, শঙ্কা হইতে পারে যে_-এই যে কথা বলা 
হইল, ইহা গ্রমাণ বিরুদ্ধ, কাত্রণ, জীবের গুণ ও কন্মের বৈলক্ষণ্য দেখিয়। ইহাই 
৫৬২ | উদ্বোধন । [৭ম--১৮শ সংখ্যা । 


শাঙ্করভাব্যান্বাদ । ৫৩৯ 


প্রমাণিত হইয়! থকে ধে, দেহভেদে আ.্ম/ও ভিন ভিন্ন (সকল ভূতে এক 
আস্মা সমভাঁবে থাকিতে পারে না; তাহাই যদি হইত, তবে কেহ সুখীকেহ ব! 
দুঃখী কেহ গ্ানী কেহ বা অগ্ এই প্রকার জীবগণের মধ্যে ব্যবস্থা হইতে 
পারিত না।) এই প্রকার শঙ্ষার নিরাকরণ করিবার জন্য ( এই শ্রোকু) 
বলিতেছেন ষে, প্রতি শব্দের অর্থ ভগবানের মায়।, সেই মায়। িগুণাক্সিকা, 
শ্রুতিতেও আছে ষে "মায়াকে গররুতি বলিয়। জানিবে'?। মহত্ত্ব প্রভৃতি 
কার্ধ্য ও কাঁরণরূপে পরিণত এ্রক্কতিই কর্ম করিয়া! থাকে, প্রকৃতি ব্যতি- 
রেকে অন্য কেহ কর্ত। হইতে পারে ন।। ত্র সকল কর্মও তিন প্রকাঁর_-বাচিক 
মানসিক এবং কায়িক । সর্বপ্রকারে প্রতিই সকল প্রকার কার্ষ্য করিয়া থাকে, 
আত্ম। ক্ষেএ্রজ্ঞ কর্ত! নহে, কারণ, আম্মা! সর্বপ্রক্কার উপাধি বঞ্জিত এই প্রকারে 
প্রকৃতিও আন্মর স্বরূপ যে-দেখির়। থাকে, সেই পরমার্থদশর্শ ৷ ইহাই ভাতপর্য্য। 
যাহা নিগুণ সুতর।ং অকর্তী সেই আকাশের ন্যায় নির্বিশেষ ও নিরু- 
পাঁধি আত্ম যে প্রতিদেহে ভিন্ন, সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ থাকিতে 
পারে না। ইহাই শ্লে/কের অর্থ। 





যদ ভূতপৃথগ ভাবমেকস্থমন্থপহাতি । 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ। ॥ ৩০ ॥ 


অন্য । যদ (সাধ্কঃ) ভূতপৃথণ তাঁবং একস্থং অন্ুপশ্থাতি তত এব বিস্তারং চ 
(অন্পশ্তুতি ) তদ। ( স) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে | ৩০। 

যুলান্বাদ। যেস্ময় (সাধক) সকল ভূতের পৃথক ভাবকে এক 
ঙ্মতেই অবস্থিত দেখিয়া থাকে এবং ইহাঁও বুঝিয়। থাকে যে এই সমগ্র 
জগতের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই হইয়াছে, সেই সময় (সে) ব্রন্ন্বরূপ হইয়া 
থাকে (অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সবর্থ হয় )। ৩*। 

ভাষ্য । পুনরপি তদেব, সম্যগ দর্শনং শব্দাস্তরেণ প্রপঞ্চয়তি যদা যঙ্দিন্‌ 
কালে ভুতপৃথগ ভাবং হৃতানাং পৃথগ, তাবং পৃথকৃতং একস্ং একম্মিন আম্মনি 
স্থিতমেকস্থমন্থপশ্তুতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতোনহা আত্মপ্রত্যক্ষত্বেন পশ্ঠতি 
আটৈমবের্দং সর্ধমিতি । তত এব তন্মার্দেব চ বিস্তার উতপত্তিং বিকাশং আত্মতঃ 
প্রাথঃ আত্মন্ত আধা আন্মতঃ ম্মরঃ আম্মত আকাশ আম্মতস্তেজঃ আত্মত 


বশ 


হয় পঃ কর্তিক, ১৩১৪।] উদ্বোধন! ৫৬5 


€৪০ ভগবদগীতা । 








আপ আম্মত আবির্ভবতিরেভাবৌ আম্মতোহনং ইত্যেবমাদি প্রকারৈহ 
বিশ্ারং যনা পগ্ততি তরঙ্গ সম্পর্যতে ব্রদ্গেব ভবতি তদ। তক্ষিন্‌ 
কালে ইত্যর্থঃ। ৩০ 

ভ।য্য/জুব!দ , পুনর্বার অন্যপ্রকার শব্দের দ্বারা সম্যগ, দর্শনের প্রপঞ্চ 
কাঁরতেছেন। যে সময় “ভূত পৃথগ ভা” অর্থাৎ ভূতগণের:পার্থক্যকে “একস” 
এক আত্মতেই অবস্থিত বলিয়। দেখিতে পান অথাৎ শান্তর ও আচার্য্যের 
উপদেশান্থসারে মনন করির। আন্মপ্রত্যক্ষের বিষ করিয়া থাকে অর্থাৎ 
আই এই বিগ এই ভাবে প্রহাক্ষ করিষ্ব। থাকে এবং ইহাও দেখিনা থাকে যে 
আয্ম। হইতেই এই জগত “বিস্তার”? উৎ্পজ্তি অর্থাং বিকাশ “আম্মা হইতেই 
প্রাণ আম্মা হইতে আশ। আত্ম। হইতে কাধ আত্ম। হইতে আকাশ আত্ম! হই- 
তেই তেজ আমা হইতে জল আম্ম। হইতে আবিতএ।ব ও তিবেতীব” ইত্য।দি 
শাঞ্ক্োক্ত প্রকারে (বন্ধ হইতেই সকল বিশ্ব আধিভূতি হইয়াছে) দেখিযা! থাকে 
দেই সময়ই, (সাধক) রদ্দঈ হইঘ়! থাকে। উহাই অর্থ। ৩০ 


অনাধিত্বানিগু নত্বাৎ পরমাজ্ম।য়মবায়ঃ | 
শরীরস্থেপি কৌন্তেয় নকরোণতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১7 


অন্বয়। অয়ং পরমা তা অনাদিত্বাৎ নিগুণত্বাং চ অব্য়ঃ। হে কৌত্তেক্স 
শরীরস্থোপি (অয়ং পরমায্ম।) ন করোতি ন লিপাতে | ৩১। 


মূলান্ুবাদ ৷ এই পরমাত্ম। অনাদি এবং নিগুণ এই কারণে ইহা অবিনাপী। 
এই পরমাত্মা শরীরে স্থিত ভয়ও কোন কার্য করেন না স্থৃতরাং কোন 
প্রকার পাপ বা পুণ্যের দ্বার। লিপ্ত ও হয়েন না। ৩১। 

ভাষ্য । একস্াজনঃ সর্বদেহাত্বস্থে তদ্দোষসন্বন্ধে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে 
আন।দি ভ্বাৎ অন।ধ্ভোবঃ অনাদিত্বং আদিঃ কারণং তদ্‌ ষস্ত নাস্তি তদনাদি। 
যদ্‌ হি আদিমৎ তৎ স্বেন।স্মনা বে)তি অয়ং তু অন।দিত্বাৎ নিরবয়বন্ধাচ্চ ইতি কৃত্বা 
নব্যেতি। তথ! নিগুণত্বাৎ সগুণোহি গুণব্যয়াৎ ব্যেতি অয়ং তু নিগুণস্বা- 
নন বযোতি ইতি পরমা ম্ায়ং অব্যয়ঃ নাস্য ব্যয়ো। বিদ্যুতে ইত্যব্যয়ঃ। যত এব- 
মৃতঃ শরীরস্থোপি শরারেষু আত্মন উপলব্ধির্ভবতীতি শরীরস্থ উচ্যতে। 
তথাপি ন করোতি তদকরণাদেব তৎফলেন ন লিপ্যতে। যে/হি কর্তা 
£৬৪--৮ উদ্বোধন । [ ৯ম--৯৪শ্‌ সংখ্যা ।.! 


শাক্করভাষ্য।নববাদ | ৫8১ 





সকরুফলেন লিপ্যতে অরং ত্বকর্ত। অতে। ন ফলেন লিপ্যতে ইত খঠ। 
কঃ. পুন্দেহেধু করোতি লিপ্যতেচ। যদি তাবৎ অগ্ঠঃ পরম।ত্মনে। 
দেহী করোতি পিপাতে চ তত ইদং অন্থুপপন্নমুক্তং ক্ষেরন্রেশ্বরৈকত্বং 
ক্ষেএজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি ইতাাদি। অথ নাস্তীখ্রাদন্তে। দেহী কঃ করোতি 
লিপাতে চইতি বাচাং পরে। ব| নাস্তীতি সর্বথ। ছুর্দিজ্েয়” ছুর্বাচাং চেতি 
ভখবৎঞ্রোকজমৌপনিষদং তদেতদ্রশনিং পরিত্যক্তং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যাই ত্র- 
বৌদ্ধৈশ্চ। তত্রায়ং পরিহাবে। তগবতা শ্েনৈবোক্তঃ "দভাবন্ত পরবর্তি” 
ইাত। অবিদামাত্রং স্বভানঠ হি করোঠি লিপাতে ইতি ব্যসহারোশ্তবতি নতু 
পরমার্থত একন্সিত পরমান্থনি তদস্তি। অত এতশ্সিন্‌ পরম: খর্প।ংখাদর্শনে 
স্থিভান।ং জঞাননিষ্ঠানাং পরমংসপরিবাপ্গকান।ং তিরস্ক তাবিদ্যাব্যবহার।ণ|ং 
কর্থাণিকারোনপ্তি ইতি তর তর দর্শিতং ভগন হা। ৩১। 

ভাস্তান্ুবাদ। এক আস্মাই যদি সকল দেঠের আম্ম। হয়েন, তাহা হইঙ্গে 
দেহ কৃত দোষের সহিত আশ্সার সম্বন্ধ হইতে পার, এই প্রকার আশঙ্কা নিরা- 
করণ করিবার জন্য বলিতেছেন । “জনাদিহ” অর্থাৎ অনাদির স্বভাব। আদি 
শন্দের অর্গ কারণ, তাহ| যাহার নই, তাহাকে অনাদি কহাযায়। যে সকণ 
বস্ত আাদিম। তাহ। শিজনরূপে বিনাণী হই! থাকে; এই আম্মা! অশার্দি 
এই কারণে ইহার বিনাশ হয় না অথাৎ আম্মা নিরবয়ব, এই কারণে 
ইহার বিনাশ হইতে পারে নাঁ। “নিশুণহ” হেতু দ্বারাও বুঝ যাঁয় যে, 
অত্মার বিনাশ নাই । সে বস্তু সগুণ, তাহার গুুণর অপচয় হইলে বিন।শ হয়। 
এই আম্মা নিগুণ সুতরাং ইহার বিনাণ হষ্টতে পারে না। ষে কারণে 
এ প্রকার হইল আশ্ম।র স্বরূপ, এই কারনেই আম্মা শরীরশ্থ হইয়াও কেন 
প্রকার কার্ধ্য করে ন। এবং কার্য কৰেন। বলিয়। কার্য্যের কে!ন প্রকার ফলে 
দবরা লিপ্তও হয় না। শরীরেই আম্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে, এই কারণে 
আত্মাকে শরীরস্থ বল। হইয়ছে। এই প্রকাবে আহ্ম। শরীরস্থ হইয়াও কোন 
কূপ কায করে না, ঘে কর্ম করে সে কথ্ধফলের দ্বারা লিপ্ত হয়। এই আত্ম! 
কর্ধ কৰে না স্থতরাং কর্মফলেও লিপ্ত হয় না। ইহাই অর্থ। (এক্ষণে 
এই প্রকার গ্িজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে যে) দেহ সমূহের মধ্যে তবে কে 
কার্ধ্য করিয়া থাকে? পরমাত্ম! হইতে অতিরিক্ত কোন দেহী যদি করে 
এবং লিপ্ত হয়, তাহ। হইলে "আমাকে ক্ষেব্রজ্ত বলিয়৷ জানিবে” এই রূপে উক্ত 
জীব ও ঈশ্বরের অতেদ অনুপপন্ন হইয়! পড়ে । যদি ঈখর হইতে পৃথক কোন 
ব্য পং কার্তিক, ১৩১৪] উদ্বোধন ৫৬৫ 


৫৪২. ভগবদসীতা । 


দেহী না থ|কে, তাহ। হইসে কে কণুর এবং কেইব। লিপ্ত হয়, তাহ! বলিতে 
হইবে । অথব। বলিতে হইনে, ক্ষেব্রপ্চ ব্যতিরিক্ত কেহই নাই। ( এই সকল 
অন্ুপপত্তি দ্রেখিয়া স্বীকার করিতে হয় যে) তগবান্যে ওপনিষদ আত্মতত্বের 
উপদেশ করিয়াছেন, তাহা সর্বপ্রকাবরে দুক্কেয় এবং দুর্মাঁচ্য। এই কারণেই 
বৈশেবিক সংখা আহি এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই প্রকার মতকে পরি- 
তা।গ করিয়াছে । এই গ্রকার শঙ্কার যাহ। পরিহার, তাহ! তগনান্‌ নিজেই 
করিয়াছেন (কি প্রক।রে £ তাহার উত্তর তিনিই দিয়াছেন যে) “স্বত।বই 
প্রবৃত্ত হইতেছে ।” স্বভাব অর্থাৎ কেবল অবিদ্ভাই করে এবং লিপ্ত হয় 
এই একার ব্যবহ!€ মাএই হইয়া থাকে । একৃতপক্ষে পরমাত্ম[তে কোন 
প্রকার কার্য ব। কাধ্যফলের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। এই হেতু এই 
পরমার্থ সাঁখ্য দর্শনকে ধাহার। অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাদের পক্ষে সকল 
প্রকার অবিদ্যাপ্রযুস্ত ব্যবহার মিথ্যা বলিয়। প্রভীত হইয়াছে, সেই প্রমহংস 
পত্ধিব্রাজকগণের কোন প্রকার কার্ষ্যে অধিকার নাই। ইহা ভগব।ন সেই 
সেই স্থলে প্রশ্ন করিয়!ছেন। ৩১। 


সা শিট 


ঘথ। সর্ধগতং সৌস্ষ্য।দাকাশং নোগলিপ্যতে। 
সর্ধত্রাবস্থিতোদেহে তথাত্ম। নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥ 
অন্থয়। সদ্িগতং আকাশং সৌক্ষযাৎ যথা ন উপলিপ্যতে [ তথ। ] শাস্মা 
সর্মত্র দেহে অবস্থিতোহপি নোৌপলিপ্যতে | ৩২। 
মুলান্থবাদ। আকাঁশ যেমন সর্বগভ হইয়।ও অত্যন্ত ুপ্রতা নিবন্ধন 
কোন বন্তর সহিত উপপিপ্ত হয় না, এইক্ূপ আত্মা সকল দেহে বিদ্যমান 
থাকিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হয় না । ৩২। 
ভাষ্য। কিযিতি নকরোতি নপিপ্যতে ইত্যত্র দুষ্টানস্তমাহ স থা সর্ব 
গতং ব্যাপি পি সৎ সৌক্গ্যাৎ হক্্তাবাৎ আকাশং খং নোপলিপ্যতে ন 
সংবধ্যতে সর্্বকোঁবস্থিতে। দেহে তথাক্সানেপলিপাতে 1 ৩২। 
ভাষ্যান্ুবাদ। কিকারণে আম্মা করে নাবা লিগ্র হয় না তাহার দৃষ্টান্ত 
উপন্াস করিতেছেন। যেমন আকাশ প্পর্বগত” ব্যাপক হইয়াও গুতা 
নিধন্ধন লিপ্ত হম না অর্থাৎ কাহারও সহিত সংবদ্ধ হয় না, এইরূপ সকল দেহে 
অবস্থিত হইয়াও আত্া! কোন বস্তর সহিত সংবন্ধ হয় না। ৩২। 





£৬৬ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৮শ সংখ্য।। 





শান্করভাব্যান্ুবাদ । ৫৪৩. 


যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কংনং লো +মিমংরবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ। ক:ন্নং প্রকাশ ভারত ॥ ৩৩ ॥ 
অধ্থয়। যথ। একঃ রবিঃ কহন্নং ইমং লোকং প্রকাণয়5 হে ভারত ! 
ক্ষেত্রী রতন ক্ষেত্রং তথ। প্রকাশয়তি। ৩৩। 
মূলান্ববাদ। যেমন ক্্য এক অধ5 এই সমখ লোককে প্রক্কাশ করির। 
থাঞ্েন, হে ভারত! “ক্ষেত্রী? (আন! এক হইর।ও) সমগ্র দেহকে পেহর্দপ 
প্রকাশ করিয়। থাকেন। ৩৩ । 
ভাষ্য । কিঞ্চ যখ। প্রক(শরঁত অবভাপন্ত একঃ কৃংন্নং লোকামমং রবিঃ 
সৃবিত। আদিত্যন্তখ। তদ্বনহ।ভূাদধৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন প্রকাশয়তি কঃ 
ক্ষেত্রী পরমাগ্জ। হত্যর্থঃ। রবিৃষ্টান্তোপ্রাত্মন উত্তয়ার্থোপি তবতি রাববৎ- 
সবিক্ষেত্রেব এক আত্ম! অলেপকশ্চেতি ॥ ৩৩ ॥ 


তাষ্যান্গবাদ। আরও ( বল। হইতেছে যে) যেমন হুর্ধ্য এক অথচ তিনি 
সকল ভূুবনকে প্রকাশিত _অর্থ(২ অবভাপিত করেন, সেইরূপ এই মহাভূত 
হইতে ধুতি পধ্যন্ত সমগ্র ক্ষেত্র অথাৎ দ্রেহকে সেই ক্ষেত্রী পরমায্সা 
প্রকাশিত করিয়। থকেন। এই স্থলে ্ধ্যকে যে আগ্মার তৃষ্টান্তরূপে নিদ্দেশ 
করা৷ হইয়াছে, তাহার ত[ৎপর্য্যার্থ ছুইটা অর্থাৎ সর্য্যের ন্।য় আস্ম। সকলক্ষেত্রেই 
এক এবং স্বয়ং নিলিপ্ত। ৩৩। 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্য়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষ। | 
ভূতপ্রক্কতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্ধান্তি তে পরম্‌ ॥ ৩৪॥ 
অন্বয়। যে ক্ষেত্রক্ষেত্রত্য়েঃ এবমগ্রপং ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ জ্ঞান- 
চক্ষুষ। বিছুঃ তে পরং যাস্তি । ৩৪। 
মূলান্থবাদ। যাহারা জ্ঞাননেপ্রের দ্বার। এই যথোক্তগ্রকারে ক্ষেত্র ও . 
ক্ষেএজ্জের পরস্পর বৈলক্ষণ্য এবং ভূততপ্রক্ৃতি অথাৎ অবিদ্যাহইতে মোক্ষ কি 
প্রকার, তাহাও বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহার নির্বাণ লাভ করে। ৩৪। 
তাষা। সমস্তধ্যায়ার্থেপসংহাকার্ধো হয়, শ্লোকঃ। ক্ষেএক্ষেত্র গুয়োঃ ফথা 
বা|খ্যাতয়োরেবং যথা প্রদর্শিত প্রকারেণ অন্থরং ইতরেতরটবলক্ষণ্যবিশেষং 
ভ্ঞানচঙ্গুঘ! শান্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতং আত্ম প্রত্যয়িকং জঞানং চক্ষুৎ তেন জ্ঞান- 
য় পঃ কার্ডিক, ১৩১৯৪ |] উদ্বোধন । ৫৬৭ 


€8৪. ভগবদদ্ীতী ৷ 








চক্ষুষ। ভূতপ্রকতেমেক্ষণত চ ভূতানাৎ প্র্কতিরবিদ্যালক্ষণ| অব্যক্তাখ্য। 
তপ্যা ভূত প্রকৃতেঃ মোক্ষণমতাবগমনং চ ঘে বিছুঃ বিজ।নস্তি যান্তি গচ্ছন্তি পরং 
পরমাধতবং ব্রন্ধ ন পুনর্দেহমাদদতে ইত্যথঃ। 
ইতি শ্লীপরমহংস পরিবাজকাচার্মা গোবিন্দতগবৎপুজ্যপাদ শিষ্য 
শ্রীমদা চার্য্যশক্করভগবতঃ কুতৌ শ্ীতগসাপীতাভাষ্যে 
শেক্রক্ষেত্রজ্যোগেনাম তয়োদশাপা।য়ঠ। 

ভাষ্যাগ্রবাদ | ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যাহ। কিছু বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার 
উপপংহার করিব(র জন্খই এই গ্লেরকাটতে বল। হইতেছে যে, ক্ষেত্র এবং ক্ষে ৫- 
জের স্বরূপ যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ঠিক সেইভাবে ইহাদের অর্থাৎ ক্ষেত্র 
ও ক্ষেত্রজ্জের) "অন্ত৭” পরস্পরের বৈলক্ষণ্য বিশেষকে যে ব্যক্তি সকল জ্ঞ।নচক্ষুর 
দ্বারা অর্থাৎ শান এবং আচার্যের উপদেশজনিত আত্মবিশ্বাসকর জ্ঞানরূপ 
যে চক্ষু, তাহার দ্ব।র। হৃদয়লম করিতে সমথ” হয় এবং ভূত "প্রকৃতি মোক্ষ” 
অথাৎ ভূতগণ্রে প্রক্কতি যাহার নাম অবিদ্যা ও অব্যক্ত সেই ভূতপ্রক্ৃতির 
মোক্ষ (অর্থাৎ) অভ।ব গমন-_নিষ্কতি সেই এই ভূত প্রক্কন্তি মোক্ষকেও 
যেসকল ব্যক্তি জানে অর্থৎকি কবিয়। সংসার বীজভত অবিগ্ঠ(র বিলয় 
করিতে হয়, ইহাঁও জানচক্ষুর দ্বার! বুঝিতে সমথ হয়, তাহার] “পর” পরমাথ- 
তন ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হয় অথাৎ তাহ।দিগের অ।র এ সংসারে জন্মলাত করিতে 
হয় না ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৪ । 


ইতি গীত।ত।ষ্য।নুবাদের প্রক্ৃতিপুকষবিপেকযেগ 


নামক ব্রয়েদশ অধ্যয়। 


৫৬৮ উ1দাধল । 1 ৯ম-১৮শ সহ্য 


শানগভাব)া%বাদ | ৫৮৫ 








অথ চতুর্দশাধ্যায়: । 


গুণত্রয়বিভাগযোগঃ | 


শীতগবানুবাচ_- 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানঘুত্তমমূ। 
যজ, জ্ঞাত্ব। মুনয়ঃ সব্ধে পরাৎ সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১1 

অনুয়। ভূয় জ্ঞানানীং উত্তমং পরং জ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি, বজজ্ঞাত। সর্বে 
মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ। ১। 

মূলান্থবাদ। শ্রীতগবান্‌ কহিলেন-__পুনব্বার আমি তোমাকে) পরম বস্ত 
বিষয়ক জানের উপদেশ দিতেছি । সেই জ্ঞান সকল প্রকার জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ 
(ইহা--সেই জ্ঞান) যাহাঁকে লাত করিয়া যুনিগণ এই দ্রেহ-পাঁতের পরই পরম 
পিদ্ধি লাত করিয়াছেন। ১। 

তাষ্য। প্সব্দমুতৎ্পদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেব্রজ্রসংযোগাছৎ্পদ্যতে”  ইত্যুজং 
*তৎ কথসমতি ততুপ্রদর্শনার্থ “পরং ভূয়” ইত্যাপধিরধ্যায় আর্ভ্যতে । অথবা 
ঈশ্বরপপতন্ত্রয়োই ক্ষেত্রক্ষেত্রঙ্ুয়ে।ঃ জগংকারণত্থং ন তু সাংখ্যানাশিব স্বতন্তরয়োঃ 
ইত্যেবমর্থং প্রকতিস্থত্বং গুণেযু চ সঙ্গ: সংশারকারণমিত্যুক্তং কন্দিন্‌ গুণে 
কথং নঙ্গঃ কে বা গুণাঃ কথং বা তে বপ্্তি ইতি গুণেত্যণ্চ মোক্ষণৎ কথং 
স্তানুক্তস্ত চ লক্ষণং বক্তব্যং ইত্যেবমর্থঝ (শ্রীভগবাঞ্বাচ) পরং জ্ঞানং ইতি 
ব্যবহিতেন সংবন্ধঃ। ভূয়ঃ পুনঃ পূর্বেষু সর্বেধু অধ্যায়েমু অসক্কছক্তম(প 
প্রব ক্ষ্যামি। তুচ্চ প্ং পরবস্তবিষয়ত্বাৎ কিং তৎ জ্ঞানং সর্কেষাং ভ্ঞানানা- 
যুত্তমং উত্তমফলত্বাৎ। জ্ঞানানামিতি ন অমানিত্বাদীনাং কিং তি যজ্ঞাি- 
জেেয়বস্তবিষয়াণাং ইতি । তানি ন মোক্ষায় ইদং তু মোক্ষায় ইতি পরোভ্তম- 
শন্দাত্যাং স্তৌ'ত শ্রোতৃবুদ্ধিরুচ্যুৎপাদনার্থং। যত ভ্ঞাত্বা জ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা 
প্রাপ্য যুনয়ঃ সংন/াসিনঃ যননশীলাঃ সর্ধে পরাং সিছ্িং মোক্ষ্যাখ্যামিতো- 
ইম্মাদ্দেহবন্ধনাদৃর্ধং গতাঃ প্রাপ্তাঃ । ১। 

ভাষ্যানুবাদ । যাহা। কিছু উৎপন্ন হয়, তাহ। সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রত্ত এই 
ছুইএর সংযোগ হইতেই উৎণদ্ধ হয়, ইহা পূর্বের বল! হইয়াছে। তাহা কি প্রকারে 
সম্ভবপর, তাহাই বুঝাইবার জন্ত “পরং ভূয়ঃ” ইত্যাদি অধ্যাঞ্জের আরম্ত কর! 
হইতেছে । অথবা (অন্ত প্রকার আশয়েও এই অধ্যায়ের জবতাণ। হইতে 
১ম পঃ পৌষ, ১৩১৪ । ]৩ উদ্বোধন । ৬৫৭ 


€৪৬ ভগবদরগীতা | 
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জজ পপ 


পারে) ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রক্ম জগতের ক!রণ হইলেও তাহারা ঈশ্বরের অধীন । 
সাংখামতে যেন স্বতন্ব ক্ষেত ও ক্ষেত্জ্ঞ জগতে কারণ (বলিয়া নির্দিষ্ট হই- 
মাহে) সেরূপ নহে । ঈগতেন ইঞ্াগ্ুসাতেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র জগতের 
কারণ, ইহ।ই ব্রহ্মবাদিগণের সিদ্ধান্ত এই সিঙ্কাত্তই প্রশ্পাদন করিবার জন্য 
পূর্বে বলা হইযাছে যে, প্রক্কতিস্ত্ব এবং গুণসমূহে সঙ্গ এই ছুইটা বপ্ত সংশ- 
তোৎপন্তির কারণ-_ (এক্ষণে জিগাস| হইতে পানে যে কোন্‌ গুণে কিন্নপ 
সঙ্গ (সংসারের হেতু'? সে গুণ সণলই বা কি প্রকার? কি প্রন্ারেই বা 
সেই গুণ সকল বন্ধের কারণ হইয়া! থকে এবং সেই গুণসমৃত হইতে মুক্তি 
প.ইবার উপায়ই বা কি? আনও মুক্ত পুরুষেব লক্ষণ--এই সকল বিষয় 
নু হইবে, এই জন্ত (ভগবান্‌ বলিতেছেন যে) পর” এই শব্দটার ব্যব্তি 

গান” এই পদটীর সহিত সন্বন্ধ!) “ভূদঃ” পুনর্ধা অর্থাৎ পুর্দব্তী অধ্যাক্ন 
সমূহে যদিও বল! হইয়াছে, তাহ। হইলেও বলিতেছি, সেই জ্ঞান পর? কারণ, 
“পর” ব্ধের স্বরূপ প্রপাশ করিয়া থাকে! তাহ। কিরণ % তাহ] সকল প্রকার 
জ্ঞান হইঠে উত্তম, কারণ, তাহ।র ফল সর্দোৎকুষ্ট । এই যে অন্ান্ট জ্ঞানের 
কথা বল! হইতেছে, & শকল জ্ঞান কি রূপ জ্ঞান? পুটে যে অমানিত্ব প্রস্ততি 
জ্ঞীনের কথা বল! হইয়াছে, ০্ই সকল জ্ঞান এই অন্তান্ত জ্ঞানের মধ্যে প্রবিষ্ট 
নহে। তবে সে সকল জ্ঞান কি, (যাহ) হইতে এই বক্ষামাণ জ্ঞান সর্সোৎকুষ্ট) ? 
তাহা যগ্ডাদি জ্ঞের বস্তণ প্রকাশক ভ্ঞানসমূত। কারণ, ই সকল (যক্ঞাদি বিষয়ক) 
জ্ঞান মোক্ষ লতের উপায় নহে শিস্ত এই বক্ষ্যমীন জ্ঞান মোক্ষের উপায়। 
এই কারণে “পর” এ?ং “উত্তম” এই ছুইটি বিশেষণ পদের ছ্বা£1 প্র জ্ঞানের 
প্রশংসা কর। হইতেছে। শ্রোতার বুদ্ধি লাভের অনুকুল রূচিকে উৎপাদন কি 
বার জন্যই এই প্রকার প্রশংসা করা হইয়াছে। বে জ্ঞানকে জানয়া অর্থাৎ 
ঘেজ্ঞানকে লাভ করিয়া! মুনিগণ অর্থাৎ ধ্যানপর।য়ণ সংস্তাগগণ সকথেই 
যোক্ষবূপ পরম সিদ্ধিকে লাত করিয়াছেন । (কোন্‌ সমস?) দেহবন্ধন ছি 
হইবার পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর (নির্বাণ লাভ করিয়াছেন)। ১। 





ইদং জ্ঞানমুপ।শ্রিত্য মন সাধর্শ্যমাগতাঃ। 
| সর্থেহছপি নোখজায়স্তে প্রলয়েন ব্যথস্তিচ॥২॥ 
'অনবয়। ইদংজ্জানং উপাশ্রিতা মম সপন্ম্যং আগত|২ সর্গে অপ ন প্রজা- 


রস্তে প্রলয়ে অপি)ন বানস্ত চা ২1 
৬৪৮. উদ্বোধন [১ম -২১শ সংখা।। 


শান্করভা ব্যানুবাদ । ৮৯৭ 





যূলান্ুবাদ। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ধাহ।র। আশার সাধন্ধ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তাহ।র। স্ুষ্টিকলে আর জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কলেও 
ব্যথিত হয়েন ন।। ২। 

ভাষ্য । অন্তশ্চ সিঞ্েণৈকান্তিকত্বং দর্শরতি ইদং ভ্রানং যথোক্তমুপাশ্রিত্য 
জ্ঞানসধনমন্ত্ার ইতে),তৎ। মম পৰমেশ্বরস্ত সাধন্ধ্যং মৎ্স্বরূপ তামাগভাঃ 
গাপ্তা ইত্যর্ঘঃ। ন তু সমানধর্্মতাং সাধশযং ক্ষেব্রভেম্বরয়োেদাশভু।পগমঘৃ 
গীঠাশাস্ত্রে। ফলবাদণ্চায়ং স্তত্যএমুচাতে। সর্গে৯পি স্থষ্টিকালেইপ নোপ- 
জ।য়ন্তে নাৎণদ্যন্তে। প্রলয়ে ব্রঙ্গণোহপি বিনাশকালে ন ব্যথস্তি চ ব্যথাং 
নাপদ্য-স্ত ম চ্যবন্তীতার্ৃঃ | ১। 

আঁব্য।জুবদ। এই প্রকার সিদ্ধি ষে এ্রকান্তিক, ভাহ।ই দেখাইতেছেন। 
এই ( অর্থাৎ) যথোক্ত জ্ঞানকে আশ্রঘ করিষ। অর্থাৎ জ্ঞ/ন সাধনের এম্যক্‌ 
প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া “আমার”_পরমেগণে্র পসাধন্ম্যত অর্থাৎ মৃখা 
শ্বরূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ( কে? পুকখেকোক্ত স্যা সগণ ) এই 
সধন্ধ্য শব্দের অর্থ সমানরূগতা। নহে (ইহার অর্থ অভেদ ) কারণ, গীত 
শান্ত্রে জীব এবং ঈএবের পরস্পন্র ভেদ কথিত হয় নাই। ইহা। জানের 
ফল কথন, ইহার ছ্বাতা যথোক্ত জ্ঞানের স্ততি কর হইতেছে । (তাহারা) 
সর্গ অথাৎ সুষ্টিকীলেও “উপজাত হয় ন” উৎপত্তি লাত করে না এবং 
“প্রলয়কাপে”ও (চতুর।নন, ঙ্গর বিনাশ সময়েও ব্যথিত হয় না অথাৎ স্বপ্নগ- 
চ্যুত হয় না। ইহ।ই অর্থ। ২। 

মম যে|নিম হ্দ্এদ্ধ তন্ন 5২ দধাম্যতম্। 
সন্তবঃ সন্ভূত নাং ততে। ভবতি ভারত ॥ ৩ 

অন্বয় । মতব্এক্ষ মম যোনি তম্মিন্‌ অহং গর্ভৎ দধামি হে ভারত ততঃ 
সর্ধভূ হানাং সম্তভবঃ তি । ৩। 

মূলানুবাদ । মহৎ এই নামে প্রদ্দ্ধ ষে ব্রঞ্গ, তাহাই আমার যোনি 
(সর্ব কার্যের উপ|দ;ন) তাহাতেই আমি গর্ভের আধ।ন কৰি। তাহারই ফলে 
হে ভারত, সর্ধভূতের উৎপত্তি হইয়! থাকে । ৩। | 

ভাষ্য। ক্ষেত্রক্ষেত্র্পংষে।গ ঈরদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ মম স্বভৃতা 
যণীরা যায়। ব্রিগুণান্মিক! প্রকৃতির্ধেনিহ সব্ভূতান।ং স্ডকার্েভ্যঃ মহত্বাৎ 
ভরণাচ্চ স্ববিক[রাণাং মহদ্বদ্ষ্তি যোনিঠেব বিশিষ্যতে | তশ্মিন্‌ মহতি 
১য পঃ পোষ, ১৩3৪1] উদ্বোধন। ৬৯ 


৫৪৮ ভগবদগীত৷ । 


বক্ষণি যোনৌ গর্ভং হিরণাগর্ভস্ত জন্মনো বীজং সর্বভূতজন্মকারণৎ বীক্গং 
দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষে হজ্ঞপ্রকৃতিতয়শক্তিমানীশ্বরোহহং অবিদ্যা- 
কামকঙ্োপাধিপরূপাজবিধায়িনং ক্ষেরজং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়।মীত্যথঃ। 
সংতব উৎপত্তিঃ সর্বভূতানাং হিরপ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেশ ততত্তম্মাদ্‌ গর্ভাধানা- 
স্তবতি হে তারত। ৩। 

তাব্যান্থবাদ। এই প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের সংযোগই যে প্রাণিস্ষ্টির 
কারণ, তাহাই বলিতেছেন-আমার আক্মস্বরূপা-_যদীয়া যে মাম্না (খাহ। 
শান্তে ) ত্রিগুপাক্সিক1 (এসং) প্রক্কতি (বলিয়। নির্দিষ্ট) সেই মায়াই ফোনি 
অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপত্তি কারণ_যে কারণ এই প্রকৃতি সকল প্রকার 
কার্ধ্য হইতে প্রধান এবং আত্মবিকার স্বরূপ সকল কার্য্ের রণ করিয়া 
থাকে, এই কারণে সেই প্রকৃতিই এই স্থানে মহৎ ও ব্রদ্ধ এই ছুইটী পিশেষণের 
ছারা বিশেধিত হইয়াছে । পেই মহৎ ও ত্রহ্গ স্বরূপ যোনিতে আমি গভের 
আধান করিধা থাকি | এই স্থলে গভ" শব্দের অর্থ হিরপ্যগভে'র জন্মাহেতু বীজ 
অথব৷ সর্কভূতের জন্ম কারণ স্বরূপ বীজ দেই বীজকেই আমি সেই প্রক্কাতি- 
রূপ যোনিতে আহিত করি। (ইহার বিশদ তাৎপর্য এই যে)ক্ষেত্রও 
ক্ষেত্রজ্জ এই দ্বিবিধ প্রক্কৃতিই ঈশ্বরের শক্তি। এই দ্বিবধ শক্তিমান্‌ পুরুষই 
ঈশ্বর । সেই ঈশ্বরই অবিন্যা কাম ও কর্মনরূপ স্বীয় উপাধিবশে আত্বস্বর্ূপ গ্রহণ 
করিতে উদ্যাত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করিয়! থাকেন। এই 
প্রকার সংযোজনের নাম গর্ভের আধান। (তাই তগবান্‌ বলিতেছেন যে, অমি 
সেই যোনিতে গর্ভের আধান করিয়া থাকি ) সেই গর্ভাধানেরই ফল হইতেছে, 
সব্ধপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অথাৎ উৎপত্তি | এই সর্বভূতের উতৎ্তি হিরণ্য- 
গর্ভের উৎপত্তির পরে হয়। হে ভারত। ৩। 





সর্বষেনিষু কৌস্তেয় মূর্ভয়ঃ সম্তবস্তি যাঃ। 
তাসাং বন্ধ মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিত1 ॥ ৪ ॥ 
অবয়। হে কৌন্তেয় সর্ঘযোনিধু ঘা মূর্তয়ঃ সম্তবস্তি তাঁদাং মহ্‌ ব্হ্ধ 
ফেনি; অহং (তু) বীজপ্রদঃ পিতা ৷ ৪। 
মূলানুবাদ। হে কুস্তীনন্দন, সর্ধ প্রকার যোনিতে ঘে সকল মুর্তি উৎপতি 
লাত করে, তাহাদের যোনি (পূর্বোক্ত ) মহৎ বক্ষই হইয়া, থাকে? আমিই 
াহাদের ৰীজদাত] পিতা | ৪1. 
৬৯ উচ্বোধন। [ন্ম-২১শ সংখ্যা । 


শান্করভাষ্যানুবাদ । ৫৪৯ 





ভাষ্য । সর্কাযোনিদিতি দেবপিতৃমনুষ্যপতুমুগ!দিসব্বযোনিযু কৌস্গেয় 
মূর্তয়ঃ দেহসংস্থানলক্ষণাঃ মুচ্চিতাঙ্গ।বয়বা মর্ভুয়ঃ সম্তবস্তি যাস্তাসাং মুর্তীনাং 
বন্ধ মহৎ সর্দাবস্থং বোনিঃ কারণং অহমীশে? বীজপ্রদঃ গভাধানস্ত কর্তী। 
লিতা। ৪। 
ভাষ্যান্গবাদ। সকল যোনিতে অথাৎ দেব তু-মন্ষা-পশ ও মুগার্দি 
যোনিতে, হে কৌন্তেয়, যে সকল মুক্তি (যাহার অবয়ব সকল পুষ্ট ও কার্ধ্যক্ষম, 
এই প্রকার দেহই এস্থলে মৃত্তি শবের অথ) উৎপন্ন হয়, সেই সকল মুর্তিরই 
সকল প্রকার উপাধি বিশিষ্ট মহৎ এই নামে প্রসিদ্ধ হ্গই যোনি অর্থাৎ 
কারণ এবং আমি তাহাদের “ব'জপ্রদ পিতা”-_গভাধ।নের কর্তা পিতা। ৪ । 
সত্তং বজস্তয ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ। 
নিবপত্তি মহাবহে। দেহে দেহিনম্ব্যয়ম্‌ ॥ ৫ ॥ 
অন্থয়। প্ররুতিসম্ভবাঃ সন্বং দঃ তষ ইতি গুণাঃ হে মহাঁবাহো 
দেখিনং অব্যয়ং দেহে নিবনত্তি | ৫1 
মূলাবাদ। প্রকৃতি হইতে সম্তৃত স্ব রক্ষঃ ও তমঃ এই তিনটা গুণই, 
হে মহাবাহো, অবিনাশী দেহীকে দেহে নিবদ্ধ করিয়া] থাকে । ৫। 
ভাষ্য । কে গুশাঃ কথং বপ্নত্তি ইত্্যুচ্যতে সতৃং রজন্তম ইত্যেবং- 
নামা গুণ। ইতি পারিভাধিকশব্দঃ ন রূণপিবদ ্রব্যাশ্রিতাঃ। ন চ 
গুণগুশিনোরন্তত্বমনত্র বিবক্ষিতম্। তম্মাৎ গুণা হব নিত্যপরতন্ত্াঃ ক্ষেত্রজ্ঞং 
প্রতি অবিদ্যাত্বকত্বাৎৎ ক্ষেত্রজ্ঞং নিবপ্স্তি ইব তমাম্পদীকত্য আম্মানং 
প্রতিলতত্তে ইতি নিবপ্স্তি ইত্যুচ্যতে তে চ প্রক্কৃতিসম্তুব৷ ভগবন্ধায়া- 
সম্ভবাঃ নিবপন্ভতীব হে মহাবাহো মহান্তৌ সমথতরৌ আজাগুলগ্থৌ বাহু 
যস্ত স মহাবাছঃ-_হে মহাবাহে। দেহে শরীরে দে'হনং দেহবস্তং অব্যয়ং 
অবায়ত্বং চোক্তং অনাদিত্বাদিত্যাদিক্লোকে | নম্গু দেহী ন লিশ্যতে ইত্যুক্তং 
তৎ কথং নিবধবস্তীত্যন্যথোচ্যতে পরিসহ্ৃতমন্স/তিরিবশব্ষেন নিবধবত্তীবেতি | ৫। 
ভাষ্যান্বাদ। গুণ কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা তাহার! বন্ধন 
কৰিয়া থাকে, তাহাই বল! হইতেছে যে (এই শ্রেকে যে) গুণ শব 
(ব্যবহৃত হইয়াছে উহা) পারিতাঁধিক। রূপ রগ প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রিত ধন্মগুলি 
' লাধারণতঃ লোকে গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এখানে সেই সকল ৭ 
গৃহীত হইতেছে না; কিন্তু এই গুণ শবেের দ্বার এখানে সূত্ব রজঃ এবং 
স্থ পঃ পৌষ ১৬১৪ |] উদ্বোধন। -৬৬১ 
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তম্ঃ এই তিন্টী পদাথকে বুঝান হইতেছে। (৩ছৈতখামিগণের 
মতে) পত্রব্য এবং তণশ্রিত গণ পরস্পর ভিন্ন এইরূপ বিবক্ষিত হয় 
ন।। এই তিনটা পথাথকে গুণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে কেন? 
কারণ_-গুথ যেমন পরতন্ত্র অর্থাৎ আশ্রয়দরবের অধীন, এই সত্ব রজঃ 
ও তষঃ নামে প্রপিন্ধ বস্ত তিনটীও সর্বাদা সেই ক্ষেত্র্ত আত্মার 
অধীন। কারণ, সেই ক্ষেত্রক্ঞাতিত শবিগ্ভ। হইতেই এই গুণএয় উৎপন্ন । 
এই কারণে এই তিনটী পণাথও গুণ শবের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকে। এই গুণত্রয়ও অবগ্যাত্বক, এই জন্য ইহারাও সেই ক্ষেত্রজ্ঞ 
আম্মখকে বন্ধন করিয়া থাকে অর্থাৎ ইহারা বাস্তবিক আত্মাকে ক্দ্ধন 
না করিলে যেন বন্ধন করিয়া থাকে, এই একার বোধ হইয়া 
থাকে। হে মহাবাহে]--( যাহার বাহদ্য় মহৎ অথাৎ আজান্ুলম্বিত এবং 
বীরোচিত কার্য্য করিতে সমর্থতর, তাহাকে মহাবাছু বল। যায়) মহা- 
বছ এই শব্দের সম্বোধনে মহ!বাহো এই পদটী নিশ্ন্ন হইয়|ছে) 
দেহে অথাৎ শরীরে (কাহাকে বাধির। থকে ?) “*দহ।” দ্েহবান্‌ ক্ষেত্র 
জ্ঞকে। এই দেদী অব্যয়, আজ্মার অবায়ত্ব “অনদিত্বা্” ইত্াাদ্দি শ্লোকে 
(বিশদভাবে) প্রতিপাদিত হইয়ছে। এক্ষণে শক্কা হইতে পার যে, 
আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হয় না, ইহা ত পৃণন্দ বলা হইয়াছে তবে এখানে 
আবার কি প্রকারে বলা হইতেছে যে, উক্ত গুণত্রয় আত্মাকে বন্ধন 
করিয়া থাকে? এই প্রকার শঙ্কার যাহা উত্তর, তাহা পুব্দেই দেওয়া 
হইয়াছে ; কারণ--বল1 হইয়াছে ত যে, ষেন বন্ধন করে অথাৎ এই 
শ্লোকে যে নিবপন্তি এই পদটী আছ, ভাহার সহ্তি ইব শব্টার যোগ 
করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ৫। 


তত্র সত্বং নির্মপত্বাৎ প্রকাঁশকমনাময়ম্‌। 
সুথসগেন বধ্প।তি জ্ঞ(নসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬1 


অহয়। হে অনঘ! তত্র (তেযু গুণেযু) নির্মদতাথ অশাময়ং 
প্রকাশকং সত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ ব[তি 1৬ | 

মূলান্ুখাদ। হে অপাপ! সেই বিবিধ গুণের মধ্যে সত্ব নামে 
প্রসিদ্ধ যে গুণ, তাহা নিল শ্বভাব প্রযুক্ত উপদ্রবরহিত এবং প্রকাঁ 
৬৬২ উদ্বোধন । [*ম--২১শ সংখ্যা । 


শীঙ্করভাষ্যানুবাদ । ৫৫১ 
পা 
শক) সেই সত্ব (ক্ষেত্রওকে) আুখসঙ্গ এবং জ্ঞান্সঙ্গ দ্বারা বন্ধন 


করিয়া থাকে ।৬ | 

তাঁষ্য। তত্র সন্থশিতি তত্র সন্বাদীনাং সত্বস্েব তাবজুক্ষণমুচাতে 
নির্ঘপতাৎ। স্কউকমণিবিব প্রকাশক-নাময়ং নিরুপদ্রধং সন্ং তং 
নিনপাতি। কথং স্ুখসঙ্গেন সুখী অহং ইতি বিশয়ভূহস্য সুখসা 
বিঘয়িনি আন্মনি সংশ্রেষপাঁদনং মুষৈব সুখে সঞ্জনং ইতি সৈষা অবিধ্য।। 
নহি বিষণধর্রো বিষয়িনো ভপতি। ইচ্ছদিধ্ৃতান্তং ক্ষেত্রপ'যব বিষয়স্ 
ধর্ধী ইহ্য্ং তগবতা। অতোহবিদ্যঘৈন স্ববীয়ধর্মভূতয়া বিষয়- 
ব্যিষ্যবিবেকলক্ষণ। অস্বস্মকৃতে সুখে সঞ্জয়গীব সক্তমিব করোত্তি অস্থু- 
খিনং অআ্রখেনমিব। তথ! জ্ঞানসঙ্গেদ চ। জ্ঞানমিতি অুখসাহচর্য।1ৎ 


ক্ষেব্রজ্ঞগ্যৈবাস্তঃকরণস্য ধন্মঃ শান্ত হ। আত্মপন্মহ্থে সঙ্গানু' পত্তেঃ 
বন্ধারপপন্তে5চ। সুধইব জ্ঞানাদেৌ সঙ্গ মন্তব্যঃ হে অন্ঘ 
অব্যসন !। ৬। 


তাষ্যাঃসাদ | তত্র সত্ত,মিত্যাদি শোকের অর্থ। সন্া দ তিনটী গুণের মধ্যে 
প্রথমে সন্বগণেবই লক্ষণ বলা হইতেছে । নির্শলত্বপ্রযুক্ত সহগুণ স্ফাটকমণি 
সদৃশ । এই সন্বগুণ প্রকাশক এবং অনাময় অর্থাৎ উপদ্রবশূৃন্ ; সেই এই সত্বও 
ক্ষেত্র আত্মাকে) বন্ধন কছিয়। থকে । কি প্রকারে £ আুখ সঙ্গ দ্বারা 
আমি সুখী এই প্রকার জ্ঞান যাহা সফলের হইয়া থাকে সেই জ্ঞাত 
বিষয় সুখ এবং বিষয়ী আন্মা। কিন্তু এইপ্রকার প্রতিভান হয়, যেন বিষয় সুখ 
বিষয়ী আস্মাৰ্ধ সহিত সংযু্দ। এইপকার সংষোগ করিয়া দেওয়াই আত্মার 
সুখ সঙ্গ, আর এই সুখ সঙ্গই তআর্বযা। কারণ, যাহা বিষয় অথ জড়ের 
ধর্ম, তাহা বিষয়ী অথাৎ আন্মার ধণ্ম কিছুতেই হইতে পারে না। ভতগবান্‌ 
নিজেই বলিধাছেন যে, ইচ্ছ! প্রতি ধৃঠি পর্যাপ্ত সকল গুণই বিষয়ের অথ 
জড়ের ধশ্য। এই কারণেই (বলিতে হয় যে) বিষয় ও বিবয়ীর পরস্পর 
অবিবেকরূপ অপিদ্যা দ্বারা এই সকৃগুপণ আত্মা হইনে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বিষয়- 
সুখে আত্মাকে যেন আসজ্ করিয়, থাকে। বিষয়ন্থুখ আত্ম।র ধন্ম” নহে, 
তথাপিও যেন আত্মাকে সুধী বলিয়া বে।ধ করাইয়৷ থাক । এই প্রকার 
জানসঙ্গের দ্বারাও এই সন্ব্ুণ আত্মাকে বন্ধন করিয়। থাকে । এই যে জ্ঞান, 
ইহা বৃত্তিরূপমন্তঃকরণধশ্ম, কারণ, সুখের সহিত ইহার একত্র উল্লেখ হই- 
য়াছে। ইহা যদি আত্মার ধর্ম যে জ্ঞান, তাহা হইত, তাহ। হইলে সঙ্গ এবং 
৯ম পঃ পৌষ, ১৩১৪ ] উদ্বোধন ৬৬৩ 


€৫₹২ ভগবব্গীতা । 


বন্ধন এই ছুইটী শের প্রয়োগ অঙ্কুপপন্ন হইত | হে "অনঘ” ব্যসনরহিত, 
সুখের স্ায় জ্ঞান প্রভৃতি বস্ততে আম্মার সঙ্গ এইরূপই বিবেচনা করিও । ৬। 








বজে! রাগাআ্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুত্তনং | 
তন্সিবপ্পাতি কৌন্তেয় কম্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ ৭ ॥ 
অন্য়। হে কৌন্তেয় বাগাস্মকং বুজঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুস্তবং বিদ্ধি তৎ কর্ম্ম- 
সঙ্গেন দেহিনং নিবপাতি। ৭। 
মূলাচুবাদ। হে কুস্তীনন্দন, রাগই রঙক্গেগুণ, এই রঙ্জোগুণ হইতে তৃষ্ণা 
ও সঙ্গ উৎপন্ন হয় এনং ইহ কম্মসঙ্গের ছারা দ্বেহীকে বন্ধন করে। ৭। 
তাষ্য। রজে। রাগায্মকমিতি। রজে। রাগাত্মকং ব্ুঞ্জনাৎ বাঁগঃ 
টৈরিকাশিবৎ রাগাত্মকং বিদ্ধি জ।নীহি তৃষ্ণাসঙ্গসমুত্তবং তৃন্ঝা অপ্রাপ্তাভি- 
লাষঃ, আসন্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রাতিলক্ষণঃ সংশ্লেষঃ তৃষ্ণাসঙ্গ যো সমুস্তবং 
তৃষ্ণাসঙ্গপমুত্তবং ত্গিবপাতি তথ রজঃ কৌন্তেয় কন্মসঙ্গেন ছৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ন 
সঞ্জনং তৎপরতা কর্মসঙ্গস্তেন নিবধাতি রঃ দেহিনম্‌। ৭1 
ভাষ্যাগ্রবাদ। রঞ্জে বাগাত্মকং ইত্যাদ শ্লোকের অর্থ। বজোগুণ 
ব্াগাত্মক অর্থাৎ যেমন গৈরিক প্রভৃতি দ্রব্য যাহাতে সংলগ্র হয়, তাহাকেই 
ঘঙাইয়। থাকে, সেইরূপ এই রজোগুণও পুরুষকে রঙাইয়! থাকে । এইজন্য 
বাগই (বঙানই) ইহার স্বতাব। এই রজোগুণ হইতে তৃষ্ণা ও আসঙ্গ এই দুইটা 
উৎপন্ন হয়। অপ্রাপ্ত বস্তকে পাবার জন্য যে অহ্লাষ, তাহাই তৃষ্জ1; প্রাপ্ত 
বস্ত্রতে মনের প্রীতিন্ূপ যে সংশ্লেষ, তাহাই আসঙ্গ ; হে কুস্তীনন্দন, রজোগুণই 
এই তৃক্চা ও সগরূপ ছুইটী গুণের কারণ । এই রঞ্জোগুণই কর্মসঙ্গের দ্বার! 
দেহীকে বন্ধন করিয়া "থাকে । দৃষ্টার্থ ( ৯হলোকে ধাহার কল পাওয়া] যায়) 
অথবা অদৃষ্টাথ (পরলোকে যাহার ফল পাওয়া যায়) কম্মসমূহে আসক্তির 
উৎপ।দনই কণ্সঙ্গ । এইপ্রকার কন্দরতৎপরতারূপ কর্্সঙ্গের দ্বারা রজোগুণ 
দ্বেহীকে ধন্ধ করিয়া থাকে । ৭। 
তমন্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনায্‌। 
গমাদালস্তনিপ্রাতিস্তগিবপ্পাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 
অন্থন্ন। হে ভারত তমঃ তু অজ্ঞানজং সর্ধদেহিনাং মোহশং বিদ্ধি তৎ 
প্রমাদাণস্ত নিদ্রাতঃ নিবধাতি। ৮। 
৬৬৪ উদ্বোধন। [ন৯ম-২১শ সংখ্য!। 


ভারিতে বিবেকাননা। ১৮৮ 





ধে, শুধু জাতীয় বা এইরূপ কোন সন্ীর্ণ ভিতর উপর নির্ভর করিয়া কোন 
সমস্ার মীমাংসা! হইতে পারে না। যে কোন বিষয়, থে কোন ভাধ হউক, 
উহাকে উদার হইতে উদ্ারতর হইতে হইবে, যতক্ষণ না উহা সার্বভৌমিক 
হইয়া দাড়ায় ; যে কোন আকাঁজ্ষাই হউক না, উহাকে ক্রমশঃ এমন বাঁড়া- 
ইতে হইবে, যাহাতে সমগ্র মানবজাতিকে, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র প্রাণি- 
জগতকে নিজ সীমার মধ্যে অন্তভূ্ত করিয়া লয়। ও 
উপরোক্ত বাক্যগুলি যদি সত্য হয়, তবে যদি আপনাদের অন্ুযতি 
হয় ত বলিতে পারি ষে, প্রাচীন কালে আমাদের জাতি যে মহত্ব পদ্বীতে 
আর ছিল, গত কয়েক শতাব্দী হইতে তাহ হারাইয়াছে। আব যদি 
আমত্রা, এই অবনতি কিসে হইল, তাহার কারণানুসন্ধান করি, তবে দেখিতে 
পাই, আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা, আমাদের কার্যাক্ষে্রের সংকোচ--ইহার 
অন্যতম কাঁরণ। 
জগতে ছুইটী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। এক নূল জ।তি হইতে উৎপন্ন 
কিন্ত বিভিন্ন দেশকালঘটনাচক্রে স্থাপিত, নিজ নিজ বিশেষ নির্দিষ্ট পন্থায় 
জীবনসমস্তার সমাধানে নিধুক্ত ছুইটী প্রাচীন জাতি |ছলেন--আমর৷ প্রাচীন 
হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জ।তির কথা বণিতেছি। হিমাচলের হিমশিখররূপ 
উত্তরনিবন্ধদৃষ্টি, জগতের প্রান্তব্, প্রতীয়মান অনন্ত অরণ্যানী সমন্বিত 
সমতলে প্রবহমান সযুদ্রসদৃশ হুম্বাদুসলিল৷ আোতন্বতী বেষ্টিত হিন্দু আর্যের 
যন সহজেই অত্তযু্ধী হইল। চতুদ্দিকে এই সকল মহান্‌ তাবোদ্দীপক 
দৃশ্ঠাবলীতে পর্লিবেছিত হইয়া আর্্যজাতির সুঙ্ষধ্যানপরায়ণ মস্তি স্বতাব- 
বশেই অন্তযুখ হইল, স্বচিতের বিশ্লেষণ ভারতীয় 
ক্ষ ও হিন্ু। আধ্যের প্রধান লঙ্গ্য হইল। অপর দিকে গ্রীক 
জাতি জগতের এমন এক স্থানে বাস করিল, যেখ।নে গাসভী্ধ্য অপেক্ষা 
সৌন্দর্যের অধিক সমাবেশ,গ্রীক দ্বীপপুঞ্রের অন্তর্বর্তী সনার দ্বীপসমূহ-_ 
চতুদ্দিক্সথ প্রতি নিরাভরণা কিন্তু হাস্তময়ী_-তাহার মন সহজেই বহিমুখ 
হইল, উহা বাহ্‌ জগতের বিশ্লেষণপরায়ণ হইল আর উহার ফলস্বরূপ আমর! 
দেখিতে পাই, ভারত হইতে সর্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্বক এবং গ্রীস হইতে 
শ্রেনীবিভাগাত্মক বিজ্ঞানসমূহেক্‌ উত্তব। 
হিন্দু মন নিঙ্ বিশিষ্ট পথে চলিয়া মতি আভুত ফল প্রসব করিয়াছি. . 
এখনও হিন্দুদের যেরূপ বিচারশক্ি আছে, ভারতীয় মস্তি্ধ এখনও টব“. 
৯ল। মা) ৯৩১৩1] ৪ উদ্বোধন । ২৫ 
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প্রকার শক্তির আধার, ভাহার সহিত অন্য কোনও জাতির তুলনা হয় ন 
আর আমরা সকলেই জানি, আমাদের বালকগণ অন্য যে কোনও দেশের 
বালকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় আশ্্য্যরূপে 
কৃতকার্য হইয়। থাকে; কিন্তু যখন, সম্ভবতঃ 
মুলমানদিগের তারতবিজয়ের ছুই এক শতান্দী 
পূর্বে জাতীয় শক্তি অন্তঠিত হইল, তখন এই 
জাতীয় বিশেষত্বটাকে লইয়। এত বাড়াবাড়ি করা হইল যে, উহ! অবনত 
ভাব প্রাপ্ত হইল। আর আমর ভাঁরতীর শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সকল বিষ- 
পেই এই অবনতির কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই। শিল্ষে আর সেই প্রশস্ত 
ধারণ! রহিল না, ভাবের উচ্চতা ও বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্তের চেষ্টা আর 
রহিল না। সকল বিষয়েই অলঙ্কার প্রিয়তার আবির্ভাব হইল, সমগ্র জ।তির 
মৌলিকতা যেন অন্তহিত হইল । সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কত সঙ্গীতে আর হৃদয়ো- 
ন্মাদী গভীর ভাব রহিল না, পুর্বে যেরূপ প্রত্যেক সুর স্বতন্থরূপে আপন 
আপন পায়ে দীঁড়াইয়। থাকিত অথচ অপূর্ব এক্যতাঁনের স্ষ্টি কৰিত, তাহা! 
আর বৃহিল না, সব সুবগুলি ষেন নিজ নিজ স্বতত্ত্রত্ব হারাইল। আমাদের 
সমগ্র সঙ্গীত নানাবিধ সুরের তালখিচুড়িস্বক্ূপ দীড়াইয়াছে; ইহাই 
স্্ীত শাস্ত্রের অবনতির চিহু ন্বরূপ। তোমাদের ভাববাজ্য সম্বন্ধীয় 
অস্ান্ঠ বিষয় সমুহের বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তার প্রাচুর্য 
ও মৌলিকতাঁর অভাব দ্রেখিতে পাইবে আর তোমাদের বিশেষ কার্যযক্ষেত্র 
স্বরূপ ধর্দ্েও ঘ্তি ঘোর অবনতি প্রবেশ করিয়াছিল। যে জাতি শত শত 
বর্ষ ধরিয়। এক গ্রাস জল ভান হাতে খাব কি ঝ। হাতে খাব, এইরূপ গুরুতর 
সমস্তাসমূহের বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আরকি আশ! 
কর্সিতে পার? যে দেশের বড় বড় মাথাগুল। শত শত বর্ষ ধরিয়া এই 
স্পষ্টাম্পুস্ট বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে, 
াহ। কি আর বলিতে হইবে? বেদান্তের মহান্‌ তত্সমূহ, ঈশ্বর ও আম্মা 
সম্বন্ধীয় মহাঁন্‌ অপুর্ব উচ্চতম সিদ্ধান্তসমূহ নষ্টপ্রায় হইল, গভীর অরণ্যে 
কতিপয় মাত্র সন্গ্যাসী দ্বারা রক্ষিত হইয়া লুক্কায়িত রহিল, অবশিষ্ট সকলে 
কেবল থাদ্যাখাদ্য স্পর্শাম্পর্শ প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নসমূহের সিদ্ধান্তে নিযুক্ত 





মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত- 
বিজয়ের অব্যবহিত পুব্রে 
হিন্দুজীতির অবনতি । 


, রুছিল। মুসলমানগণ ভারত বিজয় করিয়া, অবশ্ঠ তাহার। যাহ! জানিত, 
-*এখ্রমন অনেক ভাল বিষয় শিখাইয়াছিল। কারণ, জগতের হীনতম ব্যক্তিও 


২৬ উদ্বোধন ।, [৯ম-_১ম সংখ্যা। 
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শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিছু নাকিছু শিথাইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমাদের 
- জাতির ভিতর শক্তিসঞ্চার করিতে পারিল না! । 

অবশেষে আমাদের শুভাদৃষ্টেই হউক বা ছ্ুবদৃষ্টক্রমেই হউক, ইংরাজ 
ভারত জয় করিল । অবশ্য পরদেশবিজর় কখনই শুভফলপ্রস্থ নহে, বৈদেশিক 
শাসন কখনই কল্যাণকর নহে। তবে অশুভের মধা দ্রিয়াও কখন কখন শুভ 
সংঘটিত হইয়া থাকে । ইতরাজের ভারতবিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল সংঘটিত 
হইগ্নাছে। ইংলও ও সমগ্র ইউরোপ সভ্যতার জন্ত গ্রীসের নিকট খণী | ইউ- 
রোপের সকল ভাবের মধ্য দিয়! যেন গ্রীসের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় । 
উহার প্রত্যেক গৃহে, বাড়ীর প্রত্যেক আসবাবটাতে পথ্যস্ত যেন গ্রীসের ছাপ 
দেওয়া। ইউরোপের বিজ্ঞান শিল্প সবই গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্গেত্রে 
সেই প্রাচীন গীক ও প্রাচীন 'হন্দু একত্রে মিলিত 
হইয়াছেন। এইরূপে ধার অথচ নিস্তবভাবে উভর 
ভাব মিলিয়া উদ্ধার জীবনপ্রদ ভাবসমূহের আবি- 
ভাব হইতেছে আর আমাদের চতুর্দিকে যে পুনজ্জীঁবনের লক্ষণ দেখিতেছি, 
তাহা এই সকল বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। আমাদের মানব- 
জীবন সন্বন্ধীয় ধারণ। প্রশস্ততর হইতেছে । আমর উদারভাবে সহৃদয়তা ও 
সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্তাসযূহের দিকে দ্রষ্টপাঁত করিতে 
শিখিতেছি আর আমরা ইহাও বুঝিতেছি, এই উদার ভাবসমৃহ আমাদেরই 
প্রাচীন শান্ত্নিবদ্ধ উপদেশের ঠিক ঠিক কার্যে পরিণতিস্বূপ। আমাদের 
পর্বপুরুষণ অতি প্রাচীনকালেই ঘে সকল তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
সেই ভাবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদাঁ 
ন1 হইয়া থাকিতে পারি না। আ।মার্দের শান্সোপঘিষ্ট সকল বিবয়েরই লক্ষ্য-_ 
নিজ ক্ষুদ্র গণ্ভী হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়! মিশিয়। পরম্পর্জে 
ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদ্ারতর হওয়।-_ক্রমশঃ সার্ধ- 
ভৌমিক ভাবে উপনীত হওয়া। কিন্তু আমরা শাস্ত্রেপদেশ না মানিয়া 
ক্রমশঃ আপন[দিগকে সন্ধীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ঘতর করিয়া ফেণিতেছি, আমাদের 
জাতীয় মহীরুহকে রসে বঞ্চিত করিয়া শুকাইয়। ফেলিতোছি। আমাদের 
উন্নতির পথে কতকগুলি বিদ্ব আছে, তন্মধ্যে 'আমরাই জগতের একমান্র 
জাতি, এই গোড়ামী একটী। ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাদিক্া 
থাকি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রা্ীন 
চলা মাথ) ১৩১৩।] উদ্বোধন। ২$ 


ইংর।জকর্তুক ভা তবিজয়ের 
শুভকল। 
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পূর্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি; তথাপি আমার মন 
হইতে এ ভাব কোন মতে যায় না যে, জগৎ হইতে আমাদিগকে অনেক 
জিনিষ শিখিতে হইবে । আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ স্তিকার মনু যহারাঞ্জ 
বলিয়াছেন” 
শশ্রদ্ধধানো। শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি । 
অন্ত্যাদপি পরে। ধর্ম ভ্রীরত্রং ছুফ,লাদপি ॥” 
অর্থাৎ *শ্রক্ধীবান্‌ হইয়। নীচ জাতির নিকট হইতেও হিতকর বিদ্যা গ্রহণ 
করিবে, আর অতি অস্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও সেবাদার৷ শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
শিক্ষা করিবে | ইত্যাদি । 
সুতরাং যদি আমবা মনু উপযুক্ত বংশধর হই, তবে যে কোন ব্যক্তি 
আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহার নিকট হইতেই প্রহিক বা পারমাথিক 
সকল বিবয়ে শিক্ষা লইতে প্রস্তত হইতে হইবে । 
পক্ষান্তরে আমাদিগকে ভুিলে চলিবে না যে, আমাদ্িগেরও জগৎকে 
বিশেষ কিছু শিগ্গ দিবার আছে। ভারতেতর দেশসমূহের সহিত আমাদিগকে 
সংশ্রব নী রাখিলে চলিবে না। আমরা যে একসময়ে তাহ] ভাবিয়াছিলাম, 
তাহা আমাদের নির্ব,দ্ধিতাঁযাত্র আর তাহারই শান্তিস্বরূপ আমরা সহস্র বর্ষ 
ধরিয়। দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ বহিয়াছি। আমর! যে অপরাপর জাতির সহিত 
আমাদের তুলন! করিবার জন্য বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের 
গতি লক্ষা করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই 
বিদেশে ধনধপ্রচার ও বি-দশীর ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ। 
সত সেলুমেশা বঙ্গ আমরা যথেষ্ট শান্তি পাইয়াছি, আর যেন আমরা 
ভ্রমে না পড়ি। ভারতবাসীর ভারতবহিভূতি 
প্রদেশে গমন অনুচিত, এ সকল আহাম্মকের কথা, ছেলেমানুষী মাত্র। এ 
সকল ধারণাকে সমূলে নির্মূল করিতে হইবে। তোমরা যতই তারত হইতে 
বাহির হইয়! জগতের অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিবে, ততই তোমা- 
দের এবং তোমাদের দেশের কল্যাণ। তোমরা পূর্ণ হইতেই, শত শত 
শতান্দী পূর্ব হইতেই যদি ইহা করিতে, তবে তোমরা! আজ, যে কোন 
জাতি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহারই পদানত 
হইতে না। জীবনের প্রথম স্ুষ্প্ট চির বিস্তার । যর্দি তোমাদ্িগকে 
কাছিতে হয়, তবে তোমাদিগকে সক্কীর্ণ গণ্ী ছাড়াইতে হইবে | বে মুহুর্তে 
5৮ জঙ্গোদন [ ৯ম ১ম সহখ্যা । 
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তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত হইতেই জানিতে হইবে, মৃত্যু 
তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্কুথে। আমি ইউরোপ আমে- 
রিকায় গিয়াছিলাম, তোমরাও সঙ্গদয় ভাঁবে ইহার উল্লেখ করিযাছ । আমাকে 
যাইতে হইয়াছিল, কারণ, এই বিস্ততিই জাতীয় জীবনের পুনরত্যুদয়ের 
প্রথম চিহ। এই জাতীয় জীবন পুনরভ্যুদিত হইয়! বিস্তার প্রাপ্ত হইয়। 
আমাকে যেন দুরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, আর সহজ সহস্র ব্যক্তিও এইরূপে 
নিক্ষিপ্ত হইবে। আমার কথা অবহিত হইয়। শ্রবণ কর, য্দি এই জাতিকে 
বাচিতে হয়, তবে ইহ! হইবেই হইবে । সুতরাং এই বিস্তার জাতীয় 
জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্বপ্রধান লক্ষণ আর এই বিস্তারের সহিত মানুষের 
সমগ্র ভ্ঞানসমষ্টিতে আমাদের যাহা দ্রিবার আছে, সমগ্র জগতের উন্নতি 
বিধানে আমাদের যেটুকু কার্ধ্য আছে, তাহাও হইয়া যাইতেছে। 
আর, ইহা। কিছু নূতন ব্যাপারও নহে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে 
কর, হিন্দুরা চিরকাল ধরিয়া তাহাঁদের দেশের প্রাচীর মধ্যেই আবদ্ধ আছে, 
তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তোমরা তোমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পড় নাই, তোমরা 
তোমাদের জাতীয় ইতিহাস ঠিক ঠিক অধ্যয়ন কর 
নাই। যে কোন জাতিকেই বাচিতে হইলে তাহাকে 
কিছু দিতে হইবে। প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে। 
প্রতিগ্রহ করিলেই উহার যুল্যশরূপ কিছু দিতে হইবে । এত সহতর বর্ষ ধবিয়া 
আমরা জীবিত বুহিয়াছি__এ কথ! ত আর অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এখন যদি, আমর! কিরূপে এতদ্দিন জীবিত রহিরাছি, এই সমস্তার সমাধান 
করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অন্ত ব্যক্তিগণ যাহাই ভাবুক, 
আমর। চিরকালই জগৎকে কিছু না কিছু দিয়া আসিতেছি। 
তবে ভারতের দান- ধর্ম, দার্শনিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা । আর ধর্মজ্ঞান: 
বিস্তার করিতে, ধর্প্রচারের পথ পরিফার করিতে সৈম্যদলের প্রয়োজন 
হয় ন!। ভ্ঞান ও দার্শনিক তত্বকে শোণিতপ্রবাহের উপর দিয় বহন করিতে 
হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয়া স্দাঁপটে গমন 
করে না, উহার! শাস্তি ও প্রেষের পক্ষতরে শানস্ততাবে আগমন করিয়। থাকে 
আর তাহাই বরাবর হইয়াছে । লগুনস্থ জনৈক 
ারতের দা ধশ্বদান। যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. “তোমরা 
হি্দুরা কি করিয়াছ ? তোমরা একটা জাতিও কখন জয় কর নাই !” ইংরাক্গ 
১ল। যা, ১৩১৩।] উদ্বোধন। ২৯ 


বিদেশগমন হিন্দুর পক্ষে কিছু 
নুতন ব্যাপার নহে। 


১৯০ আমাদের উপস্থিত কর্তব্য । 





জাতির পক্ষে-_বীর, সাহসী, ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ইংবাজ জাতির পক্ষে এ কথা 
শোভা পায়,__-তাহাদের পক্ষে একজন অপরকে জয় করিতে পাবিলে তাহাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ। তাহাদের দৃষ্টি হইতে ইহা সত্য বটে, কিন্ত আমাদের 
দৃষ্টিতে ইহার ঠিক বিপরীত। যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, 
ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি, আমি তাহার এই উত্তর পাই যে, “ইহার 
কারণ এই যে, আমরা কখন অপর জাতিকে জয় করি নাই ইহাই আমা- 
দের মহা গৌরব। তোমর! আজকাল সর্বদাই “আমাদের ধর্ম আক্রমণকারী 
নহে? বলিয়। উহার নিন্দ শুনিতে পাও আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, 
এমন ব/িগণের নিকট শুনিতে পাও, ষাহাদের নিকট অধিক জ্ঞানের 
আশা করা বায়। আমার মনে হয়, আমাদের ধর্দ্ যে অন্যান্য ধশ্ম হইতে 
সত্যের অধিকতর নিকটবর্ভা, তাহার ইহাই একটী প্রধন যুক্তি। আমা- 
দের ধর্ম কখনই অপর ধন্ম বিজয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা। কখনই রক্তপাত 
করে নাই, উহা! সর্বদাই 'আনীর্বাণী ও শাস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে 
সকলকে উহ প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানেই, কেবল 
এখানেই পরধর্ম্ে বিদ্বেষরাহিত্য সন্বন্ধীয় ভাঁবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; 
কেবল এখানেই এই পরধর্খসহিষ্ণতা ও সহান্ভূতির তাব কার্যে পরিণত 
হইয়াছে । অন্ান্স দেশে উহা কেবল মতবাদে 
মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুর! মুসলমান- 
দের জন্য মসজিদ ও গ্রীষ্টিয়ানদের জন্য চচ্চ নির্মাণ 
করিয়া দেয়। হে তদ্র মহোদয়গণ, এইরূপে আমরা আমাদের ভাব জগতে 
অনেকবঘ্ধ বহন করিয়াছি, কিন্তু অতি ধীরে, নিস্তক ও অজ্ঞাতভাবে। 
ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ। ভারতীয় চিস্তার একটি লক্ষণ উহার শাস্ত- 
ভাব, উহার নীরবত্ব। আবার ইহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, 
তাহাকে বলবাচক কোন নামে অভিহিত করা ধায় না । উহাকে ভারতীয় 
চিস্তারাশির নীরব মোহিনী শক্তি বল যাইতে পারে । কোন বৈদেশিক যদি 
আমাদের সাহিত্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ উহা! তাহার অতিশয় বিরক্তি- 
কর লাগে ; উহাতে হয়ত তাহার সাহিত্যের ন্যায় উদ্দীপন] নাই, চাঞ্চল্যতভাৰ 
নাই, যাহাতে সে সহজেই মাতিয়! উঠিবে। ইউরোপের বিয়োগাস্ত নাটকাবপির 
সহিত আমাদের গুলির তুলনা! কর। পাশ্চাত্য নাটকগুলি ঘটনাবৈচিত্র্ে 
পূর্ণ, উহাতে ক্ষণকালের জন্য তোমায় উদ্দীপিত করে, কিন্তু যাই শেষ হুইয়া, 
৩* উদ্বোধন। [৯ম--১ম সংখ্যা । 


হিন্দুগণ নীরব ও শান্তভাবে 
উহা! দান করিয়াছেন। 
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যায়, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া আসে, সবই তোমার মন্তিফ হইতে চলিয়া যায়? 
ভারতীয় বিয়োগাস্ত নাটকগুলি যেন এন্দ্রজালিকের শক্তিস্বূপ, উহা ধীর 
নিস্তব্ধতাবে কার্য করে; কিন্তু একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে উহাদের 
প্রভাব তোমার উপর বিস্তুত হইতে থাকে, তুমি আর কোথায় যাইবে? 
তুমি বাঁধা পড়িলে; আর যে কোন ব্যক্তিই আমাদের সাহিত্য স্পর্শ করিতে 
সাহসী হইয়াছে, সেই উহার সহিত চিরপ্রেমে বাধ! পড়িয়াছে। 

যেমন শিশিরবিন্দু নিস্তব্ধ অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িলেও অতি সুন্দর 
গোলাপকলিকে প্রস্ফটিত করে, সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে ভারতের দান 
তদ্রপ বুঝিতে হইবে। নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে 
উহা৷ সমগ্র জগতের চিস্তার।শিতে যুগ্যন্তর উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি কেহই 
জানে না, কখন এরূপ করিল। মামার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ 
বলিয়াাছিল, “ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের 
নাম আবিষ্কার করা কি কঠিন ব্যাপার ! এ কথায় 
আমি উত্তর দিই, “ইহাই ভারতের ভাবসঙ্গত। 
তাহারা আধুনিক গ্রন্থকারগণের ন্যায় ছিলেন নাহার! অস্ান্ঠ গ্রন্থকার- 
গণের নিকট তাহাদের গ্রন্থের শতকরা ৯ ভাগ চুরী করিয়াছেন, শতকরা 
দ্শভাগ তাহাদের নিজেদের, কিন্তু তাহারা গ্রন্থারস্তে একটী ভূমিক৷ লিখিয়া 
পাঠককে বলিতে ভুলেন নাই যে, “এই সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী 

যে সকল মহামনীষিগণ মানবজাতির হৃদয়ে গুরুতর তত্্সমূহের 
ভাব দ্রিয়। গিয়াছেন, তাহারা কিন্তু তাহাদের গ্রন্থে নাম পর্য্যন্ত দেন নাই, 
তাহারা সমাজকে গ্রন্থখানি উপহার দিয়া নীরবে দ্রেহত্যাগ করিয়াছেন। 
আমাদের দর্শনকার বা পুরাঁণকারগণের নাম কেজানে? তাহারা সকলেই 
ব্যাস, কপিল প্রভৃতি উপাধিমাত্র দ্বার! *পরিচিত। তীাহাবাঁই বাস্তবিক 
ভরীকঞ্চের সন্তান । তীহারাই যথার্থ গীতার অনুসরণ কবিষ্বাছেন। তাহা 
বাই শ্রীকঞ্চের সেই মহান্‌ উপদেশ 

কম্মখ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” 
“কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নহে ।” 

জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। 

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারত এইরূপে সমগ্র জগতের উপর কার্য্য করিতেছে । 
ভবে ইহাঁতেও একটী বিষয়ের অপেক্ষা আছে। বাণিজ্যত্রব্য যেমন কোন 
১ মাঃ ১৩১৩ |] উদ্বোধন 1 ৩১ 
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বাক্তিবিশেষের নিশ্বিত পথ দিয়াই একস্থান হইতে অপর স্থানে ধাইতে পারে, 
ভাবরাশি সম্বন্ধেও তদ্রপ। ভাবরাশি এক দেশ হইতে অপর দেশে ঘাইবার 
পুর্ধ্বে উহা! যাইবার পথ প্রস্তুত হওয়া আবশ্তক আর জগতের ইতিহাসে খনই 
কোন মহ! দিপ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন 

পু পে এ বাছা ই 
ক বলবি নে ভারতের চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছে 
িন্লিনিল বং প্রত্যেক জাতির শির।য় শিরাঁয় প্রবেশ করি- 
য়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই প্রমাণরাশি 

সঞ্চিত হইতেছে যে, বৌদ্ধদের জন্মগ্রহণেরও পুর্বে ভারতীয় চিন্তা সমগ্র 
জগতে প্রবেশ করিয়াছিল । বৌদ্ধধন্মের অত্যুদয়ের পূর্বেই বেদান্ত চীন. 
পারস্য, ও পূর্ব হ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় যখন মহান্‌ গ্রীক 
শক্তি প্রাচ্য জগতের সমুদয় অংশকে একন্াত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন 
আবার তথায় ভারতীয় চিস্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল আর গ্রীষ্টধর্ম ও 
উহার এতৎসংস্থষ্ট যে সভ্যতার গর্ব করিয়। থাকে, তাহাঁও ভারতীয় চিন্তায় 
্ু্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত কিছু নহে। আমর! সেই ধর্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ 
€ উহার সমুদয় মহত্ব সত্তেও ) যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীষটধর্ম অতি নগণ্য 
অনুকরণ মাত্র । আবার যুগচক্র ফিরিয়াছে, আবার এইরূপ সময় আপিয়াছে। 
ইংলগ্ডের দৌর্দগু শক্তিতে জগতের বিভিন্ন ভাগকে আবার একব্র করিয়াছে। 
রোমক রথ্যানিচয়ের ন্ায় ইংরাজের রাস্তা কেবল স্থলে হইয়া সন্তুষ্ট নহে, 
উহ্তা 'অতলম্পর্শ সমুদ্রের প্রত্যেক অংশ দির! পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। ইংলগডের 
বথ্যানিচয় সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে ছুটিয়াছে। জগতের প্রত্যেক অংশ অন্য 
সকল অংশের সহিত একত্রীতৃত হইয়াছে আর তাড়িত নবনিযুক্ত দূতরূপে 
উহার অত্যস্কুত অংশ অভিনয় করিতেছে । এই সমস্ত অনুকুল অবস্থা পাইয়া 
ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতা সমাষ্টিতে উহার 
যাহা! দিবার আছে, তাহ। দিতে প্রস্তত হইয়াছে । ইহার ফলস্বরূপ প্রব্কৃতি 
যেন আমায় জোর করিয়। ইংলগু ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারে প্রেরণ করিয়া 
ছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই আশা করা উচিত ছিল যে, ইহার সময় 
আসিয়াছে। সকল দ্রিকেই শুভ চিহ্ন দেখ! যাইতেছে আর ভারতীয় দার্শ- 
নিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি যাইয়া আবার সমগ্র জগৎকে জয় করিবে। 
সুতরাং আমাদের শীত ক্রমশঃ বৃহত্তর আকার ধারণ করিতেছে। 
৩২ টি উনার । [ ৯ম--১ম সংখ্যা । 
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আমদিগকে শুধু যে আমাদের নিজদেশকে জাগাইতে হইবে, তাহা নহে, 
ইহা! ত অতি সামান্য কথা; আমি একজন কক্পনাপ্রিষ় ভাবুক বাক্তি__-আমার 
তাৰ এই,--হিন্দুজাতি সমগ্র জগত বিজয় কলিবে। 

জগতে অনেক বড় বড় দিখিজযী জাত হ্য়। গিয়াছে । হারও 
বরাবর পিগ্বিকয়ী। আমদের দিগিজঘ্নেধ উপাখান ভারতের সেই মহা- 
সম্রাট অশোক, ধন্ম ও আধ্যান্সিকত|র দিথিজয়- 

বিদেশে ধন্বপ্রচারেব দ্বারাই দি রঃ 
৫, ছে বর্ণন। করিয়খছেন। ইহাই আমার জীবন- 
দিরসাভাবা স্বন আর আমি ইচ্ডা করি, তোমাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই, যাহার। আমার কথ। শুনিতেছ, সক- 
লেরই মনে এই কল্পন। জাগ্রত হউক আরু য্ভাদন না৷ তোমরা উহা কাধ্যে 
পরিণন করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কার্যের বিরাম ন! 
হয়। লোকে তে।য় রোজ বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও) পৰে 
বিদেশে প্রচারকার্ধ্য যাইও । কিন্তু আমি তোম।দিগকে অতি স্পষ্ট ভাব 
বলিতেছি, যখনই তোমরা অপরের জন্য কাধ্য কর, তখনই তোমরা 
সব্বোভম কার্ধ্য করিয়া থাক । যখনই তোমর| অপরের জন্য কার্য রুরির! 
থক, বেদেশিক ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাব বিস্তারে চেষ্ট। কর, 
তখনই তোমর! নিজের জন্ত সর্কেত্তম কাধ্য করিতেছ আব উপস্থিত সত! 
হইতেই প্রমান হইতেছে, তোমাদের চিন্তাব।শি থার। অপর দেশে ভ্ঞানা- 
লেক বিস্তারের চেষ্ট। করিলে তাহা কিপ্ধপে তোযাদেব্ই মাহাধ্য করির! 
থাকে। যদি আমি ভারতেই আমার কাধাক্ষেত্র সাধাবন্ধ রাখিতাম, তাহ! 
হইলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বাওরাগ দরুণ যে ফল হইয়া, তাহার এক- 
চতুর্থাংশ ও হইত না। ইহাহ আমাদের সুখে মৃথান্‌ আদর্শ আর প্রত্যেক- 
কেই হ্হার জন্ত প্রপ্তত হইতে হইবে * ভারতের ছার। এম জগতের বঙ্জয়-_ 
ইহার কমে [কছুতেই নহে, আর আমাদের সকণকে হহার জন্ত এন্্ত 
হহতে হইবে, ইহার জন্য প্রাণপণ করিতে হহবে। উহারা আ।সয়৷ উহাদের 
সৈম্যদলে তারত প্লাবিত করিয়া দিকৃ-কুছ পরেয়। নেই--ওঠ ভারত, 
তমার আধ্যাত্মিকত। ছার] জগৎ জর কাঁরয়া ফেল। অহে], এই দেশেই 
এ কা প্রথম উচ্চারিত হইযছিল, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করিতে 
হইবে, খ্বণা দ্বাত্া দ্বণাকে জয় কর] যায় না_-আমাদিগকে তাহাই কন্সিতে 
হইবে। জড়বাদ ও উহার আন্ষদ্গিক ছুঃখনিচয়কে জড়বাদ দ্বারা জয় করা! 
১৫ই আত; ৯৩১৩1] ৪ উদ্বোধন। ৫৭ 
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যায় না । যখন এক দল সৈন্য অপর দলকে বাহবলে জয় করিবার চেষ্টা 
কবরে, তখন তাহার। মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে আর ক্রমশঃ 
রন্ূপ পশুসংখ্যা বাড়াইতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবশ্ঠই পাশ্চাত্যদেশ 
জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহার বুঝিতেছে যে, এক জাতিরূপে তাহারা 
যদি থাকিতে চায়, তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতাবসম্পন্ন হইতে হইবে। 
তাহার। উহার জন্য অপেক্গী করিতেছে, তাহ।র। উহার জন্য উৎসুক হইয়া? 
আছে। কোথ। হইতে উহ। আসিবে” ভাব্তীয় মহান্‌ খধিগণের তাঁববাশি 
বহন করিয়া জগতের প্রত্যেক দেশে যাতে প্রস্বত লৌক কোথা? এই 
মঙ্গলবার্ড। যাহ।ছে জগতের প্রভোক গলিতে খু জিতে পহুছে, তাহার জন্য 
সর্বত্য।গ করিতে গ্রস্ত লে।ক কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহায্যের জন্য এইরূপ 
বারজদয় ব্যক্তিগণের প্রয়োজন । বিদেশে গিয়া বেদান্তের এই মহান্‌ 
সভ্যসমূহ প্রচাবের জগ্ভ বীরক্গদয় কন্মিগণের প্রয়োজন । জগতে ইহার 
এয়োজন হইয়!ছে, ইহা না হইলে জগৎ বিনাশপ্রাণ্ড হইবে। সমুদয় 
»[*ঢাত। জগৎ যেন একটা আগ্রেয়গিরির উপর অবস্থিত রহিয়াছে-_কালই 
দত। কাটিঘ়। উহাকে চর্ণ বিচুণ করিয়। ফেশিতে পারে। উহ।রা জগতের 
এব্িত্র অন্েধণ করির। দেখিয়াছে, কিন্তু কোথ।ও শান্ত পায় নাই। উহার! 
:»খর পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্ত উহাতে তৃপ্তি পার নাই। 
এই-কায করিবার সময়” যাহ|তে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্য- 
এদেশের ভিতবৰ গভীবুভাবে ও 
বাসী যুবক্র'দ। আমি তোমাদিগকে উহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে 
বনিতেছি। আম।ধিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধাত্মিকতা ও দ্ার্শানক 
চিন্ত। সহায়ে আম।দিগকে জগৎ জর কর্িঠে হহবে। ইহা ব্যতীত আর 
পত্যন্তব নাই ; এই করিতে হইবে অথবা মৃত্যু নিশ্চিত । জাতীয় জীবনকে-_ 
একদিন যে জাতীয় জীবন সতেজ ছিল তাহার-_পুনর।য় সতেজ করিতে গেলে 
শারতীয় চিন্তা রাশিদ্ধারা জগৎ জয় কিতে হইবে। 

পক্ষান্তরে আমাদিগকে ইহ1ও ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা 
ঘবার। জগৎ বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্তসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য 
করিতেছি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে শত শত কুসংস্কারকে আলিঙ্গন 
করিয়া রহিয়াছি, সেগুলি নহে । এ আগাছাগুলিকে এহ ভ।রতভূমি হইতে 
পর্যযস্ত উপড়। ইয়। ফেলিয়। দিতে হইবে, যাহাতে উহার! একেবারে মরিয়া! যায় । 
র্‌ উদ্বোধন। [৯য-হয় সংখ্য। । 


শক 


০ 
]এ 


বেশ কাপতে পালে । অতএব, হে মান্দজ্রাজ- 
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ধগুপি জাতীয় অবনতির কারণ স্বদপ, এগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নিবীর্ঘাত। 
আসিয়। থাকে । আমাদিগকে ?সাঁবধান হইতে 
হইবে, 'যেন আ।মাদের মস্তিক্ষ উচ্চ ও মহৎ চিন্তায় 
,অক্ষম হইয়! না পড়ে, উহা যেন মৌলিকত। ন! 
হারায়, উহা যেন নিস্তেজ হইয়া না যাঁয়, উহ! 
ঘেন ধর্মের নামে সর্বপ্রক!র ক্ষুদ্র ক্ষু« কুসহঙ্কারে আপনাকে বিষাক্ত কৰিয় 
না ফেলে। আমাদের এখানে, এই ভারতে কতকগুলি বিপদ আমাদের 
সন্মখে, উহাদের মধ্যে এক দিকে ঘোব জড়বাদ অপরদিকে উহার প্রতি- 
ক্রিয়াগরূগ ঘোর কুসংস্কার; উভয় হইতেই আমাদিগকে বীচাইয়া চলিতে 
হইবে । একদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানমদিপাপানে মন্ত হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি 
মনে করিতেছে, তাহার। সব জ।নে। তাচার। প্রাগাম খ্ধিগণের কথায় উপহাস 
কৰির়। থাকে । তাহাদের নিকট হন্দুজতিপ্র স্মুদর চিন্ত। কেবল কতকগুণি 
রাবিশমাল মাত্র, হিন্দু দর্শন কেবল শিশুর অস্ফুট বাথাযান্র এবং হিন্দুর 
নিব্বোধদের কুসংস্কারমাত্র! অপরাদকে আবার কতকণগুণি শিক্ষিত ব্যক্তি 
আছেন, কিন্তু তাহাদের মাথ।টা একটু চিড়-খাওয়া, তাহারা আবার 
উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহারা যাহা দেখেন, সবেরই বাখ্যা করিতে 
প্রস্তত। তিনি যে জাতিবিশেষের অন্তভুক্তি, তাহার বিশেষ জাতীয় দেবতার 
অথব] তাহার গ্রামের যাহ। কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিক) আধ্যা- 
আ্সিক এবং সব্বপ্রকার ছেলেমান্ুযী ব্যাখা। করিতে তিনি প্রস্থৃত। তাহারা 
নিট তাহার প্রতোক গ্রামা কুপ-্কারটীহ বেদব।ণার তুশা এবং কাহার মতে 
সেইগুলির প্রতিপালনের উপর জাতীয় জাখন নিভর করিতেছে । এইগুটি 
হইতে তে।মাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। 

আমি বরং তোযষাদগের এত্যেক্কে ঘোব নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা কৰি, 
কিন্ত কুসংস্ক| প্রান্ত নিব্বেধ দেখতে ইচ্ছা করি 
না) করণ, নাপ্তিকের নণ্ং জাবন অছে, তাহার 
কিছু হইবার আশ। আছে এম খুত নহে । কিগু যাঁদ 
কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাঁথ। একেবারে বায়, মাপ্তঞ্ণ 'নিবীর্ধা হইয়া যা) 
মৃত্যুকীট সেই জাবস্ত শরারে প্রবেশ করে। এই হুইটাৎ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। নিভাক, সাহসী লোক আমব। চাই । আ।মর। চাই, রুক্ত তাঁভ! 
হউক, স্বামু সতেজ হউক, পেণী লৌহদৃঢ় হউক । মন্ত্র নিবাধ্যতা সম্পা- 
১৫ই মাঘ, ১৩১৩1] উদ্বেধন। ৫ 








ধর্ধের মুলতত্বগুলিত্র প্রচার 
আবগ্যক-_অবান্তব কুসংস্কার 
গলি নহে। 


ফধি এবং গুপ্ত তত্ব ও ওসব 
সম্িত। 
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দক তাবের দরকার নাই। সেগুলি পরিত্যাগ কর। সর্নপ্রকার গুপ্ত- 
ভাবের দিকে কোক পরিতাগ কর। ধর্শে কোন শুপ্তভাব নাই। বেদান্থ 
বা বেদ বা সংহিতা বা পুরাণে কি কোন গুপ্তভাব আছে? জ্রাজীন খবিগণ্ 
তাহাদের ধন্মপ্রচীবার্থ কোথায়-কি গুপ্ত সমিতিসনূহ স্থাপন করিয়াছিলেন 
তাঁহাদের আবিষ্ুত মহান্‌ সত্যসমূহ সমগ্র জপতে দিবার জন্য তাহারা কোথায় 
কি হাতের সাফাই, কৌশল প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা কোথাও 
লিপিবদ্ধ পাইয়াছ কি? গুপ্ত ভাব লইয়। নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সবর্ঘদাই ছূ্ব- 
লতার চিহ্ু্বরূপ, উহ। সবদাই অবনতি ও মৃত্যুৰ চিহ্স্বরূপ। অতএব উহ। 
হইতে সাবধান হণ, তেজন্বী হও নিজের পায়ের উপর নিজে দাড়াও । সংসারে 
অনেক অদ্ভুত ব্যাগাপ আছে। আমাদের প্রকৃতির ধারণা ষতদূর, সেই 
হিসাবে উহাদিগকে অশ্িপ্রক্ক5 বলিতে পাৰি, কিন্তু উহাদের কোনটী গুপ্ত 
নহে। দার্ষ্ের সভাসমূভ গুপ্র, গল। ঈহার। হিমালয়ের হৈমচূড়ায় অবস্থিত 
গুপ্তসমিতিসমূহের একছেটির। সম্পতি, এ কথা ভারতড়মিতে কখনই 
প্রচারিত হয় নাই। আমি হিমালর়ে গিয়াছিলাম ; তোমরাযাও নাই? 
তোমাদের দেশ হইতে উহা অনেক শভ মাইল দুরবন্তী। আমি একজন 
সন্ন্যাসী গত চতুর্দশ বর্ষ ধরিয়া পদব্রজে চারিদিকে ভ্রমন করিতেছি । আমি 
তোমাধিগকে বলি:তছি, এইব্প গুপ্ত সমিতি সমূহ কোথাও নাই। এই 
সকল কুসংগ্ধারের পশ্চাৎৎ ধাবমান হইও ন1। তোমাদের এবং তোমাদের 
স্যগ্র জাতির পে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া জাল কারণ নাত্তিক হইলে বরং 
তোমাদের একটু বীর্য আসিবে, কিন্তু এইন্্প কুসংস্কার সম্পন্ন হওয়া, অবনতি 
ও বৃত্যুক্করূপ | অন্য ।ণরে সতেজনক্জিক্ক ব্যক্তিগণ 
এই সকল কুসংস্কার লইয়। শহাঁদের সময় নষ্ট করে 
জগতের ঘোরতর কুসংস্কারসমূহের রূপক ব্যাধ্যা 
কহিতে সময় নষ্ট করে, ইহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর জজ্জার' 
বিষয়। সাহসী হও ; সব -বিবয় ব্যাখাত্ চেষ্টা করিও না। প্রকৃত কথ! 
এই যে, আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেক কাল 
দ'গ--জনেক ক্গত আছে; এ্রগুলিকে একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, 
ক্ষাঁটিযা দিতে হইবে, নষ্ট করিতে হইবে । কিন্তু তাহাতে আমাদের ধম্ম, 
আমাফের আধ্যা।ঝ্সিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না। 
ঘন্দের মূলতব্বৃশুলি ইহাতে শক্ষত থাকিবে আর বত পত্র এই. কাল 
৬ উদ্বোধন । [৯ম ব্য সংখ্য।। 


অুকল বিষয় বাখার চেষ্টা, 
ক।রও না! 
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দাগগুলি মুছিয়া যায় ততই মুল তন্বগুলি আরও উজ্জ্বলভাবে, সতেজে 
প্রকাশিত হইবে এ তত্বগুলিকে ধরিয়া থাক । 

তোমরা শুনিয়াছ, জগতের প্রভোক ধর্মহি আপনাকে সার্বাভেইমিক ধর্ম 
বলিয়। দাবী করিয়া থাকে। প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই যে, সম্ভবতঃ 
কোন ধন্মই কোন কালে সার্বভৌমিক ধশ্মরূপে 
পরিগণিত হইবে না; কিন্তু যদি কোন ধন্মের 
এই দ্রাবী করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের 
ধর্মই কেবল এই নাষের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম নহে ; কারণ, 
অন্যন্য সকল ধর্মহ কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর 
করে। অন্ঠান্ত সকল ধর্মই কোন তথাকথিত এতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের 
সহিত জড়িত। উহারা মনে কৰে, প্র প্রতিহাসিতাই তাহাদের ধর্দের 
ছঃতাবিধায়ক ; কিন্তু বাস্তবিক যাহাঁকে তাহার সবলতা। মনে করে, তাহাই 
প্রকৃত পক্ষে দুর্ববলত।||। কারণ, যদি সে ব্যক্তির ইতিহাস ভুল বলিয়া প্রমাণ 
হয়, তবে তাহাদের ধর্শরূপ প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে । উক্ত 
ধর্মসংস্থাপক বড় বড় মহাপুরুষগণের জীবনের অর্ধেক ঘটল] মিথ্য। প্রমাণিত 
হইয়াছে এবং অবৃশিষ্ট অর্ধেকে বিশেষরূপ সন্দেহ উথ্থাপিত হইয়াছে । 
সুতরাং যে কোন সত্যের কেবল তাহাদের কথার উপর প্রামাণ্য, সেগুলি 
উড়িয়া ষায়। আমাদের ধশ্ধে যদিও মহাপুরুবের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু আমা- 
দের ধর্মের সত্য সকল তাহাদের কথার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ কৃষ 
বলিয়। তাহার মাহাত্ম্য নহে, তিনি বেদাস্তের একজন মহান্‌ আচার্য বলিয়াই 
তাহার মাহাত্ম্য । ষদি তিনি তাহ! না হইতেন, তবে বুদ্ধদেবের লামের শ্যায় 
তাহার নামও ভারত হইতে একেবারে লোপ পাইত। 

সুতরাং আমরা চিরকালই ব্যন্তিবিশেষের মতান্যাযী নহি, আমর 
ধর্মের তত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তন্বপমূহের সাকার মৃর্তিস্বরূপ-_ 
উদাহরণ স্বরূপ । যদি এ তন্ধগুলি অধিকৃত থাকে, 
তবে শত সহত্র মহাপুরুষ, শত সহজ বুদ্ধের অভ্যুদয় 


হিন্দুধন্্মই একম।জ্র সার্বব- 
ভৌমিক ধর্থঈ কেন? 


হিন্দুগণ ব্যন্তিবিশেষের 


হাহ রন হইবে। কিস্তযদ এ তত্বগুলির লেপ হয়, যর্দি 
ধর্মের মুশ সত্যগুলির 
প্রগুলি ভুলিয়া যাওয়া যায়, আর সযস্ত জাতীয় 


উপ।ষক । 
| জীবন তথাকথিত ফোন এঁতিহাসিক ব্যকজির 


মতাল্যাঁয়ী হইয়। চলিতে ধায়, তবে সেই ধশ্মের অবনতি অনিবার্ধ্য, সেই 
১৫ই মাথুঃ ১৩০৩।] উদ্বোধন । ৬১ 
] 


১৯৮, আমাদের উপাস্থত কতব্য । 





ধর্মের বিপদ অবন্ন্তাবী। স্থতরাং কেবল আমাদের ধর্মই কোন ব্য্তি- 
বিশেষ বা! ব্যকিিসযুহের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যডাবে জড়িত নহে, উহা! তত্ব 
সমুহের উপর প্রতিষ্ঠিত । অপর দিকে, আবার ইহাতে পরক্ম লক্ষ অবতার, 
মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। নূতন অবতার বা নুতন মহাপুরুষেরও 
আমাদের ধন্মে স্থান হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেককেই সেই তন্ব- 
সমূহের জীবন্ত উদ্বাহরণস্বর্ূপ হইতে হইবে । এইটী ভুপিলে চলিবে না। 
আমাদের ধন্মের এই তত্ব লি অবিকৃভতভাবে রহিয়াছে আর এইগুলিতে যাহাতে 
কালে মালিন্য ও ধুলি সঞ্চিত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য আমদের সকলকে 
সার জীবন চেষ্। করিতে হইহবে। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের ঘোর 
জাতীয় অবনাতি ঘ্লেও বেদাস্তের এই তন্রগুলি কখনই মলিন হয় নাই। 
অতি দুষ্ট ব্যক্তিও উহাধিগকে দুষিত করিতে সাহ্‌সা হয় নাই। আমাদের শান্ত 
সমৃহও জগতের মধ্যে অন্যাস্ত শাস্ত্র অপেণ উত্তমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। 
অন্াগ্ত শাস্ত্রের সহিত তুলনায় উহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ, মুগের বিকৃতি অথবা 
ভাবের বপর্্যয় নাই বলিলেই হয়। প্রথমেও যেমন ছিল, ঠিক সেই 
ভাবেই উহা রহিয়াছে, এবং জীবাক্স(কে সেহ আদর্শেপ কে যাইতে বলিতেছে। 
বিভন্ন ভাষ্যকারগণ উহার ভ।ব্য কৰিয়ছেন, অনেক মহান আমচাধ্যগণ 
উহা। প্রচার করিরাছেন, আর তোমরা দরেখিবে, এই বেদগ্রন্থে এন অনেক- 
গুল তত্ব আছে, যেওল আপাতদৃষ্টতৈ বিরোধা বাঁলয়। প্রতীত হয়। 
কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বেতব|দাত্মক্, অপরগুান আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈত- 
তাবদ্যোত+। দ্বৈতব।দী ভাল্যকার, তাহার দ্বৈভভাব ছাড়া আর 1কছুই 
দেখিতে পান না__সুতরাং তিনি অদ্বৈত গোকগুলি 
একেবারে চাঁপা দিয়া যাইতে চান। দ্বেতবাদ! 
ধণ্মাচার্ধ্য ও পুরোহিতগণ সকলেই দ্বৈতভ|বে উহার 
ব্যাখ্য। কব্িতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যক(বগণও দ্বৈত স্েকগুলিকে তদ্ধপ 
অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যার চেগ্টা করেন। কিন্তু ইহা ত বেদের দে।ষ নহে। সমগ্র 
বেদই দ্বৈতঙাবের কথ ঝলিতেছে, এটী প্রমাণ করিবার চেষ্টা কর। মুখে চিত 
কার্ধ্য। আবার সমগ্র বেদে অদ্বৈত ভাব সমর্থক প্রমাণের চেষ্টাও তদনুরূপ 
মুখেণচিত। বেদ দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই । আমরা নৃতন নূতন ভাবেরআলোকে 
অ(জকাল ইহা অপেক্ষ।ক্ৃত ভালরূপে বুঝিতে পারি। চরম সিদ্ধ/স্তে পছুছিবারর 
জন্য প্রথমতঃ কতকগুলি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ধারণার প্রয়োজন, এই সকল্‌ 
৬২ উদ্বোধুন। [৯ম-হয় সংখ্যা ।. 


ভাষাক।প্লগণের বেদব্যাধ্যায় 
মততেদ । 


ভারতে বিবেকানন্দ । ১১৯ 





গুলিই আবার মনের ক্রমবিকাশের জন্য আবশ্যক হইয়। থাকে ; " সেই জন্তই 
বেদ সেই তত্বগুলির উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি 
ক্কপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পছছিবার বিভিন্ন সোপানাবলি 
দেখাইয়াছেন: সেগুলি যে পরস্পর বিরোধী, তাহানহে; বেদ বালকবৎ নির্দোধ 
মানবগণকে মোহিত করিবার জন্য ও সকল বৃথা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। 

কিন্তু উহাদের প্রয়োজন আছে। শুধু বালকগণের জন্য নহে, অনেক বয়স্ক 
ব্যক্তিগণের জন্যও বটে। যতদিন আমাদের শরীর আছে, যতদিন এই 
শরীরকে আগ্র। বলিয়া ভ্রম হইতেছে, যতদিন 
আমরা পঞ্চে গয়াবদ্ধ. যতদিন আমরা এই স্থুল- 
জগৎ দেখিতেছি, ততদিন আমাদিগকে ব্যক্তি- 
বিশেষ ঈশ্বর বা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে। মহামনীষী রাঁমান্বজ 
প্রমাণ করিয়াছেন, ঈগর, জীব, জগত এই তিনটার মধ্যে একটা স্বাকার 
করিলে অপরগুলিও স্বীকার করিতেই হইবে। ইহ| এড়াইবার যো নাই। 
স্থৃতব্াং যতদিন তোমরা বাস জগৎ, দেথিতেছ, "ততদিন জীবাত্মা ও ঈশ্বর 
অস্বাঞার কর৷ ঘোর বাতুপতামাত্র | 

তবে মহপুকুষগণের জীবনে কখন কখন এমন সময় আসিতে পারে, 
খন জীবাস্সা তাহার সমুদয় বদ্ধন আতুক্রম করিয়া যায়, যখন সে প্রকৃতির 

পাবে চলিয়া যায়, সেই সব্বাতীত প্রদেশে চলিয়। 
দেহাদিভাংলোপে অগ্থতাঙ্গ- ধায়, বাহার সম্বন্ধ শ্রুতি বলিয়াছেন,_ 
হি “যতো বাছে। নিবর্তৃস্তে অপ্র।প্য মনসা সহ 1, 
“ন্‌ তত্র চক্ষুরগচ্ছতি ন বাগগচ্ছত নো! মনঃ।? 
'নাহং মন্তে সুবেধেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।? 

“মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।' “সেখানে 
চক্ষঃও যায় না, বাক্যও বায় না, মনও যার ন1।” “আমি তাহাকে জানি, 
ইহাও মনে করিনা, জানি না, ইহাও মনে করি না 

তখনই জাবাত্মা সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করে) তখনই, কেবল তখনই 
তাহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূল তত্--আমি ও জঠত এক, আম ও ব্রক্ধ 
এক-_উদ্দিত হুয়। 

আর এই সিক্ধাত্ত শুধু ষে জ্ঞান ও দর্শন ঘারাই লব্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; 
ইহার কিছু আমরা প্রেমবলেও লাভ করিতে গারি। তোনরা ভাগবতে 
১৫ই মা, ১৩১০।] উদ্বোধন । 


দেহ বর্তমানে সঞ্জণ ঈশ্বর 
গ্বীকার করিতেই হইবে। 


৬ও 


'আমাদের উপস্থিত ৫ রা। 


পড়িয়াছ, গোপীগণমধা হইতে প্রীরঞ্চ অন্তহিত হইলে তাহারা তাহার বিরহে 
বিলাপ করিতে কৰবিতে অবশেষে তাহার ভাল 
তাহাদের মনে একপ প্রবপ হুল ষে, তাহাদের 
প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্বৃত হুইল, তাহারা 
আপনাদিগকে শ্রকৃষ জ্ঞানে তাহার লীলার অনুকষ্াাণে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং. 
আমর! বুঝিতেছি, প্রেমবলেও এই একত্বান্নতি আসিয়া থাকে । একজন 
প্রাচীন পারস্য দেশীয় স্ুফির একটী কবিতায় এইরূপ ভাবের কথা আছে £_ 
আমি প্রেমাম্পর্দের নিকট গেলাম- তাহার ছ্বাবর তখন রুদ্ধ ছিল। আমি 
ঘারে করাঘাত করিলাম. তিভর হইতে একটী স্বর বলিল, “কেও । আমি 
উত্তর দিলাম, আমি।” দ্বার খুলিল না। আমি দ্বিতীয়বার আসিলাম, 
ঘারে আঘাত করিলাম । সেই স্বর আবার জিজ্ঞ/সা করিল, “কেও ? আমি 
আত্বার উত্তর দিলাম, “আমি অমুক । তথাপি দ্বার খুলিল না। তৃতীয় বার 
_আল্লিলন। সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কেও? তখন আমি উত্তর 
দিলাম, “হে প্রিয়তম, আমি ও তুমি? তখন দ্ব।র খুলিল। 
সুতরাং আমাদিগকে বুবিতে হইবে, ত্রহ্ষান্তভৃতির এই সকল বিভিন্ন 
উপাক্ম আছে আর ঘদ্িও প্র।চীন ভাস্তকারগণের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, 
তথাপি আমাদের বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন 
নানা উপায়ে বু্ধ সাক্ষাৎকার নাই। আমাধিগের এই প্র/চীন ভাম্তকারগণকে 
হই পারে এবং উহ।তে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা উচিত আর ইহাও বুঝিতে 
সকলেরই অধিকার আছে। রঃ 
হহবে, জ্ঞানের ইতি কবা যায় না। প্র/চীন কালে 
ব। বর্তমানকালে সব্বজ্ঞত্ব কাহারও একচেটিয়া আধক্ার নহে। যদি অতীত 
কালে ধষষি মহাপুরুষ হইয়া থাকেন, নিশ্চিত জনিও, বর্তমান কালেও 
তাহাদের অন্দ্ুদ্য় হইবে। ঘি প্রাচীন কালে ব্যাস বাল্সীকি শঙ্করাচার্ধ্যগণের 
কআভ্যুপয় হইয়া থাকে, তবে তোমাদের মধ্যেঃঞ্রত্যেকেই এক একজন শক্করা- 
চরধ্য হইতে পারিবে না কেন? আমাদের কুঁর এই বিশেষুটীও আমাদের 
সর্ববদ! স্মরণ রাখিতে হইবে ( অন্তান্য শান্ত্রেও প্রত্যাদিষ্ট পুকুষগণের বাক্যই 
শাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ কথিত হইয়াছে বটে, দি এইরূপ পুরুষের সংখ্যা 
ঠাহাদের মতে এক, ছুই অথবা আত অন্পসংখ্যর্ক বাক্তি। ভাহাবাই সর্ব 
সাধারণে শ্রী সতের প্রচার করিয়াছেন--আমাদের সকলকেই, তাহায়েছ, কথা 
আনিতে হইবে। নাসবধীয় বীর্ডর মধ্যে দত্যের গুকাশ হইয়াছিল_ক্থা 
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সকলকে উহাই মানিয়া ল্টতে হনে -আমল। অব নেশা কি জামিলা। 
মদত] কশিনণের ভি মেই অতভা আঁনিশব 
টকাতাক এজন ছটজন নঙ্গে। লেকে ভিওর সত আবিতাৰ 
হইছিল । » মন্দা নট 
ব।ক্যবাগীশ, শা্রপাচি, পাত, শা নক, ভ জানান 21 
নায়শ।য়। এলেন লো? 
ন মেখয। ন বছন। আতেন। 

বহ্ধাক্যবায় দ্বার অথব| প্রেখ। দ্বার।॥ এমন বি, বেদপাঠ দ্বারাও 
আত্মাকে লাভ কর। যায় ন।। 

বেদ নিজে এ কথা বলিতেছেন! তোমর]কি অন্য কোন শাত্রে এরূপ 
নিভীঁক বাণী শুনিতে পাও বেধপাঠের ছার পর্য্যত্ত আস্।কে লাভ করা! 
বার না? সদয় হুলিঘ। ভাভাকে প্রাণভরে 
ডাকিতে হইবে। ভার্ক বা মন্দিবাদিতে গেলে, 
তিক করিলে অথব। বদ্দবিশেষ পরিছে ধন্ম হরর না । ভুমি গায়ে চিত্র 
বিচিত্র করিয়। চিত। যাঘটা সাজিয়। বশিয়। থাকিতে পার, কিন্ত যভদিন 
পর্যযস্ত না তোমাদের হদয় খুঁজিভেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগখান্কে উপ- 
লব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বথা। দয় বদি রটে তবে আদ বাহরের 
রঙের আবগ্তক করে না) ধয়কে সাক্ষাৎ করিলেই তবে বাব হইবে। 
বাহিরের রঙ, আড়ব্বরাঁদি যত“ ণ পর্যা্ত আম!দের ধজী”নে সাহাধ্য করে, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলির উপবোগিতা আছে, ততঙণ পর্মাস্ত সেগুলি থাকুক, 
ক্ষতি নাই; কিন্ত সেগুণি আবার অনেক সনষে শুধু অনুষ্ঠানমাডে পর্যবসিত 
হইয়া যায়; তথন তাহার! ধশ্জীবনের সাহায্য না সলিন। বন্রং শিল্প করে? 
€লোঁকে এই বাহ অনুষানগুলির সহিত ধন্মকে সমানার্ক করিয়া বসে। 
তখন মদ্দিবে থাঁওয়| ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়া ধন্মজীবনের সহিত সমান 
হইয়। দ্ঁড়ায়। এইগুলি অনিষ্টকর?; ইহ যাহাতে নিবারণ হয়, তাহা করা 
উচিত । আমাদের শান্তর বর ধার বলিতেছেন, ধণ্ম কখন বহিরিন্দরিয়ের 
জ্ঞানের ঘার। লাত হইতে পারে নাঁ। তাহাই বন্ব, যাহ। আমাদিগকে সেই 
অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায় অন এই ধম সকলেখই জন্য । খিলি 
সেই অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যিনি আল্মাৰ স্বরূণ উপলব্ধি 
করিয়াছেন, যিনি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। তাহ।কে সর্বসূে 
১ল। ফান্ধন) ১৩১৩।] ৪ উদ্বোধন । ০১ 
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ধর্ম বাহিরে নহে, ভিতরে । 


২২ আমদের উপস্থিত কর্তব্য । 


প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই খষি হইয়াছেন। সহত্র বর্ষ পূর্বে ধিনি এইরূপ 
উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও যেমন খধি, সহত্র বর্ষ পরেও যিনি উপলব্ধি 
করিবেন, তিনিও তদ্রপ গধি। আর ঘতর্দিন না তোমরা খষি হইতেছ, 
ততদ্দিন তোমাদের ধর্মাজীবন লাত হইবে না। তখনই তোমাদের প্রকৃত 
ধর্ম আরপ্ত হইবে; এখন কেবল পস্তত হইতেছ মাত্র। তখনই তোমাদের 
ভিতরে ধশ্োর প্রকাশ হইবে, এখন কেবল মাঁনস্কি ব্যায়াম ও শারীরিক 
হ্খণা ডে।শ কতিতেছ মাত্র। অন্টএব আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
'মাদের ধর্ম স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, যদ্দি কেহ মুক্তিলাঁভ করিতে চীয়, 
তবে তাহাকে এই খধিত্ব লাভ করিতে হইবে, মন্্রষ্টী হইতে হইবে, আমা- 
দ্বিগকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে । ইহাই মুক্তি। 
আর ঘি ইহাই আমাদের শান্সের আদেশ হয়, তবে আমরা নিজে 
নিজেই অতি সহজে আমাদের শান্ত বুঝিতে পারিব, নিজেরাই উহার অর্থ 
বুঝিতে পারিব, উহার মধা হইতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন, তাহাই 
গ্রহণ করিতে পারিব, নিজে নিজেই সত্য বুঝিতে পারিব। ইহাই করিতে 
হইবে। আবার আমাদিগকে াচীন খবিগণফে, 
তোমাদের নিজেদের ভিতরেই হারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্ঠ 
যব রহিয়।ছে- কেবল উহাকে ৃঁ 
হাত! সম্মান দেখাইতে হইবে । এই প্রাচীনগণ মহা- 
পুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা আরৌ৷ বড় হইতে 
চাই। তীাহার। অতীতকালে বড় বড় কাধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে 
তাহাদের অপেক্ষা বড় বড় কাব করিতে হইবে। প্রাচীনকালে শত শত 
খুবি ছিলেন, ভবিষ।তে লক্ষ লক্ষ খষি হইবেন) আর তোম।দের প্রত্যেকেই 
যত শরীঘ্ব ইহা বিশ্বাস করিবে, তারতের পক্ষে ও সমগ্র কগতের পক্ষে ততই 
কল্যাণ । তোমরা! যাহা বিশ্বাস করিবে, তোমরা তাহাই হইবে। তোমষর। 
যদি আপন।দিগকে অকুতোভয় বলিয়। বিশ্বাস কর, তবে তোমরাও অকুতো- 
₹গ্সহইবে। যদি তোমরা আপনাদ্দিগকে সাধু বলিয়৷ বিশ্বাস কর, কালই 
তোমরা সাধুন্ধপে পরিণত হইবে । কিছুতে ইহার প্রতিবন্ধক করিতে পারে 
মা। কারণ, আমাদের আপাতবিরোধী সম্প্রদায় সকলের ভিতর একটি 
সাধারণ মত দেখিতে পাওয়া যাঁয়-__তাহা এই যে আম্মার মধ্যে প্রথম 
হইতেই মহিমা, তেজ ও পবিভ্রতা রহিয়াছে । কেবল বামান্জের মতে 
ছা সময়ে সময়ে সন্ভুচিত হয় ও সময়ে সুময়ে বিকাশ হইয়। থাকে আর 
উদ্বোধন। [ ৯ম--৩য় সংখ্য!। 
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শন্করের মতে উহা ভ্রম মাত্র । এ প্রতেদ থাকুক, কিন্তু সকলেই ত স্বীকার 
করিতেছে ব্যক্তই হউক অব্যক্তই হউক, যে কোন আকারে হউক, রী শক্তি. 
রহিয়াছে আর ধত শীব্ন উহ। বিশ্বাস কর। খায়, ততই তোমাদের কল্যাণ ।' 
সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে । তোমরা সব করিতে পারিবে ।' 
উহ বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করিও না-__তোমরা দুর্বল । আজকাল আমরা 
যেমন আপনাদিগকে আধপাগল। বলিয়। মনে করি সেরূপ বিশ্বাস করিও 
না। তোমরা, এমন কি, অপরের সাহায্য ব্তীতও সব -ক্রুবিতে পার। 
সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে--উঠিয়া দাড়াও, তে।যাদেরস্২১২- 
যে অধীশ্ববত্ব লুক্কায়িত রহিয়।ছে, তাহাকে প্রকাশ কর।, 


সপ 


ভারতের ভবিষ্যৎ । 





[মান্দ্াজের এই শেষ বন্ধু তাটা একটী বৃহৎ তাবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়_প্রায় চারি সহশ্ 
ব্যক্তির সমা ম হইয়াছিল! ] 

এই সেই গ্রাচীন ভূমি, যেখানে অন্যন্য দেশের পূর্বেই জ্ঞানের অভ্যুদয় 
হয়; সেই ভারতভূষি, যে ইমির আধ্যান্তি+তা-প্রবাহ জড়রাঁজ্যে সাগর- 
সদৃশ প্রবহমান আঠম্বতিসবৃহের তুলা, যেখানে অনপ্চ হিমালয় স্তরে স্তরে 
উিতহইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গরাজোর রহগ্নিচয়ের দিকে দৃষ্টি- 
পাত করিতেছে। এই সেই' ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রে্ঠতষ 
খষিযুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। 
এখানেই সর্াপ্রথম্ম অন্তর্জগতের রহস্য উদবা- 
টনের চেষ্টা হইয়ছিল_-এখানেই মানবষন নিজ স্বব্ধপানুসন্ধনে প্রথম 
অগ্রসর হইয়াছিল । এথানেই জীবাত্বার অমরত্ব, অন্তর্ধ্য।মী ঈশ্বর এবং জগৎ" 
প্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাআ্মা। সন্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম 
উত্তব। ধন্ম্ণ ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখীন হইতে ধশ্ম ও দার্শনিক তত্রসমূহ বন্তা- 
কারে প্রবাহিত হইয়! সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই . 
১া। কানন, ১৪৯৩।] *. উদ্বোধন। ৯১ 


প্র।চন ভারত । 


২০৪ ভারতের ভিন | 
সাক ্শাশা ল 
আবার তদ্রপ ভগ অকুঃদয় হইয়। মুতকল্প মানবজাতির ভিতর জীবন ও 
ইহ টা ভি ও রঃ শতাব্দীর অত্যাচার, 
০ নি টা নীতির বিপর্ায় সহিয়াঁও 
বনাপী বাধ্য ও জন লইয়। 
পর্কতি হইনেও দওজাবে এখনঞ দঙারমান। আমাদের শান্গোপ।”£ আয়া 
যেঙ্গন অগ।দ অলন্ত ও শ্ভ বকপ, আমাদের এই তারভভূমির জীবনও 

তঙ্ধাপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান) 
লি ক পটার জানি তোম।দিগকে আজ কতকগুলি 

হে ভব 1 বগি ভকগুলি কারের কথ) 
বলিতে আশিগ্াাছি আর শারিতলমর পুক্ধ গৌরব” ক্বরণ করাইয়। দিবার 
উদ্দেশ্য কেপল ভোমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্ষ্যে 
সি ও ষ্ঠ হী আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। আমাকে 
কার উদ ॥  লৌকে অনেক বার বনিকাছে, পুর্ন গৌরব মরণ 
কেবল মনের অবনতি হয় মাত্র, উহাভে ক্ষোন ফলোদয় হয় নাসুতরাং 
আমাদিগকে হবিষাতের দিকে লক্ষ্য রাঁখিতা। কার্য কবিতে হইবে সত্য 
কথ|। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম 
অতএব যতদুব পার, পণ্চাদ্দ্টি কর, পন্চাতে যে অনন্ত নির্ঘরিপী প্রবাহিত, 
ওপৈ ভবিয়া আক তাহার সনিল পান কর, তার পর সম্মখ-সম্প্রসারিত- 
দুটি হইয়।-_সন্মথে অশ্রপর হও 'ও তারভ াচীনকাশে যতদুর উচ্চ গৌরব- 
শ্রিথবে আকা? হয় ভিল, কহাঁকে তদপেক্ষ! উচ্চতব্র, উচ্্বলতর, মহতর* 
মহিমাশালী করিবার চেই্ট) কর | আমাদের পুণরপুকমগণ মহাপুরুষ ছিলেন । 
আমাদিগক্ষে পথমে উহ। জ/নিতে হইবে । আমাদিগকে প্রথমে জাঁনিতে 
হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্‌ রক্ত আশাদের ধনশীভে 
প্রবহমান তাঁর পর নেই গুর্নপুলষগণ হতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী 
হইয়া, তাহাদের সেই অতীত কার্যে শিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্যসবলে, সেই 
অভীত অহাবের জলন্ত ধা্ণ। হইতেট এমন এক ভারত গঠন করিতে হইবে, 
যাহা সে পুর্বে কখনই ছিল না। অনন্ত মখো মধ্যে এখানে অবনতির যুগ 
আিয়াছে। আমি উহা বড় ধর্ভবোর এধো পালি লা) আমরা সকলেই 
সে কথা জালি_উহ্তারও আবশ্ চড| ছিল? এক গুকাগ মহীরূহ হইতে 
সুন্দর সুপ ফল পন্মিল--সেউ ফল মাটিতে পড়িয়া! পচিল_ তাহা হইতে 
আবার অস্কুর জন্সিয়া হর ত প্রথম বক্ষ হঈডেও মহ্ভর বৃক্ষের উদ্ভব হইল! 
৯২ উদ্বোধন। [৯ম-৩য় সংখ্যা) 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২০৫ 





এই অবনতির যুগ, যাহার মধ্য দি" আমরা আসিয়াছি, তাহার প্রয়ো- 
জনীয়তা ছিল । সেই অবনণ্ত হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে । 
এখনই উহার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, উহার নব পল্লব বাহির হইয়াছে__ 
এক মহান্‌ প্রকাণ্ড 'উদ্ধগুলম্” বক্ষ উগত হইতে আরম্ত হইয়াছে-_-আ'র 
আমি অদ্য তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। 
অন্যান্য দেশের সমস্তাসমূহ হইতে এদেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর । 
জাতীয় অবান্তর বিত্তাঁগ, ধর্ম, ভাঁষাঃ-শ্ীসন-__সম্ব- 
দয় লইয়া একটী জাতি গঠিক্র। ঘি একটী উট. 
করিয়া এই দেশের সহিত তুলনা করা যায়, তবে 
অন্যান্ত জাতি যে মেটপাদানে গঠিত, তাহা অতি আঅল্পসংখ্ক বলিয়াই 
দেখিতে গাঁওয়া যায় । আরা, দ্াধিটী, তাাঁব, তর্ক, মোগঙগ ইউ- 
ব্রোপীয়__যেন জগতের সকল জাহির শোণিত এদেশে রহিষ্াছে। এখানে 
নান! ভাষার অপুর্না সমাবেশ_-ছুইটী ভারতীয় শাখাজাতির আচার ব্যবহারে 
মে প্রতেদ, ঈউবোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও 
তত এভেদ নাই কেনল আমাদের পবিক্র 
পুরাণেতিতাগ, আমাদের ধর্মতি আমাদের সম্মিলন- 
ভূমি-্ ভিস্তিতিই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। 
ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় এীক্যের ভিত্তি) এসিয়াম় কিন্ত ধর্দুই প্র 
এরক্যের মূল। অতএব ভাঁবী ভারত গঠনে ধর্মের ইকাসাধন অনিনাধ্যরূপে 
প্রয়োজন । এই ভারতভুমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্বত্র 
এক ধর্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে । এক ধণ্ম--এ কথ। আমি কি 
অর্থে ব্যবহার করিতেছি? গ্রীষ্টান, মুদনমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে 
. হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে হিসাবে “এক 
ধন্দা কথা বাবভার করিতোছ না। আমরা জানি, 
আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই 
বিভিন্ন হউক, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সিপ্দীস্ত আছে, যাহাতে 
সকলেরই ধঁক্য হর । এই সাধারণ “িত্তি আমাদের সম্প্রদায়সমহের তিতর 
রহিয়াছে আঁর এগুলি ছাড়া আমাদের ধর্ম, সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে 
বিভিন্ন ভাব পৌঁষণ করিবার. ইচ্ছামত চিস্তা ও কার্য্যের অনন্ত স্বাধীনতা 
প্রদান করিয়া থাকে । আমণা সকলই ইহাজানি অর্থাৎ আমাদের মধ্যে 
১লা ফাল্তন। ১৩১৩1] উদ্বোধন । ৯৩ 


এদেশের অমস্া। অন্যন্য দেশ 
হইতে জটিলতর। 


ধর্মই এই জটিল সমস্গীব 
মীমাংসক ॥ 


বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উফ) 
সাধন অবগ্ঠক ) 


২০৮ ভারতের ভবিষ্যৎ | 


বাহার একটু চিন্তাশীল, তীহাকাই ইহা জানেল। আর আমরা চাই আমা- 
দের ধর্ষের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের 
আবালব্বদ্ধবনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক 
-সকলে সেইগুলি জানুক, বৃঝক আর নিজেদের 
জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। লুতক্নাং 
ইহাই আমাদের প্রথম কার্ধ্য। আমরা দেখিতে 
পাই এসিয়ার বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতি, ভাষা. »মাজ যে কোন বিধ- 
ক্লে হঁকোন গোল উপরি হয়, ধর্মের সম্মিসনকারিনী শক্তির নিকট সব 
উডভিধা ধাপন। আমরা জানি, ত্বরতবাপীর ধাঁরশা--ধর্ম হইতে উচ্চতর 
জিনিষ আর কিছু নাই__ ইহাই ভারতীয় জীবটৈর নৃতস্ত্র আর ইহাও আমর 
জানি আমরা স্বশ্নতম বাধার পথেই কার্য্য করিতে সমর্থ । 

ধর্দ যে সর্বোচ্চ আদর্শ, ইহা ত সত্যই, কিন্ত আমি এখানে সেকথ। 
বলিতেছি না? ভারতে কীর্য্য করিতে হইলে ইহাই একমাক পন্থা-_প্রথমে 

ধর্ধের দিকৃট! দত না করিয়া এখানে অন্ধ কোন 

ধর্দের সাধারণ তত্বদমূ্গের বিষয় চেষ্টা! করিতে গেলে তাহার ফলে সর্বনাশ 
উপর বিষ্কাসী হইয়া বিরোধ 

চিতল হইবে। সুতরাং ভারতীয় বিভিন ধর্শোর সশ্মিল- 

নই ভবিব্যৎ ভারতের প্রথম সেতু স্বরূপ, যুগযুগাঁ- 

স্তর ধরিয়! অবস্থিত এই ভারতক্ষেত্রে রূপ মহাচল হইতে উহাই প্রথম 
সোপানস্বর্ূপ খোদ্িত করিতে হইবে। আমাদিগকে জানিতে হইবে ঘে, 
- ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্ৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত সক 
সম্প্রদায়ের মধোই কতকগুলি সাধ।রণ তাব আছে; আরও ইহাও জানিতে 
হইবে, এখনই সেই সময় আসিয়াছে, ধন আমাদের নিজেদের কল্যাণের 
জন্য শামাদের জ্গাতিব্ কল্যাণের জন্য আমাদিগকে পরস্পর বিরোধ ও দ্বশ্ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । ইহা নিশ্চিত জানিও যে, এই বিরোধত্াবগুলি 
সম্পূর্ণ ব্রধাত্মক, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, আমা- 
দ্র পূর্বপুরুষগণের উহা! সম্পূর্ণ অননুমোদিত আর সেই মহাপুরুষগণ। ধাহা- 
দের বংশধর বলিয়া আমরা দাবী করিয়। থাকি, ধাহাদের রক্ত আমাদের 
শিরায় শিরায় প্রবহ্যান, তাহারা তাহাদের সম্তালগণের সামান্ধ সামান্ত 
বিষয় লইয়া এইক্প বিরোধকে অতি দ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 

বর্দেক এইরূপ সম্মিলন সাধন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত বিষয়ে উন্নতি 
৯৪ উ্বোধন। [ল্ম-ত্য সংখ্যা 


সর্বসাধারণে ধর্্প্রচারই 
জাতীয় সম্মিলনের 
প্রথম পন্থা! । 


ভারতে বিবেকানন্দ । ইত 


৯৯৯৮৯১৯১২০০ 
আপনাপনি হইবে। ঘদি রক্ত তাজা ও পরিষ্ার হয়, সে দেহে কোন 
রোগজীবাণু বাস করিতে পারে না। ধর্শই আমাদের শে।ণিতম্বরূপ | 

যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না 

রক্ত বিশুদ্ধ হইলে সে শরীরে থাকে, যদি উহা বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল 
রোগ প্রবেশ করিতে. বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি ীরক্ত বিশুদ্ধ হয়, 
পারে না। তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, বা অন্ত কোনরূপ 

বাহ দোষ, এমন কি, আমাদের এদেশের ঘোর 

দারিদ্র্যদোষ-_সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে । কারণ, যদি কোঁগকীটাশুই- 
শরীর হইতে পরিত্যত্র হইল তণন আঁর সেই রক্তে অন্য বাহ বস্ত কিছু 
কি করিয়। প্রবেশ কবিবে? আধুনিক চিকিৎসাঁশাস্ত্ের একটী উপম! 
লইলে বল! যায়, রোগ হইতে হইলে ছুইটী জিনিষের প্রয়োজন £__বাহ- 
রের কোন বিষাক্ত কীটাণু এবং সেই শরীরের অবস্থাবিশেষ। যদি দেহের 
জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া রোগজীবাণু প্রবেশের ও উহাদের বৃদ্ধির অনুকূল 
না হয়, তবে জগতের কে।ন কাঁটাণুর শক্তি নাই যে, শরীরে রে।গ উৎপাদন 

[করিতে পারে। বাস্তাবক প্রত্যেকের শরীবে লক্ষ লক্ষ জীবাণু ক্রমাগত 
ভ্রমণ করিতেছে; ষতদিন শরীর সতেজ থকে, ততদিন উহা গুলির ' 
অস্তিত্বই বুঝিতে পারে নাঁ। কেবল যখন শরীর হুর্বল হয়, তখনই প্র অণুগুলি 
শরীরে প্রবেশ করিয়া! রোগ উৎপাদন করে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও ঠিক 
তদ্রপ। যখনই জাতীয় জীবন দুর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনৈতিক, 
স।মাজিক, মানসিক ও শিক্ষীসন্ধন্ধীয় সমুদয় বিষয়েই সর্বপ্রকর রৌগাণু 
প্রবেশ করে ও রোগ উৎপাদন করে। অতএব ইহা প্রতীকারের জন্য 
রোগের মূল কারণ কি দেখিতে হইবে এবং রক্তের মলিনতা দূর করিতে 
হইবে। একমাত্র কর্তব্য হইবে-_লোকের মধ্যে শক্ত সঞ্চার, রক্তকে 
বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহ সর্বপ্রকার বাহ্‌ বিষকে 
বাহির করিয়। দিতে পাবে আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি আমাদের ধর্মই 
আমাদের তেজ, বীর্য, এমন কি, জাতীয় জীবনের যূল ভিত্তি। 

আমি এক্ষণে এ বিচার করিতে ধাইতেছি না যে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা; 
আমি বিচার করিতে যাইতেছি না যে ধর্খেই আমাদের জাতীয় জীবনের 
ভিত্তিস্থাপন পরিণামে আমাদের কল্যাণকর বা! অকল্যাণকর হইবে? কিন্তু 
ভালই হউক, মই হউক, ধর্ম আমাদের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে; তোমবা। 
১লা ফান্ধন। ১৩১৩। ] উদ্বোধন। ৬ 


ধর্মের উন্নতিতে অন্যান্য উন্নতি-_- 


২০৮ ভারতের ভবিষ্যৎ । 





উহা! ছাড়াইতে পার না, চিরক।লের জন্ত উহাই তোমাদের জাতীয় জীব- 
নের ভিত্তি স্বরূপ রহিরাছে আর আমাদের ধর্দে আমার যেমন বিশ্বাস 
আছে, তোমাদের যদি তদ্ধপ নাও থাকে, তথাপি ভোঁমাদ্িগকে এই ধর্ম 
অবলম্বন করিয়াহি দড়াইতে হইবে। তোমর|। এই ধশ্রবন্ধনে চিরাবদ্ধ 7 
বদি উহ। পরিভ্া।গ কর, তবে তোমরা চর্ণ ব্চির্ণ হইয়। যাইবে। ইহাই 
আযাদের জাতির জীবনন্বরপ--উহাকে দু করিতে হইবে । তেমরা যে শত 
শত শতাব্দীন ন্মত্যাচার সহা করিয়। এখনও অক্ষ তভ।বে দাড়া ইয়। আছ, তাহার 
কারণ, তোমরা উহ। সযত্রে পক্ষ। করিয়।ছ, উহ।র জন্য অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়।ছ। তোমাদের পুক্বপুরুষগণ এই ধরন্মরক্ষার জন্য সকলই সাহসপূর্বক 
সহির়।ছিলেন, এমন কি, মৃত্তাকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন কন্দিতে প্রস্তত ছিলেন। 
বৈদেশিক দিখ্বিজরী আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভগ্র করিয়।ছে-_কিস্ত 
এই অত্যাচারআোত যাই একটু বন্ধ ভঈয়ছে, 
প্রাচীন মন্দির সমূহ মহা-. আবার সেই স্থলে মন্দিরের চুড়। উঠিয়াছে। অনেক 
শিক্ষার আকর। 
ঠাস্থপাঠে যাহা ন। শিখিতে পার, গুজরাটের সোম- 
নাথ মন্দিরের মৃত দাক্ষিণাভোর অনেক্ক প্রাচীন মন্দির তোমা।দিগকে তাহা 
হইতে অনেক অধিক জ্ঞান শিখাইতে পাবে, তোমাদের জাতির ইতিহাস 
সম্বন্ধে গতীরতর অন্ত্দষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করির। দেখ, উক্ত মন্দির 
শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে-- 
বার বার নষ্ট হইতেছে আবার সেই ভগ্রাবশেষ হইতে উখিত হইয়া নুতন 
জীরনলাভ করিয়। পূর্বেরই স্টায় অচল অটল ভাবে বিরাজ করিতেছে । 
স্ুতরাৎ এখানেই, এই ধন্দেই আমাদের জাভীয় মন জাতীয় প্রাণপ্রবাহ 
দেখিতে পাইবে । ইহার অনুসরণ কর, তোমরা 
মহত্বপদ্ববীতে আরুঢ় হইবে। উহা! পরিত্যাগ কর, 
তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয় । এই জাতীয় জীবনপ্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা 
কারিলে তাহার একমাত্র পব্িণ।ম হইবে-বিনাশ। আমি অবশ্ত একথ! 
বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি একথা বলিতেছি ন| 
ঘে, বাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই--অ।মার এই- 
টুকু মাত্র বক্তব্য এবং আমার ইচ্ছা যে, তোমর! এটুকু ভুলিও না যে, এগুলি 
গোৌণমাজ, ধর্মই মুখ্য । ভারতব।পী প্রথম চায় ধণ্ম -তার পর চায় অন্থ।নত 
বস্ত। এ ধর্মভাবকে বিশেষভাবে জাগাইতে হইবে। 
ন্৬ি উদ্বোধূন। [৯ম--৩র সংখ্যা । 


ধর্সত)াগে বিনাশ। 


ভারতে বিবেকান্ন্দ | ২০১ 





কিরূপে ইহা সার্ধত হইবে? অমি তেযাদের নিকট আমার সমৃদয় 
কার্যযপ্রণ।লা বলিব । আমোধকা যাইবার গগ্ঠ খার্ধাঞ্জ ছ।ডখার অনেক 
দার বৎসব পুঙ্জ ভইতেহ আমার মনে এঠ সংকম্মজ্ঞাল 

নিত রহিল ছিশ আব আমি যে আমোধিক। ও হতণণ্ডে গিয়া 
ছিলাম, তাহার কারণ ইহাই । ধণ্মমতাজভ। ফভার জন্য আমর খড় ভাবনা 
হয় নাই_উহা কেবল এক্টা স্ুযোগধপে উপস্থিত হ্হরাছিন। আমার 
মনে যে সংকল্প ঘুর্িতেছিল, তাহহ আশাকে সমগ্র জগতে বুধাহরাছে। 
আমার সচল এই--প্রথমতঠ, যে ধ্মচগগাল আমাদের শান্তরগ্রহথণমুহে 
শিখঝ বুহিয়াছে, খাহ। এখন আত অল্প নোকের অধিকারে রাহয়ছে, ভার 
তের মঠ ও অথণ) শশৃহে সুপ্তভ।বে পহিয়াছে, সেই 


সর্বসাধারণের বে।দগম। নে টির টে শি + 
| গুন তে সকল লোকের হস্তে গুপ্তভাবখে বাশয়াছ্ছে 


কারা শান্ত্র।য ততুপমূ- 


তাহাদের শুধু তাখাড নহে, স্তুতি ভখাকপ গুস্ত- 
কৌ ঠা। [দে খুবু তাক নহে১স ভধাবগ গুপ্ত 


পোডব। হহতে বাহির কাধর। স্ধমাধারণে প্রচাঙ্জ 
করিতে হইবে। এক কথায় আম এ ভগ্তগুলিকে সব্সাধারণের বোধ্য 
কারতে চাই--আমি ৮1হ এ ভাবগুণি সবস।বারণের। অত্ঃত ভাবঙবসার, 
সে সব্কুত ভাখ। গগথক ব। নাহ জ।ছ?, সকলের সম্পাও হউক । এই সংস্কতত 
ভষ, আম(দেএ গে(প্রখের ব্ এহ সং ত ভাবা কথম্তথ এহ সচল ভাব 
প্রচারের এক মহান্‌ অন্তরার আব বভাঁবন পর্)ও না আমাদের সমগ্র জ।তিই 
উত্তমরূপে সংস্কৃত ভ।খায় পাত হহত্ছে, ততারন এ অন্তরার দুর হহণার 
নতে। সংক্কুভ ভাখ। যোকি কঠিন ভাষা, ত।খ। তেমর, এই কথ। বণিলেহ 
বুঝিবে যে, আমি সারাএ্।বন ধাবর। এ ভ।ব। অধ্যরন করিতেছি, তথাপি 
প্রত্যেক নৃওন সংস্কৃত গ্রহই আমার শুতন ঠেকে তবে যহ।দের এ ভাষা 
সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা কারবার অবসর কখনহ হয় নাহ, তাহাদের পে ভা 
কর্ণ কঠিন হইবে, তাহা। ভেমণ। অনায়াসেহ খাঝতে গার। সুতরাং 
তাহাদগকে অধশ্তই চলিত ভাষায় এই সকল ত্ শিক্ষ। তে হইবে । 

সঙ্গে সে সন্ক্ত শিক্ষাও চলিবে! কাগণ, সংস্কৃত শিক্ষার, সংস্কৃত 
শব্দগুঁণর উস্১/রণ মাত্রেই যেন জাতির মধ্যে একটা 
গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগবে । ভগবান 
রামান্ুজ, চেতন্য ও কবীর ভার/তর নিয় জাতি- 
গণকে উন্নত করিবার চেষ্টা কারিঘাছিলেন, তাহাদেণ চেষ্টার ফলে সেই 
১৫ই ফান্বুন, ১৩৯৩। ] ৪ উদ্বোধন। ১১ 


সঙ্গে সঙ্গে সংস্কত শিখাইতে 


হইবে । 


২৬০ স্র্খরতেতর লিস্যৎ | 





ম্হাপুকষগণের জীবদ্দশার অদ্ভুত ফললাত হইয়াছিল! কিন্তু পরে তাহাদের 
কার্যের এরূপ এশেচনায়'পদিণ।য কেন হইল, ভাহারও নিশ্চিত কিছু কারণ 
আছে--এই মহান্‌ "্আচ।থ।গণের ভিক্রোভাবেষ পর এক শতাব্দী যাইতে না 
যাতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হইল » ইভার উত্তর এই.-তীাহার। 
নিখ্রজানিসমূহকে উন্নত কবিয়ছিলেন বটে. তাভাঁরা উন্নতিব সর্কোচ্চ 
শিখলে আরূঢ তউক, ইহ! ভাসংদের ক্যারি; হচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাহারা 
সব্দস।ধাপণের মর্ধে সহ ত শিক্ষ। বিস্কাবের জন্ঠ শক্তি প্রয়োগ করেন নাই । 
এমনকি, এত বড় যে বুদ্ধ, তিনিও সন্দসাধারণে মধ্যে সনস্কৃত শিক্ষার 
বিজ্ঞার বন্ধ করিয়া দিবা বিশে ভ্রম করিয়।ছিলেন । তিনি শা শী কার্ধা 
করিবার চেষ্ট। পাইয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কতভাবানিবদ্ধতাবসমূহ অনুবাদ 
করিয়া তখনকার এচলিত ভাষা পাঁলিতে প্রচার করিয়াছিলেন । অবশ্য 
ইহাখুব ভাল করির[ছিলেন_-লোকে াহার ভাব বুঝিল, কারণ, তিনি 
সব্বসাধ|রণের তানায় লোককে উপদেশ দির়াছিলেন। এ খুব তালই হইয়া 
ছিল-তাহার প্রচারিত ভাবসকল শীশ্র শাপ্ধ চারিদিকে বিস্তৃত হইতে 
লাশিল? দু, অভি দুরে লীভার ভীবসমূহ গুড।ইয়। পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 

হস্কৃত ভাষার পিল্টার ভ'ওয়। উচিত ছিপ। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্ত 
ভাহার সঙ্গে সঙ্গে ণগোৌরববৃদ্ধি” ও “সঙ্গ” জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জীগত 
হইয়া! সংস্ক।বে পরিণত ন। হলে শুধু কতকগুল। জ্ঞানস্মষ্টি কখন নান! 
ভাববিগ্রবের মধ্যে তিঠিতে পারে না? তোমরা জগৎকে কতকগুলা জ্ঞান 
দিয়া যাইতে পার িন্ত তাহাতে উহার বিশেষ কল্যাণ হইবে না। এ 
জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত হইয়া! সংস্কারে পরিণত হওয়। চাহ । আমরা আধুনিক 
ইতিহাস হইতে এমন অনেক জাতির বিষয় জানিতে পারি, যাহাদের এই 
কূপ কতকগুল! জ্ঞান আছে- কিন্ত সে সকল জাতি ঘোর অসভ্য জাতির 
তুল্য, তাহারা ব্যা্রতুল্য নৃশংস--কারণ তাহাদের ভ্ভান সংস্কারগত হয় নাই। 
সভ্যতার ন্যার জ্ঞানও তাসা তাস। মাত্র, উহ| ভিতরট|কে স্পর্শ করে না, 
একটু নাড়িলেই ভিতরেদ্ পণ্ড গরতি জাঁগির। উঠে। এরূপ ব্যাপার জগতে 
ঘটিয়া থাকে । অতএব এই বিপদ হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাধা- 
রণকে প্রচলিত ভাবায় শিক্ষ। দাও, তাহ(দ্িগকে তাৰ দাও; তাহার! অনেক 
বিষয় অবগত হইবে- কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞান যাহাতে সংঙ্গারে 
গরিণত হয়, হাহার চেষ্ট| কর! যতদিন পর্য্যস্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, 
১২ উদ্বোধন [ন্ম--৪র্থ সংখ্যা।। 


ভারতে ।ৰবেকা নন্দ ।' ২১৬. 








ততদিন সাধারণের চিরস্থ।কী; উহ্ততিব্ আশা.নাই। এমন এক নুতন জাতি 
উঠিবে, যাহারা সংস্কৃত ভাষা শ্রিথিরা- লইয়া, অপরু,সকলেব! উপরে উঠিবে 
ও উহাদের উপর প্রভূত্ব করিবে । হে নিয়জতীর' ব্যক্তিগণ, আমি তোষাঁ- 
ধিগকে বলিতেছি, তৌমাপের অবস্থ। উন্ন/ত.করিবার একমাও্র উপায় সংস্কৃত 
ভাষ। (শক্ষ। করা আব উচ্চতর জািগণের বিরুদ্ধে এই যে পেখ।লেখি, 
দন্দ, [বব।দ চ(পিতেছে, উহ। বৃথা. উহ্ীতে কোনরূপ কল্যাণ হর ন।হ, হইবেও 
না--উহী-ত অশান্তির অনল আরও জাঁপব। উঠিবে, আর ছুভাগাও্র'মে পুর্ব 
হইতেই নান/৩।থ বিভক্ত এই জা।ত, রমশঃ আরে! বিভক্ত হইয়া পড়িবে । 
জাতিভেৰ উঠ।নয়: বিবার-সা।মাভাব আ।নবার একমাএ.উপায়, উচ্চবর্ণের 
শিক্ষ।যাহা লইয়া ভাহ|দে7 তেজ ও গৌরব- স্বায়ভীকবুণ,।” তাহা। যদ্দি 
করিতে পার, তে।মর। যা হানি তাহ পাইবে । 
এই সঙ্গে আন আর এক প্রন চার কবিতে উদ্ছ;! করি। অবগ্ঠ 
মান্্রাজের সাততহ এছ এ-্সর পশেষ দন্ক্ধ । একটি মত আছে-দাক্ষি- 
ণ।তো আধা।খন্ত।দত।যা আংর্ষাণ হঠতে সম্প্রণ পথক্‌ প্রাবিডী জ।তির নিখাস 
ছিল; তাহাদের মত এই দক্গিনাতোর ্রাঙ্গণগণ আধ্যাবক্ত।সবাসী ব্রাহ্মণগণ, 
হইতে উৎপন্ন সুতরাং দাঞিণাতে।র অগ্টান্ত জাতি দক্ষিণ। ব্রাহ্মণগণ হইতে, 
সম্পূর্ণ পথক্‌ জাতি। এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 
ইহার একমান্র প্রমাণ এহ ঘষে আধাবত্ত ও 
দ|ণিণ।ত্যের ভ।বায় এপ বিদ/মান ও আন চকাস পতি নাহ । আমরা 
এ৩ গুলি আয।াবুভ৭ ১০1৯ এখনে পাহস]াছ আর আম আমার হউরোপীর 
বখুগণকে এহ স্মদেহ শকগ্তালর মধ হইতে আধ্াাব্ও ও দাাক্ষণ(ত্য- 
বাসা বাছর। লহতে আহ্বান সপ্রতোছ | তাদের মধো 'নসের প্রভেদ ? 
একটু ভাষার এশ্দে মাণ। ঘাঁদ বল, এাক্ঃপেরা পু সং্কু তভাষা ছিল, 
এক্ষণে এখানে আসিয়া দ্রাবিডী তাষ! পাতে কাহতে সংস্কত ভুপিয়। 
গিঞছে। বাদ ব্রাহ্মণদের সন্ধে হহাহ হয়ঃ তবে অগ্ঠাগ্ঠ জাতির সম্থন্ধেও ত 
একথ। খাটিতে পারে । বল। যাহতে পারে অগ্ান্ত জাতিব্াও আয)।বর্ত- 
নিব।সা ছিপ-_তাহ।র।ও দাঁক্ষিণ।ত্যে আশিয়। সংস্কৃত ভুলিয়া [গয়! দরাবিড়ী 
ভায। লইয়াছে। এই যুক্তি দুদিকে খাট.ত পারে। এইকুপ বিষয় সমূহে, 
বিশ্বাস করিও ন। | হইতে পারে, একটা ড্রাবিডা জাত 1ছল-_তাহ।রা। এক্ষণে 
লোপ পাইয়।ছে ঃ যাহার] অবশিষ্ট আছে, তাঙ।র। বনজঙ্গলে বাস কারতেছে। 
১৫ই কাস্তরন, ১৩১৩ |] উদ্বোধন । ১২৩ 


অমর ভারতঠ আধ্যমণ। 





২১২ ভারতের ভবিব্যৎ | 








খুব সম্ভব যে এ দ্রবিড়ী ভাবা? সংন্ভের পরিবর্তে গৃহীত হউরাছে -_ কিন্ত 


ভারা ও আর্ধা-্ার্সাল€ হইতে দাকিণাভ্যে আসিয়াছে । সমগ্র ভাবত 





আর্সামঘ_ এখানে অপর কেন জাতি নাই । আবার আর এক মত আছে 
যে_ খুদেব। নিশ্চিহ অনার জাটি। আর্মাগণপিজিত তাহাদের দাসঙ্গক্ধপ 
'অনার্ধা জাতিউ *দ | পান্চাতা পঙিতগথ বলিতেছেন--ইতিহাসে একবার 
যাহ] ঘটছে, তাহার পুনবারুতি হইয়া খাকে 1 ঘেছেতু মাকিন, উৎরাঁজ, 
পর্তুগিজ ও ওল্বাজ তি আফরিন বেচাবাদিগকে ধরিয়। জীবদ্দশায় 
কঠোর পাবশ্রম কবাহয়াছে এবং অবিলে টানিঘা ফেলিয়। দিয়াছে, যেহেতু 
এ আফ্রিকানদের সহিত সঙ্কাাৎপন্ন ভাঁহাদের সন্তানগণকে জীতদ।স করা! 
তইয়াছিল এবং শহাহাদিগকে এ অবস্থা আনেক দিন ধবিষ্া রাখা হষ্টঘাছিল, 
এই ঘটনার তুলন। লংঘ। মন তালার তাঁজার বৎসর অভীত কালে লাঁফাইয়। 
চাঁলর়। যায় আর এইরূপ অন্রমান করা হয ঘে, সেইন্প ব্যাপার এখানেও 
ঘটয়াছিল। প্রত্রতান্রিবগণ স্বপ্নে দেখিতে থাকেন যে, ভারত রুগশ্চক্ষুঃ 
আদিম জাতিসদুহে পপ্পির্ণ ছিল- উজ্ছ্বমকায় আর্ধ্যগণ আসিয়। তথায় বাপ 
করিলেন, ভীহারা কৌথ। হইতে খে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, সে 
বিষয় ঈশতই জানেন ! কাহারও কাহারও মতে মধা তিব্বত হইতে, আবার 
কেহ কেহ বলেন-মধা এপিয়! হইন্ে। অনেক স্বদেশতিতৈধী ইং 
আছেন_বীহালা। মনে করেন, আর্যাগণ সকলেই হিরথাকেশ ছিলেন । 
অপরে আবাঁর নিজ নিজ পছন্দ অনুসাকে তাহাদিগকে বঞ্চকেশ বলির়। স্থির 
করেন লেখকের নিজের চল বাল হইলে তান আধাগণক্েও কৃষ্ণকেশ 
করিয়। বসেন । সম্প্রতি, আর্ধাগণ স্ুইজলগের হদসমূহের কে বাস করি- 
তেন-- প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, তাহারা উত্তর- 
সেরুনিবাসী ছিলেন। যদ্ধি আমাদের শানে এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ 
আছে !কনা অনুসন্ধান করা যায়, তন দেখিতে পাঁউবে, আমাদের 2৭ 
ইহার সমর্থক ফোন বাকা নাই। এমন কোন বাকা নাই, যাহাতে আর্ধা- 
গণকে ভারতব'হভূতিপ্রদেশনিবাসপী মনে করা যাইভে পারে আর আফ- 
গানিস্তান প্রাচীন ভারতের অন্তভূত ছিল। শুদ্রজাতি যে সকলেই অনার্ধ্য, 
একথাও সম্পূর্ণ অযৌভিক | সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারা 
আার্ষোর পক্ষে শতসহত্র অনার্ধোর সহিত প্রতিদ্বন্দ্রিতা করিয়া বাসই অসম্ভব 
হইত। উহার। পাচমিনিটে আর্ধ্যদের খাইয়। ফেলিত। 
১২৪ উদ্বোধন। [৯ম--পর্থ সংখ্য। ৷ 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২১৩. 





জাঠিত্তেদ সমস্তাধ একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমংস। মহাভাবুতেই পাওয়া 
ঘায়_মহ(ভারতে লখিত আছে-_সত্যযুগের গ্রাধস্তে একমাত্র বরাঙ্মণ জাতি 
ছিলেন । তীহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়। 
ক্রমশঃ বিভিন্। জাতিতে বিভক্ত হইলেন। ইহাই 
জাভেদ সমস্তার সত্য ও যুক্ষবুক্ত ব্যাথা।। 
আগাম সভাযুগে আব আসণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণ বূপে পরিণত 
হহবেন। আুতরাং ভারতের জাততভেদ সমস্ত।র মীমাংস। এককপ দাড়া 
ইতেছে-উঠ্চবণ গুলিকে হানওর করিতে হইবে না আক্ষণ জাতির লোপ- 
সাধন করিতে হইবে না। ভাতে বাহ্ধণহ মনুযাত্ধের চরম আদর্শ_শক্ষরা- 


ভ।হভেদ সমর মীমাংস। 


মহাভাদ-ত5 কঙিয়াছে। 


চাধ্য তাহার গাত।ভাষোর 'ভমি্কায় এই ভাবট; আতি স্ুন্দররূপে 'একাশ 
করিরাছেন--ইক্কষ্জের অব্ন্থবেব কারণ বঁদিতে শৈধ। তিনি বাল্যাছেন_ 
একঝ ব্রা্ছণন্হের বার জন্য অবগাণ হহ্য়াছিলেন। ইহাই ভাভার অব- 
তরণের মহান্‌ উদ্দেশ্য | এই ব্রাঙ্গণ এহ ব্রঙ্গজ্ঞ পুকষ, এই আদর্শ ও সিদ্ধ 
পুরুষের প্রয়োজন_বঙ্গন্ঞ পুরুষের লোপ হইলে চলিবে ন7া। আর আধু 
নিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমব। জানি, আম।দিগকে 
ব্রাঙ্মণজা।তর পঞ্ছে এহটুকু বণিতেই হইবে যে, অন্তাগ্ত জাতি অপেক্ষা 
তাহাদের মধ্যেই অধিক|ংশ প্রকৃত ব্র!ঙ্গণহসম্পন্ন লোকের অস্ঠ্যদ্র হইরাছে। 
ইহ] সত্য | অন্ঠান্স জাতিকে তাহাদিগকে এ গৌরব দিতেই হইবে। 
আমাদিগকে তরস|! করিয়। তাহাদেপ দে!ন দেখাইভে হইবে, কিন্তু যেটুকু 
প্রশংসা, যেটুকু গৌরব তাহাদের প্রাপা, তাহাদিগকে দিতে হইবে। অতএব 
হে বঞ্গুগণ, বিভিন্ন জাতির মনো বিবাদে প্রয়োজন লাই । উহ)ভে কি ফল 
হইবে? উহাতে আমা।দগকে আরুও বিভক্ত করিবে, আমাদিগকে দুর্বল 
করিয়। ফেপিবে, আমাদিগকে আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়া 
অধিকারের, একচেটিয়া দাখার দিন চলিয়া গিয়ছে, চিরদিনের জন্য ভারত- 
ক্ষেত্র হইতে চলিয়। গিয়াছে আর ইহাই ভাবতে ইংরেজাধিকারের এক 
মহা সুফল । 

এমন কি, মুসলমান অধিকারেও এই একচেটিঃ-অধিকাব-রাহিত্যরূপ 
মহা সুফল ফলিয়াছে। মুসলমান শাসন প্ররুত পক্ষে সম্পূণ খারাপ নহে 
জগতের কোন জিনিষই সম্পূর্ণ খারাপও নহে, কোন জিনিষই সম্পূর্ণ 
ভালও নহে । মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদ্বলিতদের উদ্ধানের 
১৫ই ফ্বান্তন, ৯৩১৩ ।] উদ্বোধন । ১৫ 
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কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ তারতবাসী মুসলমান 
হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবাৰির বলে ইহ। 
সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও বন্দুকের বলে 
হহা সাধিত হইয়াছিল, এ কথা মনে করা নিতান্ত 
পাগ্লামীমাত্র। আর ভ্রোমরা যদি এখন হইতেই সাবধান না হও, তকে 
মান্দ্রীজের পঞ্চমাংশ, এমন কি, অর্ধেক লোক গ্রাষ্টয়ান হইয়া যাইকে। 
মালাবাপ দেশে আম যাহ। দেখিয়াছি, তদপেক্ষ। জগতে আর অধিক পাগ্‌ 
লামা কি হইতে পারে? পরিয়। বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় 
যাইতে দেওয়। হয় না, কিন্ত যাই তিন গ্রাঞ্টিয়ান ব। মুসলমান হইয়া নাম 
পরিবত্তন করেন, আর কোন গোল নাই। এইরূপ দেশাচার দেখিয়া হহ। 
ব্যতাত আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মালাবারীর। সব পাগল, 
তাদের গৃহগুলি সব পাগলাগারদ আর যতদিন তাহার নিজেদের প্রথা ও 
আচারাদির সংশোধন না করিতেছে, ততদিন তাহার। ভারতীয় সকণ জাতির 
স্বণার পাত্র থাকিবে? তাহার। যে এরূপ দূষিত প্রথীসমূহের এখনও অন্ধু- 
মোদন করিতেছে, ইহা কি তাহাদের ঘোর লজ্জার বিষয় নহে? নিজেদের 
ছেলের অনাহারে মরিতেছে -এ দিকে যাহ তাহারা অপরের হইতেছে, 
অমনি তাহাদিগকে খাওয়াইয়া মেটা কর। হইতেছে! বিভিন্ন জাতির (ভতর 
আর বিবাদ বিসম্বাদ থাকা উচিত নয়। 
উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়। এ সমস্তা্প মীমাংসা হইবে না, নিয়জাতিকে 
উন্নত করিতে হইবে । আর ঘদিও কতক গুলি ব॥ক্তি ( অবশ্য ইহাদের শান্- 
| জ্ঞান এবং প্রাটীনগণের মহান্‌ উদ্দেগ্ত বুঝিব।র 
প্রাচীন বাতা ক্ষমত)। কিছুই নাই) অন্যরূপ বলিয়। থাকেন, 
৪7 তথাপি ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্য 
প্রণালী । তাহার! উহ। বুবিতে পারে ন।, কিন্ত 
ধাহাদের মস্তি অছে, ধাহাদের ধারণাশাক্ত আছে, তীহ।রাই উহা। বুঝিতে 
পারেন। অনস্তযুগ ধরিয়। জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব প্রবাহ চলিয়াছে, 
তাহারা তাহার আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত পর্যালোচনা করেন। তাহার) 
প্রাচীন ও আধুনিক সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রাচীন খষিগণের কার্য প্রণালঠর 
প্রতি সোপান দেখিতে পান। . 
সেই কার্য্য এণালী কি? এক দিকে ত্রাঙ্গণ, অপর দিকে চগ্ডাল;? আর 
১২৬ উদ্বোধন । [সমর্থ সংখ্য।। 


খুসলমান ও ইংরাজ 
শ।সনের সুফল । 
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চগালকে ক্রমশঃ ত্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই তাহ।দের কার্ষাপ্রণালী। যেগুলি অপেক্ষী- 
কৃত আধুনিক শান্তর 5।গাতে দেখবে, নিয়তর জ|তিসমুহকে ক্রমশঃ উচ্চাধি- 
কার দেওয়। হ্তেছে । এমন শাস্মও আছে, যাহাতে বল। হইয়।ছে, যদ্দি 
শূদ্র বেদ শ্রবণ কখে ভ1হাব কর্ণে তপ্ত সীস। ঢালেয়। দ্রিতে হইবে, যদি তাহার 
কিছু ম্মরণ থাকে, তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে । যদি সে ত্রাক্ষণকে 
"ওহে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে । 
ইহা প্র/চীন আস্ুরিক বব্বরতা-_-সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে বাবস্থাপকগণের 
কোন দোষ দেওয়| যায় ন'--কারণ তাভার। সমাজের অংশবিশেষের প্রথা 
বিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাঞ্র। সকল বুগে, সর্ধত্রই অল্পবিস্তর এইরূপ 
কিছু না কিছু ঘটিয়াছে। এই প্রা/নগণের ভিতরও এইরূপ আন্মৃরিক- 
প্রকৃতি লোকের অভুযদয় হইয়াছিল । পরবর্তী স্মতিসমূহে আধার দেখিবে, শৃ্র- 
দের প্রতি ব্যবস্থার কঠোরত। কিছু কমিয়াছে__*শৃদ্রগণকে বেদাদি শিক্ষ। দিবে 
না, কিন্তু তাহাদের প্রতি নিষ্ঠব বাবহারের প্রয়োজন নাই।” ক্রমশঃ আমরা 
আরও আধুনিক, বিশেষভঃ ষে শুলি এই যুগের জন্য বিশেষ ভাবে উপ দিষ্ট 
সেই সকল স্ব ততে দেখিতে পাই, “বদি শুরগণ বান্ধণের আচার বাবহারের 
অনুকরণ করে, তাহারা আলই কনিয়। থাকে--তাহদিগকে উৎসাহ প্রদান 
কর্তব্য” এহরূপে জমশঃ ঘযঠহ দিন যাততছে, ততই শুদরদিগকে বেশী 
বেশী অধিকার দেওয়া হইতেছে । বিস্তারিত ভাবে ইহ] দেখাইবার আমার 
সময় নাই, কিন্তু মে।টায়াট ভাবে এ বিষয়ের অন্ু- 
সন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়। ধায়, ধীরে ধানে 
সকল জাতিই উঠিতেছে। এখনও যে সহস্র সহঅ 
জাতি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত 
হইতেছে। কারণ, জ।তিবিশেষ যি আপনাদিগকে ত্রাহ্মণ বলিয়। ঘে।ষণ। 
করে, তাহাতে কে কি বাণবে ? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা এই 
রূপেই সৃষ্ট হইয়াছে । মনে কর, কতকগুলি জাতি রহিরাছে-প্রতোক 
জাতিতে দ্রশ সহশ্্র করিয়া বাক্তি। উহ।রা যদি মিলিয়। আপনা দিগকে ব্রাহ্মণ 
বলিয়। ঘে(ষণ। করে, তবে কেহই তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতে পারে না। 
আমি নিজ জীবনে ইহা দেখিয়াছি। কতকগুপি জাতি শক্তি সম্পন্ন হইয়া 
উঠে আর ঘখনই তাহাদের সকলের একমত হয়, তখন তাহ।দিগকে আর 
কে বাধা দিতে পাবে? কারণ, আর যাহাই হউক, প্রত্যেক জাতির সহিত 
১৫ই ফান্ন) ৯৩১৩1] উদ্েধন। ১২৭ 


জািভেদের কঠোরত। সহেও 
বিতিন্জ।তির কজরমোনততি। 
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অপব জাঁ।তর কোন সম্পর্ক নাহ । এক জা।ত অপর জাতির কাধো হস্তক্ষেপ 
করে না-এনন কিঃ এক জর ধাভন শাখ।গু।ণও পরস্পরের কার্যে হস্ত- 
গেপ করেনা 
আর শঙ্করাঁচ।ব্য প্রভাত বড় বড় খুগ|চাব্যণণ জাতিগঠনকারী ছিলেন। 
তাহাসা। ঘে সকল অভুত বর ক।পরব।ছুণেন, ভাহ। আন তভামাদখকে 
বালতে পার ন। আর ততাখাদের মধ্য কেহ ০কৃহ» 
আমি থাহ। খলতোছ, তাহাতে 1বণভ ভষতে 
পাব কিন্তু আমর ভ্রমণে ও অভগতাখ আমি 
উহা অন্বেষণ কির পাইছি আর অ।াম " গবেবথায অভ্ুত ফণণ।ভ কার- 
যাছি। সমরে সমগে তাহাগ। দলকে দঘণ বেখুড লহ্। এক মুহুপ্ডে তাহা 
দিগকে আত্িয় কগিয়া ফেলিতেন ? দলকে ধল জেলে লইর। এক মুহুর্তে 
ব্রাহ্মণ করিয়। ফেলতেন।  তাহর। সকনেহ খাব মুন ছিলেন আ।মাধগকে 
তাহাদের কায্যকল।প ভঞ্িঅ্রঙ্ধার চক্ষে দেখিতে ৩ইবে। 
তোম।দিগকেও খাঁধমু'ন ভহ্তে হহাব। হতাহত কও৩পার্ষা হভবার গু 
উপায়। অল্সা।ধক পারমাণে সকনকেই খ ফহমল্পন। হহঠে তইবে। খিষি? 
শব্দের অর্থ কি? বওদ্বস্বভাব ব্যক্ত] অগ্রে 
বিশুদ্ধা৮ভ হ৩-তোম।ব এভ্ডি আ।8াবে। কেধেল 
খধিখল!ত। . 2 
"আম খ.ব' ঝণিলেই চাঁপবে না, কিন্তু বখনই 
তুমি যথার্থ ধষিহণ!ত কারিবে, তুমি দোখবে, অপত্ধে কে জানে কেন, তে'মার 
কথা ন্‌] শুনিয়। থাকিতেহ পারিবে ন।। তোমার তত হহতে এক আশ্চর্য্য 


শঙ্গরাচার্ধা এভৃতি ধুগাণাব)- 
গণ নুতন জ( ভগ অর | 


বার্থ; ক্ষিবার উপায় 


বন্ত আসিয়া অপরের মনের উপর গ্রত।ব1বপ্তার করে। তাহাতে তাহ।বা। 
খাধ্য হইয়া তোমার অঙ্গবত্তী হয়, বাধ। হহয়। তোমার কথ! শুনে, এমন কি, 
তাহাদের অক্ঞ/তস।রে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছাঝ বিরুদ্ধে ভোমার সক 
কার্ধ সিদ্ধির সহায়ক হইয়। থাকে । ইহাহ খাব! 

অবশ্ঠ যাহ। বলিলাম, তাখাত পার্যাপ্রণালার বিস্তারিত ধর্ণন। কিছু হইল 
না। বিবাদবিসধাদের বে কিছুঘা প্রয়োজন নাই, তাহ।ই দেখাইবার জন্য 
ছুই একটা কথার আভাস দিলাম মাত্র । আমর অধিকতর ছুঃখেগ কারণ 
এই যে, আজকাল বিভিন্ন জাতর মধ্যে পরস্পর ঘোর বাদ প্রতিবাদ চলি- 
তেছে। এটী বন্ধ হওয়াই চাই। উভয় পক্ষেই ইহাতে কিছু লাভ নাই। 
উচ্চতর বরের, খিশেষ ব্রাহ্মণের ইহাতে লাত নাই ; কারণ, একচেটিষ! 
১২৮ রি আ্্দাধন। [ ৯ম ধর্থ সংখ্যা। 


রে 
সি 
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অধিকারের দ্বিন শিয়াছে। প্রত্যেক অতিজাত জাতিকে নিজের সমাধি 
নিজে খনন করিতে হইবে ; আর যত শীঘ্র তাহার! একার্য করেন, ততই 
তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলল হইবে, উহা 
তত পচিবে আর উহার সৃত্যুও তত ভয়ানক 
হইবে। এই কারণে বাহ্মণ জাতির কর্তব্য 
ভারতের অন্যান্য সকলের উদ্ধারের চেষ্ট।। ঠিনি যদি ইহ। করেন এবং 
যতদিন ইহা কলেন ততদিনই তিনি বাঙ্গণ, কিন্তু বদি তিনি কেবল টাকার 
চেষ্টায় ঘুরিয়া৷ বেড়ান, তবে তাহ!কে বাহ্ষণ বলা যাঁয় না। আবার তোমাদেরও 
উচিত--কেবল প্ররূত ত্রা্ষণকে সাহাধ্য কর।। কারণ, আমাদের শান্ত 
বৰলিয়াছেন-_অন্ুপযুক্ত বাক্তিকে দান করিলে তাহার ফলে স্বর্গ না হইয়া 
তাহার বিপরীতই হঈয়। থাকে । এই বিষয় শোমাদিগকে সাবধান হইতে 
হষ্টবে। তিনিই যথার্থ বাঙ্ষণ,। যিনি সা'সাধিক কোন কম্মকরেন না। 
সাংসারিক কার্ধা অপর জাতির জগ্--বাহ্গণের জন্য নহে। ব্রাঙ্গণগণকে 
আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি-উ।হার| যাহ। জানেন, শতশত শতাব্দীর 
শিক্ষা অভিজ্ঞত।য় যাহা তাহার। সঞ্চয় কবিয়াছেন, তাহা শিক্ষা দিয়া 
ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা কৰিতে 
হইবে। ভারতীয় ব্রাঙ্মণগণের কর্তব্য তাহার! যে যথার্থই ব্রাহ্মণ এইটি 
স্মরণ কর! । মস্ত বলিঘাছেন--- 


ব্রাঙ্ধণ জাতির কর্তব্য-_. 
সব্বসাধারণে ধর্ম ও বিদ্যাদান। 


বাক্ষণে। জাযম।নোহি পৃথিবামধিজাঁয়তে । 
ঈথরঃ সর্বাভৃতান|ং ধর্মকোধষস্ত গুপ্ুয়ে ॥ 
অর্থৎ বাঙ্গণকে যে এত সন্মান ও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওয়া হই- 
যাছে, তাহার কারণ, তাহার নিকট দর্মের তাণ্ডার। এ ধনভাগার খুলিয়া 
জগতে বিতরণ করিতে হইবে । ইহা সতা কথা যে ভারতীয় অন্যান্য সকলের 
নিকট ব্রঙ্ষণই প্রথম ধর্মতন্ব প্রকাশ করেন-_অপরে জীবনের গুঢ়তম সমস্তাঁ- 
সমূহের রহস্ত উপলব্ধি করিবার পূর্ববে তিনিই প্রথম উপনন্ধি করিয়াছিলেন । 
্রাঙ্গণ যে অন্যান্ত জাতি হইতে অধিকতণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন, ইহাতে তাহার অপরাধ কি? অপর 
জাতিরা কেন জ্ঞানলাভ করিল ন11? তাহার! 
কেন প্রথমে অলস হইয়! চুপ করিয়। বশিয়া থাকিয়া শশক ও কুর্ের গ্তিশক্ষি 
পরীক্ষার পুনরূতিনয় করিল ? 
১ চৈজ্ঞ, ১৩১৩] ৪ উদ্বোধন । ১৫৩ 


ত্রান্মণেতর জাতির কর্তবা। 
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তবে কথ! এই-অপর অপেক্ষী অধিক অগ্রসর হওয়া ও সুবিধালাত 

ফর। এক কথা আব্র অসদ্যবহারের জন্য শুলিকে ধবিয়া রাখা আর এক 
কথা। ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্তে ব্যবহৃত হয়, 

বৈদেশিক আক্রমণের কারণ তখন উহ আসুরিক ভাব ধারণ করে) সঙুদোস্ে 
্রা্মণেতর জাতিকে ধর্ম ও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব এই 

বিদ্যায় বর্চত করা। 

শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার 

তিনি এতদিন যাহার রক্ষকম্বরূপ আছেন-_তাহ। সর্ধসাধারণকে দিতে হইবে 
আর তাহার! সর্ধসাধ[বণে উহা! এত দ্রিন দেন নাই, এই কারণেই মৃসলমান 
আক্রমণ দৃটিয়াছিল। তাহারা গোড়া হইতেই সর্বসাধারণের নিকট এই 
ধনভাগার উন্মুক্ত করেন নাই--এই কারণেই ষে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সেই 
ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে । ইহাতেই আমাদের 
এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। 

আর আমাদের সকলের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষগণ যে অপূর্ব ধনরাশি সঞ্চিত 
করিয়াছিলেন, সেইগুলি বাহির করিয়। প্রতোককে দিতে হইবে এবং 
ব্রাঙ্মণকেই এই কাধ্য প্রথমে করিতে হইবে । বাঙালাদেশে একটি প্রাচীন 
কুসংস্কার আছে_-যে গোখরে। সাপ কামড়াইঈয়াছে, সে ব্ঘ নিজেই নিজের 
বিষ উঠাইয়া লয়, তবেই সেই রোগী বাচিবে। সুতরাং আান্ষণকে তাহ।ব 
নিজ বিষ উঠাইয়া লইতে হইবে । 

ব্রাঙ্ষণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি, অপেক্ষা কর, বাস্ত হইও নাঁ। 
সুবিধা পাইলেই ব্রাঙ্গণ জাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও নাঁ। কারণ, আমি 
তোমাপিগকে দেখাইদাছি, তে।মর| নিজের দোষে 
কষ্ট পাইতেছ। ঠোযাদিগকে আধ্যাস্মিকতা 
উপাঞ্জন করিতে ও সংস্কত শিখিতে কে নিষেধ 
করিয়াছিল? তোমরা এতদিন উদাসীন থাকিয়! 
ইতিমধো অপরে তোমাদের অপেক্ষা অধিক 
মস্তিষ্ক, অধিক বীর্ধা, অধিক শক্তি ও কৌশলসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া এখন 
বিরক্কিপ্রকাশ কর কেন? সংবাদপত্রে এই সকল বৃথা বাদপ্রতিবাদ, 
বিবাদবিসন্বাদে বৃথা শক্তিশয় না করিয়া নিজগুহে এইরূপ কলুষাত্মক বিবাদে 
ব্যস্ত ন। থাকিয়! সমুদ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্ষণ যে শিক্ষাবলে এত 
গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা পাইবার চেষ্টা করুক-_তবেই তাহাদের 
১৫৪ উদ্বোধন । [ ৯ম- ৫ম সংখ্য।। 


ত্রাঙ্মণেতর জাতিঙ্গে উন্নত 
হইতে হইলে ত্রান্ধণ জাতির 
সংস্কৃত বিদ্যা উপার্জন করিতে 
হইবে। 
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টিটি রি সি 25 
উদ্দেন্ঠ সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত ভাষায় প্ডিত হও না কেন? 
তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ 
মুদ্রা ব্যয় কর না কেন? যখনই ইহা! করিবে, তখনই তোমর! ত্রাঙ্মণের 
তুল্য হইবে। তারতে অধিকার লাতের ইহাই রহস্ত। 

সংস্কততাষায় পাগ্ডত্য ও সন্মান এখানে সমানার্থ। যাই তোমরা 
উহা! পাইলে, কেহই তোমাদের বিকৃদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না । 


ইহাই একমাত্র রহস্ত--এই পথ অবলম্বন কর। 
অছবৈতবাদের প্রাচীন উপম| লইয়া বলিতে গেলে 
বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ আপন মায়ায় আপনি মুগ্ধ হইয়] রহিয়।ছে। 
সন্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দু ইচ্ছাশক্তিম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে 
যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে আপ তাহার নিজের মন যে 
অবস্থায় অবস্থিত, অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করেন-_ 
এইবপ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষসমূহ্ধের মধো নব্যে আখিভ।প হইয়া] 
থকে । আর যখনই একজন শক্তিসম্পন্ন পুরুষে শর্ভিতে অনেকের ভিতর 
সেই একই একার ভাবের উদয় হয় তখনহ আমরা শতভিসম্পরন হইয়! উঠি। 
একটি প্রত্যন্স দৃষ্টান্ত দেখ,_-৪ কোটা ইংরাজ ৩০ কোটী ভারতবাসীর উপর 
কিরূপে প্রভু করিতেছে? সংহতিই শক্তির বল--একথা বলিলে তোমরা 
হয়ত বলিবে--উহা ত জড়শক্তিবলেই সাধিত হয়--স্ুতরাং আধ্যাত্মিক 
শক্তির প্রয়েেজন কোথায় রহিল? আধ্াঞ্িক শঞ্জির *য়োজন আছে বৈ 
কি। এই ৪ কোটি ই'বাজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ 
করিতে পারে আর উহা দ্বারাই তাহাদের অসীম শঞ্িলীভ হইব থাকে 
আর তোমর! ত্রিশক্রোর লোক সকলেই পুথক্‌ পুথক্‌ মনবি শিষ্ট। 
স্ৃতরাং ভারতের তবিষ্যৎ উজ্্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহগ্তই এই 
বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিসমূহের একএ মিলন। আমার 
সকলে সম অগ্তঃকরণ হইলেই মনশ্চক্ষের সযক্ষে অর্থবেদসংহিতার সেই অপূর্ব 
জতীয় উন্নতি। ্ঃ 
শ্লোকাবলি ম্মবণ হইতেছে £__- 
সংগচ্ছধবং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জাণতাং। 
দ্বেব! ভাগং যথাপূব্বে ইত্যাদি । 
তোমরা সকলে সযঅস্তঃকবণ বিশিষ্ট হও, কারণ, পুর্বকালে দেবগণ 
একমনাঃ হইয়াই তাহাদের ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেখগণ 
১লা চৈত্র, ৯৩১৩1] উদ্বেধন। ১৫৫ 


মনের বলেই সব হয়। 


২২০ ভারতের ভবিষ্যৎ । 





একচিত্ত বলিয়াই মানবের উপাসনার যোগ্য হইথাছেন_-সমাজগঠনেরও 
ইহাই রহস্য । আর যতই তোমরা আর্ধ্য অনার্যয ব্রাহ্মণ অত্রাঙ্গণ দ্রাবিড়ী 
এই সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিব্যৎ 
ভারতের উপাদান স্বরূপ শক্তির সংগ্রহ হইতে অনেক দুরে অবস্থিত 
থাকিবে। কারণ, বিশেষ লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে 
ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে । এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সন্মিলন, 
এককেন্দ্রীকরণ-_ ইহাই রহস্ত। প্রত্যেক চীনেম্যানের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন 
আর মুষ্টমেয় কয়েকটী জাপানী একচিত্ত। ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা 
বুঝিতেই পাঁিতেছ। সমুদয় জগতের ইতিহাসেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। 
তোমরা দেখিবে, ক্ষুদ্র জাতিসমূহ চিবক।লই বড় বড় প্রক1গ জাতিসমূহের 
উপর প্রভূত করিয়া থাকে, আর ইহ। খুবই স্বাভাবিক; কারণ ক্ষুদ্র সংহত 
জাতিসযূহের বিতিন্ন ভাব সমূহকে এককেন্দ্রান্থগ করা অতি সহজ--আর 
ধর্ূপ করিতে পারিলে তাহারা সহজেই উন্নত হউয়! থাকে । আর ষে 
জাতিতে লোকস'খা। যত অধিক, তাহার সমবেতিভাবে কার্ধযপরিচালন 
তত কঠিন। উহ। ষেন একটা অসংহত অনিরন্ত্রিত লোকসমষ্টি স্বরূপ, তাহার। 
কখন মিলিতে পারে না । যাহ! হউক, আমাদিগকে সমুদয় বিবাদবিসন্বাদ 
ছাঁড়িতে হইবে । 

আমাদের তিতর আর এক দৌষ আছে। শতশত শতাব্দীর দাসত্বে 
আমর যেন একদল মেয়েম।ন্ুদের মত হইয়া দাড়াইয়াছি। তোমরা এদেশে 
বা অপর যে কোন দেশে যাও দেখিবে, তিনজন 
স্্ীলোক যদি একত্র মিলিয়াছে, ত বিবাদ 
করিয়া বসিয়াছে। পাণ্চাতযদেশসমহে বড়বড় 
সভা করিয়। তাহার! নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার ঘোষণায় গগন ফ।টাইয়। 
দেয়__তারপর দর্দিন যাইতে না যাইতে পরম্পরে বিবাদ করিয়। বসে, সুতরাং 
কোন পুরুষ আসিয়! তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র 
জগতেই এইরূপ দেখিবে-_নারীজাতিকে শাসনে বীখিতে এখনও পুরুষের 
প্রয়োজন। যদি কোন নারী আসিধ। তাহাদের উপর নেতৃত্ব করিতে যায়, 
অমনি সকলে মিলিয়। তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালেচন1] করিতে থাকে, 
তাহাকে ছি'ড়িয়। ফেলে, তাহাকে দীড়াইতে দেয় না_-জোর করিয়া বসাইয়। 
দেয়। কিন্ত ঘদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ 
১৫৬ ইছ্বোধন | [৯ম-€৫ম সংখ্য!। 


আমরা নারীজা ক্র ম্যাম 
ঈর্বীপরাষণ । 


ভারতে বৈবেকানন্দ | ২২১ 





ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবেই তাহাদের শবস্তিবোঁধ হয় - 
তাহার। যে এরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে । আমকাও এরূপ হইয়াছি। 
যদি একজন কেহ বড় হইতে চেষ্ট। করে, তোষধা সকলেই তাহাঁকে চাঁপিয়! 
দিতে চাও, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাখি মারে, তবে তাহ 
অনায়াসে সাহতে প্রস্তত। তোমরা ইহাতে অত্যন্ত হইয়াছ। দাসগণকে 
এখন দাপত্ব ভুলিয়। প্রভু হইতে হইবে_স্ুতর1ং তোমাদের এ দোষ ছাড়িয়। 
দাঁও। 

এক্ষণে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন 
তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্ান্ঠ অকেজে। দেবতাগণকে এই কয়েক 
বর্ধ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্ান্স দেবতার) 
ঘুমাইতেছেন_-এই দেলতাই একমাত্র জাগ্রত-_ 
তোমার স্বজাতি_-সব্ধত্রই তাহার হস্ত, সন্দত্র 
তাহার কর্ণ, তিনি স্কল ব্যাঁপিয়। আছেন। তোমরা কোন্‌ নিক্ষলা দেবতার 
অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ আর তোমার সম্মুখে -তোমার চতুর্দিকে যে 
দেবতাকে দেখিতেছ, সেই ধিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন 
তুমি &ঁ দেবতার উপাপনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পুজা 
করিতে তোমার ক্ষমত। হইবে। ভোমরা একপোর। পথ হ্বাটিতে পার না, 
হনুযানে+ ম্তার সমৃদ্র পার হইতে যাইতেছ? তাহা কখনই হহতত পরে 
না। সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর । তাহ? 
হইতেই পারে ন|। সার।দিন সংসারের সঙ্গে, কন্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায় 
খানিকটা বস্য়। নাক টিপিলেকি হইবে? একি এতই সে্জা ব্যাপার 
নাকি_ঠিনবধার নাক টিপিয়ছ আর অমনি ধষিণণ উড়িয়া আসিবে? একি 
তামাস।-এটকি ছেলেখেল| না| কি? আবশ্তক- চিত্তশুদ্ধি। কিরপে এই 
চিন্তশুদ্ধ হইবে? প্রথম পূজা__বিরাটের পূজ1_ তোমার সম্মুখে, তোমার 
চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজ1_ এই সব মানুষ, এই সব পশু 
ইহার'ই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার এথম উপাস্য । 
তোমাদিগকে পবস্পরের প্রতি দ্বেবহি সা পরিত্যাগ করিয়া ও পরম্পরে বিবাদ 
না করিয়। প্রথমে এই স্বদেশিগণের পঙ্জ। করিতে হইবে । তোমার নিজেদের 
ঘোর কুকন্মফলে কষ্ট পাইতেছ তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ 
খুলিতেছে না। 
১লা! চৈত্র; ১৩১৩] উদ্বোধন । ১৫৭ 


জননী জন্মভূমি কপ বিরাট, 
দেবতার উপাসন। কর । 


২২২ ভারতের ভবিষ্যৎ | 





বিষয় প্রকাঁও-_সুতরাঁং কোন্থানে থামিব তাহা জানি না। সুতরাং 
মান্্রাজে আমি যেভাবে কার্ধ্য করিতে চাই, ছুচার কথায় তাঁহা তোমাদের 
নিকট বলিয়া আমি বক্ততা শেষ করিব। 
আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে । তোমরা কি এখনও ইহা! বুঝিতেছ, ন1? 
তোমাদিগকে উচ্চ উচ্চ কল্পন! করিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ বিষয় বলিতে. হইবে, 
চিন্তা করিতে হইবে এবং কার্ধযও করিতে হইবে। যতদিন না ইহা 
করিতেছ, ততদিন তোমাদের জাতির উদ্ধার নাই। তোমর। এক্ষণে যে 
শিক্ষা লাভ করিতেছ, তাহার কতকগুণি গুণ আছে, উহার আবার কতকগুলি 
বিশেষ দ্বোষও আছে, আর এই দোষ এভ বেশী যে গুণভাগ উহাতে ডুবিয়। 
যায়। প্রথম কথ! এই যে, এ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তত হয় না_এ শিক্ষা সম্পূর্ণ 
অনস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষা অথবা অন্য যে কোন শিক্ষান়্ এইরূপ সব 
ভাঙ্গিয়। চুরিয়। যায়, তাহ। মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক । বালক স্কুলে গেল, সে 
প্রথম শিখিল- তাহার বাপ একট। মুখ, পিতামহ 
শিক্ষা অর্থে ভ'ঞ। নহে, গডা। একট। পাগল, প্রাচীন আচার্য।গণ সব ভগ, আর 
শান্ত সব মিথ্যা। যোল বৎসর বয়স হইবার পু্কেই সে একটা। প্রাণহীন, 
মেরুদণ্ডহীন 'ন।'এর সমষ্টি হইয় দাড়ায়! আর ইহার ফল এই দাঁড়াইমাছে 
যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় তিন প্রেসিডেন্সিতে একট। লোকও 
জন্মাইল না। মৌলিকভাবপুর্ণ যে কেহ এখানে জন্মাইয়াছে, সে এদেশে 
নয়, অন্ঠত্র শিক্ষা লাত করিরাছে অথবা তাহারা আপনাদিগকে কুসংস্কার 
হইতে মুক্ত করিবার জন্ প্র/চীন শিক্ষাপ্রণালী অবলন্বন করিয়াছে । মাথায় 
কতকগুল। তাব চুকাইয়। সারাজীবন হজম হইল না ইহাকে শিক্ষা বলে 
না। আমাদিগকে জীবন গঠন করতে হইবে, 
শুধু র্থপাঠে শিক্ষা লাভ মানুষ তৈয়ারি করিতে হইবে, চরিত্র গঠন করিতে 
হি হইবে, ভাখগুলি হজম করিতে হইলে। যদি 
তোমর! পাচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চিত্র এ তাবে গঠিত করিতে 
পার,তবে যে ব্যক্তি একখান। সার! লাইব্রেরি মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষ? 
অধিক শিক্ষিত। 


আধুনিক শিক্ষার দৌষগুণ। 


যথা খরশ্চন্বনভারবাহী 
ভাবুস্য বেত ন তু চনানস্ত ॥ 
রর উদ্বোধন! [৯ম৫ষ সংখ্য।। 


ভাঁরতে বিষেকানন্দ। ২২৩ 





চন্দনভারবাহী গর্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পাবে, অন্যান্ত গুণ 
বুঝিতে পারে ন৷ ইত্যাদি। 
যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাই- 
ধেরিগুলিই ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাপুঃ কোষসমূহই খাষি। সুতরাং 
আমাদের আদর্শ হওয়। উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্ব- 
প্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদুর সম্ভব, 
জাতীয়ভাবে এ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। 
অবশ্য ইহা একটী গুরুতর ব্যাপার-_কঠিন সমস্যা। 
আমি জানি নাঁ, ইহা কখন কার্য্যে পরিণত হইবে 
কিনা। কিন্তু আমাদিগকে কার্য আরস্ত করিয়। দিতে হইবে । 
কিরূপে আমাদিগকে কার্ধ্য করিতে হইবে? দৃষ্টাস্তস্বরূপ এই মান্দ্রাজের 
কথাই ধব্র। আমাদিগকে একটি মন্দির করিতে হইবে-কারণ, হিন্দুগণু 
সকল কাধ্যেরই প্রথমে ধর্মকে লইয়া! থাকে। 
টির তি তোমরা বলিতে পার, বিভিন্ন সম্প্রদায় & মন্দিরে 
আয করতে হাথে কি দেবতার পুজা হইবে, এই [বিষয় লইয়া বিবাদ 
করিতে পারে। এরূপ হইবাব কিছুমাত্র আশক্কা নাই । আমরা যে মন্দির, 
করিব|র কথা বলিতেছি, উহ! অসাম্প্রদায়িক হইবে, উহাতে সকল সম্প্রদায়ের 
শ্রেষ্ঠ উপাস্ত ওষ্কারেরই কেবল উপাসন| হইবে । যদি কোন সম্প্রদা়্ ওক্করে 
অবিশ্বাসী হয়, তবে তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার কোন অধিকার নাই। 
যে যে সম্প্রদয়ভুক্ত হউক না কেন, সকলেই হিন্দু। নিজের নিজের সম্প্র- 
দ্বা়গত ভাব অন্থসারে সকলেই এঁ ওক্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু 
সর্বসাধাব্রণের উপযোগী একটি মন্দিরের প্রয়োজন । অস্য।ন্থ স্থানে তোমাদের 
'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবপ্রতিষ! থকিতে পারে, কিন্ত 
এখানে তোমাঁদিগ হইতে ভিন্রমতাধলম্ী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও 
না। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা 
দেওয়! হইবে, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদাঘ্বের এ স্থানে আপিয়৷ তাহাদের মত- 
সমূহ শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে--কেবল একটী বিষয় নিষেধ-- 
তোমার সহিত কাহারও মতবিরোধ হইলে সেই সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ 
করিতে পাইবে না । তোমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিয়া যাঁও, জগৎ উহ। 
গুনিতে চায় । কিন্তু অন্ান্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমার কি মত, জগতের 
১লা চৈত্র, ১৩১৩।] উদ্বোধন । | ১৫৯ 


জাতীয়ভাবে শিক্ষা দান 
করিতে হইবে। 


২হস্ক' ভারতের ভবিষ্যৎ । 





তাহা গুনিবার সাবকাশ নাই+ ওটি তোমার নিজের মনরে ভিতকুই 
থাকুক । 
দ্বিতীয়তঃ, এই মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার 
জন্য একটী বিদ্যালয় থাকিবে । ইহা হইতে যে সকল আচার্য্য গঠিত হইবে, 
আহার] সর্বসাধারণকে ধন্ম ও অপর বিদ্যা শিক্ষা 
দিবে। আমবা যেমন এক্ষণে দ্বারে দ্বারে ধন্ম 
প্রচার করিতেছি, তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম ও 
বিদ্যা উভয়ই প্রচার করিতে হইবে। আর ইহা 
অতি সহজেই হইতে পারে । ক্রমশঃ এইকপ আচার্য্য ও প্রচারকের সংখ্য। 
বাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অন্ঠান্ত স্থানে এইরূপ মন্দির এতিষ্টত হইতে 
থাকিবে, যতদিন না। সমগ্র ভারত ছাইয্। ফেলিতে পাবে । ইহ।ই আমা কাঁর্্য- 
প্রণালী । 
ইহ! অতি প্রকাঁঙড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহ চাইই চাই | 
তোমবা। বলিতে পার, টাকা কোথায়--টাকা প্রয়োজন নাই. টাঁকায় কি 
হইবে? গত বার বৎসর ধরিয়া! কাল কি খাইব আমার তাঁহার ঠিক ছিলন। 
কিন্ত আমি জানিতাম--অর্থ এবং আমার যাহ। কিছু 
আবশ্যক সে সব আসিবেই আসিবে, কারণ অর্থাঁদ 
আমার দাস, আমি তাহাদের দাগ নহি । আমি বলিতেছি, নিশ্চিত আসিবে । 
লোক কোথায়-_ইহাই প্রশ্র। আমাদের অবস্থ| কি দাড়।ইয়াছে, তাহ? 
তোমাদ্দিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। লোক কোথায়? 
হে মান্রীজবাসী যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি 
তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা যদি ভরস। 
করিয়া! আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি 
তোমাদিগকে বলিতেছিঃ তোমাদের প্রতোকেব্ই 
স্ভবিধ্যৎ বড় গৌরবময় । নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখ; আমি বখন 
বালক ছিলাম, তখন আমার নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আর সেই 
বিশ্বীবলেই আমি এক্ষণে এই সকল কঠিন কার্ধ্য সাধনে সমর্থ হইতেছি" 
€তোমাদের প্রত্যেকে সেই বিশ্বাসসম্পন্ন হও--অনস্ত শক্তি আমাদের সকলের 
আঁক্মার মধ্যে বর্তমান | তোমা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।, 
হা»আমজরা জগতের. সকল -দেশ্লে যাইব আর আগানী দশ বর্ষের মধ্যে আমা- 
উদ্বোধন । [৯ম-৫ম সংখ্য]। 


উক্ত মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে 
আচধাগণের শিক্ষ/লয়সমূহ 
স্থাপন করিতে হইবে । 


লোক চাই । 


বিশ্বাসেই শক্তি আসিবে। 


ভারতের ভবিষ্য ৷ ২২৫ 





দের ভাব--যে সকল বিতিন্ন শক্তি সহযোগে জগতের প্রতোক জাতি গঠিত 
হইঠেছে, ভাঙার একংশশ্ন্ঈপ হঈবে। আমাদিগকে প্রতোক জাতির 
জীঘণের মধো প্রধেশ কপিতি হইবে_প্রুতভোক জাতির তিতবেই- ভারতের 
বাহিরে হ্টক আর ভিতত্রে- হউক আমাদিগকে কার্ধা করিতে হইবে । 
এইভিবেই আমরা অননর হান । 

আমি চাঈ কয়েবটি খুব । লেদ লর্লিতছেন, আশিষ্টে। দটিষ্ঠে। বলিষ্ঠো 
মেধ।বী” যুবকগণই ঈশ্বর লাভ করিবেন এই-সগয তে!যাদের ভবিগ্তৎ 


ূ জীবনগ।; (7 দনিপঠল, যতাঁদূন যৌবনের তেজ 
কয়েকজন দঢশনীব সদা 


. রহিবছে, ঘন শাখা পের কম্মশর্তি মা ফুরাই- 
ত্য।ণা যুবকের আবগাক। 


জেহে, ঘহদন হোম দ্র ভিতর যৌবনের 
নবীনতা ও সতেজতাব বহরে 1 কালে ।গে। - এই সমস ।  কারণঃ নব- 
বিকশিত, অস্পষ্ট, অনলাহ পুষ্প পে অফ্ুল গাধপিথে অর্পণের ঘোগা - 
তিনি গ্রতণ করেন হুল উঠো, বিবাদ বিষন্ন কহিবাপি ও ওকালতি 
প্রন্থতি কার্ধোর পেশা! নট বড় কায করিবার বটিয়াছে | আয়ু ফস 
আুতরাং ভোবাদেব এ,তির কলা।ণের জন্য সত মানসজাতির কল্যাণের 
জন্য আগ্মলর্লদানঈ জীবনে শেষ্টহপ কর্খী। এই জীবন কতটুকু? তোমর! 
হিন্দু আর তোমাদের মন্দ!গত বিশাস যে, দেশের নাশে জীবনের নাশ হয় 
ন|। সমদ্ে সময়ে মাজানী খুনক্গণ আমিরা আমার নিকট নাস্তিকতার 
কথ। কহিয়] থাকে | আনি বিশাস কত্ধি ন। যে, হিন্দু কখন নাম্তিক হইতে 
পারে। পাশ্চাতা গগ্কাদি পড়িয়। সেমনে করিতে পারে) আমি জভবাদী 
হইলাম. কিন্তু সে দুদিনের জন্য উত| তোম্বদেল অন্স1।গত নহে,তোমাদের ধাতে 
যাহ। নাই. তাহা তোমবর! গনই হি 14 ক।বুতে পার নাউহা তোমাদের পক্ষে 
অসম্ভব ছেষ্ট।। ই্ূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার 
ধ্ররূপ চেষ্টা করিয়।ছিলাম, কিন্তু উহাতে কৃতকার্ধ্য হই নাই-_-উহা যে হই- 
বার নয়। ক্ষীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী গ জনস্ত, অন্তএব খন 
মৃত্যুই নিশ্চয়, তখন এস একটী মহান্‌ আদর্শ লইয়। উন্তাতেই সমগ্র জীবন 
নিয়েজিত করি। . ইহাই আমাদের বস্কল্প তউক আব সেই ভগবান্‌, যিনি 
বার বার তাহার নিজজনের পরিত্রাণের জন্য ধরাধামে আবিহত হইয়1 
থাকেন, শান্্সমূহে বাহার বানী লিপিবদ্ধ, সেই মহান্‌ কৃষ্ণ আমাদিগকে 
ক্মাগীর্ববা্দ করুন এবং আমাদের উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধিব সহায়. হউন । 

+দ পা টবশাখ, ১৩১৪। ] ৪ উদ্বোধন। ১৮৫ 


চেন্নীপুবী দাতব্যভাশ্ডারে বক্ত.তা। 


মান্দ্রাজে অবস্থানকালীন স্বামীজি চেন্নাপুবী অন্ন্দান সমাঞ্জম্‌ নামক এক 
দ্বাতব্যভাপ্ডারে'র সাম্ঘৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হন। জনৈক পুর্বর- 
বক্তা অন্যান্য জাতি হইতে ব্রাহ্মণ জাত্তিকে বিশেষভাবে তিক্ষাদান প্রথার 
দৌষ গরাদর্শন করেন। স্বাধীজি বিষয়ে বলেন. এই প্রথার ভাল মন্দ 
দুর্দিকই আছে। ব্রান্ধণগণই হিন্দুজাতিব্র সমুদয় জ্ঞান ও চিস্তাসম্পত্তবির 
স্নক্ষক স্বরূপ । ঘি তাহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান 
করিতে হয়, তবে তাহাদের ভ্ঞানচচ্চান্ন বিশেষ ব্যাঘাত পড়িবে ও সমগ্র 
হিন্দুজাতি-তাহাতে শতিগ্রস্ত হইবেন। 

ভাত্রতের অবিচারিত বান ও অন্যান্য জাতি বিধিবদ্ধ দান প্রথার ভুলন। 
করিয়। স্বমীজি বলিলেন, ভারতের দরিদ্র ষুষ্টিতিক্ষা' লইয়া সন্তোষ ও 
শান্তিতে জীবন যাপন করে, পাশ্চাত্য দেশের 
ঘরিদ্রকে আইন গরিবখানায় ( 6০০1-1১০০৩০ ) 
যাইতে বাধ্যু করে; মানুষ কিন্ত আহার অপেক্ষা 
স্বাধীনত। ভালবাসে স্ৃত্লাং সে গরিবখানায় না যাইয়! সমাজের শক্র চোর 
ভাকাত হইয়া! দীড়ায়। ইহাদ্দিগকে শাসনে বাখিবার জন্য আবার অতি- 
রিক্ত পুলিশ ও জেল গ্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ 
পাইতে হয়। সত্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজ-শরীর অধিকার 
করিয়। থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্য 
দানেরও আবশ্যক থাকিবে । এখন হয্স ভারতের ন্যায় অবিচাবিত্ততাবে দান 
করিতে হইবে, যাহার ফলে অস্ততঃ সন্যাসিগণকে _তীহারা সকলে অকপট 
না হইলেও--আহার লাভ করিবার জন্য অন্ততঃ কিছু শাস্ত্র শিক্ষা কারতে 
ধাধ্য করিয়াছে, অথব| প্রাশ্চাত্য জাতির ্ায় বিধিবদ্ধতাবে দান করিতে 
হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দরিদ্র-ছুঃখ-নিবারণ প্রথার উৎপত্তি হই- 
মাছে এবং যে আইনের ফলে ভিক্ষুককে চোর ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। 
' এই দুইটি ছাড়! পথ নাই। এখন কোন্‌ পথ অবলব্বনীয়, এরুটু ভাবিলেই 
বুঝ হাইরে। 


বিধিবদ্ধ না অবিচারিত 
দান? 


১৮৬). উদ্বোধন । [ ৯ম স্ংঙ্্য।। 


কলিকাতা । 


মান্দ্রাজ হইতে স্বামীজি কলিকাতায় আসিলেন। অভার্থনা সমিতির 
বন্দোবস্ত অনুসারে খিদিরপুর হইতে একখানি স্পেশ্তাল ট্রেণে অতি প্রত্যুষে 
শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছিলেন। তথায় প্রায় বিশ সহজ লোকের সমাগম' 
হইযাছিল। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র স্বমীজি গাড়িতেই দণ্ডায়মান 
হইয়| সমবেত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। স্বামীজির প্রতিভাদীপ্ত 
অথচ কমনীয় মূর্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগণের মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। 
“জয় ভগবান্‌ রাষকুঞ্ক পরমহংসদেবকি জয়" “জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকি জয়? 
শব্দে স্টেশন মুখরিত হইল । যুবকগণ স্বামীজির গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া 
দিয়া নিজের! টানিয়া লইয়! যাইতে লাগিলেন। রিপণ কলেজ পয্যস্ত পথ 
পত্রপুষ্পাদিনির্দি্ত তোরণ ও পতাকাত্ব শোভিত হইয়াছিল.। রিপপ. 
কলেজে অতি অল্পক্ষণ থাকিয়া স্বামীজি রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাছুরের' 
বাগবাজারস্থ তবনে গুরুত্রাতাদিগের প্ুহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় 
পশ্তপতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আলমবাজারস্থ মঠে গিয়া রহিলেন। 
তাহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ ৬গোপাললাল শ্রীলের কাধীপুরস্থ উদ্ভানে রহিলেন। 
স্বামীজি মঠ হইতে প্রত্যহ তথার আসিয়া আগন্তকগণকে- নানাবিধ উপদেশ 
দ্রিতে লাগিলেন। 

প্রায় এক সপ্তাহ পরে বাঞ্৷ রাধাকান্ত দেবের বাটির বিস্ত ত প্রাঙ্গনে 
অভিনন্দন সভা আহত হইল। প্রায় পাচ সহজ শ্রোতৃবৃন্ষের সমাগম হয়। 
সভাপতি রাজ বিনয়রুষ্জ দেব বাহাদুর কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে 
অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। পরে একটী রৌপ্যপাত্রে & গভিমন্দন- 
পত্র ্বামীজিকে প্রদর্ত হইল । আমর সমগ্র অভিনন্দন পত্রচীর' বঙ্গানুবাদ 
ধিলামা। | 


কলিকাতা অভিনন্দন । 
জীমশ বিবেকানন্দ স্বামী | 
প্রিয় ভ্রাতঃ, 
কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্যান্ট কতিপয় স্থানের হিন্দু অধিবাসী আমর! 
১ম্‌ গুঃ বৈশাখ, ১৩১৪ | ] উদ্বোধন। ১৮৭ 


২২৮ কলিকাতা! অভিনন্দন | 





'আপনার নিজ জন্মভূমিতে শুভাগমনোপলক্ষে আপনাকে দদয়ের সহিত অত্যি- 
না করিতেছি । এই কার্য্যে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত একটু গর্বও অনুতব 
করিতেছি, কারণ, জগতের বিভিন্ন প্রদেশে আপনি যে মহ২কার্ধ্য কণিয়া- 
ছেন এবং নিজ জীবনেও যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাঃর!ছেন, তাহাতে শুধু যে 
আপনি আমাদেনু ধর্মের গৌরব বুদ্ধি করিয়।ছেন, তাহা নহে, আপনি 
সমগ্র ভারতের বিশেষতঃ আমদের এই বঙ্গদেশের মুখোজ্জবল কারয়াছেন। 
১:৯৩ সালে আঙশেরিবীধ চিকাঁশে। সহরে শে মশৃষ্ন।। মিছিল, 
তাহার অঙ্গীচৃত ধশ্মামহাসতায় আপনি আর্-ধশ্মেব তন্বসমৃহ বিরত 
করিয়াছেন । আপন।র ব্যাখ্যান আপনার অধিকাংশ শোতার নিকট 
দৈবখ।ণী স্বরূপ এত্ত হইয়াছিল, আপনার বড় এক ওজস্বিত। ও মাধুর্য 
সকলকে অভিভূত 7711 1 যেত কেহ হয ত টিন সন্দেহের ভাবে উহ 
লইযাছিল, কতক গ্তাণ ব্যক্তি উচ্ভার ম্।লোচন। করিস থাকিতে পারে 
কিন্তু উহাতে অধিকাংশ শিক্ষিত মিলের টি বুগান্তর আনয়ন 
করিয়াঁহল। তাহাদের মনে যেন নুতন আলে।কের উদয় হইল আর 
তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সত্তান্রনাগ ও. পকপটভাবশে তাশারা এ নৃতন 
আলোকের সম্পূর্ণ সঙ্কায়না লন ভঃসরলী ইন খপলার কাষাক্ষেত্রের 
পরিধি বাড়িল, আপনাপ প্রচাধশীজ আনরিত হইয়া ক্ষ হতে চলিল। 
নানা প্রদেশ হতে, শাল নগপ হইছে আপনার আনদানের গর আহ্বান 
আসিতে 2.গল, আপনাঁতে আলে তাহের ঈভ্ভত দিতে হইল? অনেক 
সন্দেহ ভরন করিতে ৬ইশ) অতেশ সম গাই আযঘ। করিতে হইল । আপনি 
এই সমৃদর কাউ উদামের নিত, দার রর অকপটভাবে করিলেন, 
আব উহ্থার স্থায়ী ফলও সপ । কযগনার উপদেশ আমেরিকার সধা- 
রণতন্থের এনে৮ অশিক্ষিত লং কপ সঙার প্রভার বিস্তার করিয়াছে, নূতন 
চিন্ত। ও গবেষণার উদ্দীন, 21 আর অনেকঙ্গলে ধ এসহন্ধীয় ধারণা 
সকলঙ্ছে হিন্দু আদর্শ সমুহের »৩[ত1 ও সৌন্দর্যা উপলব্ধির দিকে অগ্রসর 
করিয়া স্পষ্টভাবেই পরিবর্ভিত করিয়াছে । বিভিন্ন ধন্মের যুগপত্, চর্চা 
আধ্যাআ্ক সত্যের অন্ুসক্ষ।নের জন্য এ 55৩ এব ও সমিতি সমূহের ৬ 
সত্বর রদ্ধি পাশ্চাত্যদেশে আপনার কারোর সা স্বরূপ। আপগনকে লগুনে, 
স্থাপিত একটী বেদান্তদর্শন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। 
আপনি নিয়মিতভাবে বক্তৃত। দিয়াছেন, আতৃবর্গ নিয়মিতভাবে উহাতে, 
১৮৮ | উদ্বোধন | [৯ম ষ্ঠ বংখ্য।।+ 
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যোগদান করিয়ীছে এবং অনেক স্থানের লোক উহা সাদরে গুতণ করিয়াছে! 
বক্তৃতাগৃহের প্রাচীরের বাহিরেও উহাদের প্রভাব বিস্তুত হইয়াছে। জঙ্ুনস্থ্‌ 
বেদান্ত দর্শনের ছাব্রগণ আপনার তথা হইতে আসিবার অব্যবহিত পূর্বেই 
আপনাকে ষে অঠিনন্দন দিয়াছিল, তাহাতে যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহারা 
আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়।ছে, তাহাশেই বুঝা যায়, আপনার 
শিক্ষায় তাহাদের আপনার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও গ্লীতির উদয় হইয়াছে। 

বেদান্তের আচার্ধারূপে উহার £বস্তাবে সফসকাম হইখর কারণ শুধু 
আপনার আধ্যধন্মের সত্যসমূহের সহি৬ গভীর ও সন্িকট পরিচত্ন অথব! 
বক্তৃতা ও লেখ! দ্বারা শাস্ত্র ব্য/খ্যানে পটুত। নহে? কিন্তু প্রধানতঃ আপনার 
চরিত্র । আপনাব বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রস্থব'ল অধ্যাত্ম ও সাহিত্য জগতে 
অতি মুল্যবান জিনিস হইয়াছে, স্বৃতরাৎ উঠ: প্রভাব লোকের উপর 
বিস্তত না হইয়] যাঁয় নাই। কিন্তু আপনার সপ্ল, অকপট, আল্মত্যাগময় 
জীবন এনং আপনার বিনয়, আদর্শে দু নিষ্ঠ। ও ততৎপবায়ণতার দুষ্টান্তে উহার 
ফল শতগুণ বাড়িয়াছে-_তাহ। ভাষায় প্রকাঁশ করিবার নয়। 

আমাদেণ ধঙ্খের মহাল সনাসমূহের আচার্যারূপে আপনি জগতের যে 
ভিতপ।ধন করিয়াছেন, তাত! স্বীকার করিবাব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে 
হইাতেছে, আপনর শ্রদ্ধ।স্পদ গুরু শ্রীরাম পরমহতসদেনের স্বীয় স্মৃতির 
সম্মান পদর্শন আমাদেব অবশ্যু কর্তবা। আমর! যে আপনাকে পাইয়াছি, 
তাহার জন্যও গাধান* আহাৰ নিকট নী । তাহার অপুনন দৈবশক্তি-বলে 
আপনার ভিতর যে স্বীয় বহ্ছিল্ফ,লিক্ষ ছিল, তাহ| অনেকদিন পূর্বেই 
আবিষ্কার করেন এবং আপনার ভবিষাদ্‌-জীবন সন্বন্ধে ভলিষান্ধণী করেন -- 
স্থখেব বিষয়, তাহ। এক্ষণে পরিপূর্ণ ১ইতে চলিয়াছে। ঈশ্বর আপনাকে যে 
দেশতুষ্টি ও এশ্বরিক শক্তি দিয়াছিলেন, তিনি তাত] খুলিয়া দেন. তাহার 
পলিব্রম্পর্শের দ্বারা আপনার চিন্তা এণাপী.* জীবনোদেশ্যের গতি ফিরাউয়া 
দেন এবং তিনিই সেই অদুশ্যবাজ্ের তব্বান্বেষণে আপনার সহায়তা করেন । 
আপনিউ পরবংশীয্নগণের নিকট তাহার শ্রেষ্ঠ দায়স্থরূপ । 

হে মহায্সন্, আপনি যে পথ নির্বাচন করিয়ীছেন সেই পথে স্থিরভাবে 
সাহসের সহিত অগ্রসর হউন । আপনাকে জমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। 
আপনাকে অন্দর, নাস্তিক, স্বেচ্ছায় অন্ধ জনগণের নিকট হিন্দুধন্দর ব্যাখ্যা ও 
সমর্থন করিতে হইবে । আপনি যে ভাবে কার্য আরম্ত করিয়াছেন, তাহাতে 
১য গঃ বৈশাখ, ১৩১৩।] উদ্বোধন। ১৮৯ 
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আমাদের শ্রদ্ধা আকষ্ট হইয়াছে আর আপনি এখনই ধতটা, সফলভালাভ 
করিয়াছেন. জগতের অনেক দেশ তাহার সাক্্যপ্রদান করিতেছে। কিন্ত 
এখনও অ;নক কাধ বাকি রহিয়াছে আর আমাদের গগেশ অথবা আপনার" 
স্বদেশ আপনার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । অগণ্া হিন্দুর নিকটই আপনাকে 
হিন্দুধশের সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে হইবে । অতএব আপনি এই মৃহান্‌ কণ্মের' 
জন্য প্রস্তত হউন। আপনার প্রতি এবং আমাদের জীবনবরতের ন্যাধ্যতার প্রতি 
আমাদের বথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আমাদের জাতীঘ ধর্ম কোনরূপ ভৌতিক 
বিজয় চাঠে না। উহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক ? জড়নয়নের অন্তরালে অবস্থিত, 
বিচারদৃষ্টিতে মাত্র প্রতিভাত সত্যই উহার অঙ্গ। আপনি সমগ্র জগৎকে 
আবহ আবশ্যক হইলে হিন্দুরিগকেও তাহাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিতে, 
ইঞ্সিয়ের রাজ্যের পারে যাইতে, শ্যন্তগ্রন্থসমূহ যথার্থতাবে অধ্যয়ন করিয়া 
সেই পরষসত্যের সম্মর্থীন হইতে এবং মনুষ্য বলিয়া জগতে তাহাদের বথার্থ 
স্কান ও পরিণাম উপলব্ধি করিতে আহ্বান করুন। সকলকে জাগাইতে 
অথব। আহ্বান করিতে আপনা অপেক্ষা উপযুক্ত কেহ নাই আর বিধাতা 
নিশ্চিতই ঝেঁ কাষের জন্ত আপনাকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে আমর! 
আপনাকে সহদয় সহানুভূতির সহিত ও অবিচশিত তাবে সহায়তা করিব, 
ইহা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বপিতে পারি । 


প্রিয়ভ্রাতঃ 
আপনার স্েহের বন্ধু ও তক্তগণ'। 
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মানুষ তাহাল্প শ্ষু্ধ আমিকে অনন্তে ভুধাইতে চাঁয়। মানুঘ নিজ আস্মীয় 
স্বজন নী পুত বন্ধ বান্ধবের মায়া কাটাইয1! সংসার হইতে দূরে অতি দূরে 
ও পলাইয়৷ ফায়। চেষ্টা করে--দেহগত সকঙ্গ সম্বন্ধ, 
জাহিরিরিকাতারতা পুধীতন সকঙ্গ সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি, 
বালক তোপ দর মানু নিজে যে সার্ধ ভ্রি্ভ পরিমিত দেহধারী 
নিকট উপস্থিত। 
8৭৮ মানব; ইহা ভুপিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু 
ভাঙার অতরের অন্তরে ' যে সর্ধধাই একটী মুই ক্ষ উধ্ঘনি শুনিতে 'পাস, 
১৯৯ . উদ্বোধন । |. পুস্মভষ্ঠ সংগা, 
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তাহার কণে একটি সু সর্ব] বাদ্ধিতে থাকে, কে যেন দিবারাঁঞা তাহার 
কাণে কাণে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”। 
হে ভারত সাম্রাজ্যেক্স রাজধানীর অধিবাসিগণ ! তোমাদের নিকট আমি 
সন্ন্যাসিতাবে উপস্থিত হই নাই. প্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু তোষাদের নিকট 
পূর্বের ন্যায় দেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের সহিত 
আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভ্রাতূগণ ! আমার ইচ্ছা হয়, এই 
নগরীর ঝাপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের ন্যায় সরলপ্রাণে তোমা- 
দিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়৷ বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে 
তাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তাহার জন্য চোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত 
ধন্যবাদ দিতেছি । ই, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই 
পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অবাবহিত পুর্বে একজন ইংরাজ, 
বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজি ! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, 
শৌরবমুকুটধারী, মহাশক্কিশালী পাশ্চাত্য তুমিঠে ভ্রমণের পর আপনার 
মাতৃভূমি কেমন লাগিবে? আমি বলিলাম, "পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিবার 
পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এক্ষণে তারতের ধূলিকণী পর্যস্ত আমার, 
নিকট পবিত্র, ভাবতের হাওয়া আমার নিকট এখন পবিব্রতামাখা, ভারত 
এখন আমার নিকট তীর্ম্বরূপ”। ইহা! ব্যতীত আব কোন উত্তর আমার 
আসিল না। 
হে কলিকাতাঁবাসিগণ, আমার ভাই সকল, তোমরা আমার প্রতি যে 
অগ্রগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার 
অসাধ্য । অথবা তোমার্দিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যনাত্র, কেন না 
তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতারই কাধ করিয়াছ। অহো! হিন্দু 
ভ্রাতারই এই কাষ। কারণ, এপ পারিবারিক বন্ধন, এক্সপ সম্পর্ক, 
এন্প.ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির পীমার বাহিরে আর কোথাও নাই । 
. এই চিকাগো ধর্্সভ1 একটি বিরাট্‌ ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
ভাবুভবর্মের বন্ছনগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাগণকে ধন্তবাছ 
দিয়াছি। তাহার আমাদের প্রতি দয় প্রকাশের 
চিকাগো ধণ্ম হাসার জন ধন্যবাদার্ও বটে। কিন্তু এই ধণ্মমহাসভার, 
টি বার্থ ইতিহাস বদি জানিতে চা৭৪, বথার্থ উদ্দেস্ট 
বদ্দি,জানিতে চাও, অবোমার নিকট গুন 1 তপাকার, অধিকাংশ -লোকেক . 
১ম। গ বৈদ্যাথ। ১৩১৪ 1] উদ্বোধন্ধ 1 ১৯১ 
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ইচ্ছা ছিল, গ্রীষ্টধর্মের এ্রতিষ্ঠা এবং অপর ধর্ম সকলকে হাস্যাস্পদ করা । 
কাঙ্যতঃ আহাদের ইচ্চান্রূপ না হইয়। অন্যরূপ হইয়াছিল। অনেকেই 
আবার আমদের তি সদয় ছিপ,ভাহাদিগকে প্রচুর ধন্যবাদও দেওয়া হ্টায়ছে। 
বাস্তবিক কথ! এই-_ মামার আমেরিকা যাত্রা 
ধন্ম মহ(সতার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা 
আমাদের অনেকট। পথপাঁরক্কার ও কাষের স্ুবিধ! হইয়াছে বটে। সেইজন্য 
আমরাও সন্তার সলগণের নিকট কৃতজ্ঞতাঁপাশে বছ্দ আছি । কিন্তু ঠিক 
বণিতে 5 পে আদল ধল্সলাদ যুকরজানিবাসী, সজধয়, আতিথেয়, 
উন্নত সধুদয় আমেতিটান তিন প্র পালষাঙাদের মধ্যে অপর জাতি 
অপেশশ ভ্রাতৃভাব বিশেশদ্ধপ বিকাশ হহয়াছে। কান অ।তেরিকাবাসীর 
সঠিত ট্রেণে পাচ মিনিটের জন্য দ1ল।প হলেই তিনি ভোমার বন্ধু হইবেন 
এবং অতিথিরূপে বাটীতে শিষন্ত্রণ করিয়। লইয্বা গিয়। প্রাণের কথা খুলিয়া 
বশিবেন। ইহাই আমেরিকবাসার লক্ষণ--ইহাই ত।হাদের পরিচয়। 
তাহ।দের ধন্যবাদ দেওয়। আমদের বন্ম নয়। আমার প্রতি তাহাদের দয়া 
বর্ণন/তীত, আমার প্রতি তাতারা যেঞ্জপ অপুবব দয়া একাশ করিয়াছিল, 
তাঁহ। বলিতে আম।ব বন্তবর্ষ গা(গবে । 
কিন্তু শুধু আমেরিকাবাসিগণকে ধন্যবাদ দিলে চলিবে ন।7 তাহারা যতদূর 
ধন্যবাধাহ? আট লার্টিকের অপর পারস্থ সেই ই ণাজ জাতিকেও আমাদের 
তদ্ধপ বিশেষরূপ ধ্াবাদ দেওয়া উচিত। যখন 
ভাবগোপনে অতান্ত আমি ইংলওে পদার্পণ করিলাম, তখন আম|র যত- 
০১১০ দুর বৃটাশ জাতির উপর ঘ্ণা ছিল আর কাহারই 
বোধ হয় ততদূর নাই; এই প্রাটক্রমে যে সকল ইংরাজ বন্ধু রহিয়।ছেন, 
তাহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্ত যতই আমি তাহ।দের 
সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাহাদের সহিত 
মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম বৃটীশ জাতির জীবনযস্ত্র কিনূপে 
পরিচালিত হইতেছে, ধতই বুঝিতে লাগিলাষ, এ জাতির মর্দস্থান কোথায়, 
ততই উহ্দ্রিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এষন 
কেহই উপস্থিত নাই, ধিনি ইংরাজজাতিকে এখন আমাপেক্ষা বেশী ভাল 
ৰাসেন। তাহার্দিগের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার 
খটিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে ও তাহাদের সহিত মিশিতে হইবে । আমাদের 
৭ উদ্বোধন। [৯ম- ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


সন্ধ-ঘ মার্কিনজাতি। 


ভারতে বিবেকানন্দ | ২৩৩ 
শপ পাশা 
জাতীয় দর্শনিশাস্্র বেদান্ত ষেমন সমুদয় দৃঃখই অজ্ঞানপ্রস্থত বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়- 


ছেন, সেইরূপ ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধ ভাবও প্রায়ই অক্ঞান-জনিত 
বলিয়া জানিতে হইবে । আমর| তাহাদের জানিনা,তাহায়াও আমাদের জানেনা । 
ছুর্ভাগ্যক্কযে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা, 
এমন কি” নীতি পর্য্যন্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্িষ্ট । আর যখনই 
কোন ইংরাজ বা অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী 
ভারতবর্ষে পদার্পণ কৰেন এ্রবং দেখিতে পান,_ 
এথানে হুঃখ দারিদ্র্য অপ্রতিহতপ্রভাবে বিরাজ 
করিতেছে, তিনি অমনি সিদ্ধান্ত করিয়। বসেন যে, এ দেশে ধর্মের কি কথা, 
নীতি পধ্যন্ত থাকিতে পারে না। তাহার নিজের অন্িজ্ঞতা অবশ্ঠ সত্য। 
ইউরোপের শৈত্যপ্রধান আবহাওয়ায় এবং অন্তান্ঠ নান। কারণে দাক্িদ্য ও পাপ 
একত্রে দেখ] যায়, কিন্ত ভারতবর্ষে তাহ! নহে । আমি জানি, ভারতবর্ষে ষে 
যত দরিদ্র সে তত অধিক সাধুং কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক বুঝা সময়সাপেক্ষ। আর 
ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের গুপ্ত রহস্ত বুঝিবার জন্য দ্বীর্ঘকাল ভারতে বাস 
করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বৈদেশিক প্রস্তত আছেন? এই জাতির 
চরিত্র ধৈর্যসহকারে অধ্যয়ন করেন ও বুঝিতে পারেন, এরূপ লোক 
অল্পই আছেন। এখানে, কেষল এখানেই এমন জাতির বাস, ধাহাদ্দের. 
নিকট দারিদ্র্য ও পাপ তুল্য।৭থসচক নহে; কেবল তাহাই নহে, দারিত্র্যকে 
এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়। হইয়। থাকে । এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইয়। থাকে । এইবপ আমাদিগকেও তাহাদের সামাজিক 
রীতিনীতি অতি ধৈর্য্যসহকারে পর্যাবেক্ষণ করিতে হইবে। উহাদের সম্বন্ধে 
হঠাৎ একট সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। উহাদের স্ত্রী পুরুষের 
মেলামেশ! এবং অন্যান্স আচার ব্যবহার সকল গুলিরই অর্থ আছে, সকল 
ওুলিরই ভাল দিক্‌ আছে, কেবল তোমাদিগকে হ্ুপূর্বক ধৈর্যযসহকারে 
উহাদের আলোচন। করিতে হইবে । আমার এ কথ। বলিবার উদ্দেশ্য ইহ 
নহে বে, আমরা তাহাদ্দের আচার ব্যবহারের অগ্গকব্বণ করিব ব! তাহার! 
আমাদের অনুকরণ করিবে; সকল দেশেরই আচার ব্যবহার শত শত 
শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফলম্থরূপ এবং সকল গুলিরই একটী গভীর অর্থ 
আছে। সুতরাং আমরাও তাহাদের আচার ব্যবহার গুলিকে যেন উপহাস 
না করি, তাহারাও যেন আমাদের তন্রপ না করে। 
বপঃ বৈশাখ, ১৩১৪1] ৪. উদ্বোধন। ২৯৭ 


অজ্স।নই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জাতির বিদেষের মূল। 


২৩৪ কলিকাঁতন অভিনন্দনের উত্তর । 





আমি এই সভার সমক্ষে আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আযার 
মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলপ্তে আমার প্রচারকার্ধয অধিকতর সস্তোষ- 
জনক হইয়াছে। অকুতোভয়, দৃঢ়অধ্যবসায়শীল 
আমার মতে ইংলণ্ডে আমার ইংরাজ জাতির মস্তিক্ষে কোন ভাব যদি একবার 
হিচসাছি নিস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় (তাহার মস্তিষ্কের 
খুলি যদিও অপর জাতি অপেক্ষা স্থুলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায় 
না, কিন্ত যদি জ্কুপের দ্বারা এ খুলি ভেদ করিয়! তাহার মস্তিষ্কে কোন ভাব 
প্রবেশ করাইয়৷ দেওয়া যায়) উহা! তাহার মস্তিক্ষে থাকিয়! যায়, কখন 
বাহির হয় না আর সেই জাতির অপীমষ কার্য্যকারিণী শক্তিবলে বীজ তত 
সেই গব হইতে অদ্জুর উদগত হইয়। অবিলন্বে ফল প্রসব করে; অপর কোন 
দেশে তদ্রূপ নহে। এই জাতির যেরূপ অপরিসীম কাঁধ্যকারিণী শক্তি, 
এই জাতির যেরূপ অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির তন্রপ দেখিতে 
পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্য্যকারিণী শক্তি অগাধ। 
আর এই ইংরাঁজ হৃদয়ের গুপ্ত উৎস কোথায়, তাহা কে জামে ? তাহার হদয়ের 
গভীর প্রদেশে যে কত কল্পন! ও ভাবোদচ্ছ।স লুক য়িত,তাহা কে বুঝিতে পারে ? 
উহার! বীরের জাতি, উহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয়, উহাদের শিক্ষাই তাব গেপন 
করা, কখন না৷ দেখান- বাল্যকাল হইতেই তাহ।রা এই শিক্ষা পাইয়াছে। 
খুব কম ইংক়াজ দেখিতে পাইবে, যে কখন নিজের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ 
কন্গিক্! ফেলিয়াছে; পুরুষের কথা কেন, ইংরাজ রমণীও কখন হৃদয়ের 
আবেগ প্রকাশ কবে না। আমি ইংরাজ রমণীকে এমন কার্ধ্য করিতে 
দেখিয়াছি, যাহা করিতে অতি সাহসী বাঙ্গালীও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্ত 
এই বীরত্বের ভিত্তির পশ্চাতে, এই ক্ষত্রন্ুলত কঠিনতার অন্তরালে ইংরাজ 
গদয়ের ভাববারির গ্রভীর উৎস লুকায়িত। যদি আপনার! একবার উহার 
লিকট পৌছিতে পারেন, ঘি আপনাঁদের একবার উহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা 
হয়, ঘদ্দি উহাদের সহিত মেশেন, ঘর্দি তাহাকে একবার আপনাদের নিকট 
তাহার হৃদয়ের কথ! ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে তিনি আপনার চিরমিত্র, 
তবে তিনি আপনার চিরদাস। এই হেতু আমার মতে অন্ান্থ স্থান অপেক্ষা 
ইংঙ্গণ্ডে আমীর প্রচারকার্ধ্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ় 
শিশ্বাপ করি যে, কাল ঘদ্ি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলঙ্ডে আমার প্রচার- 
কষার্ধ্য অক্ষুগ খ।কিবে ও ক্রমশঃ বিস্ত,ত হইতে থাকিবে। 
২১৮ উদ্বোধন । [৯ম--"ম সংখ্যা। 


ভারতে বিবেকানন্দ | ২৩/৮ 





তদ্র মহৌদয়গণ ! আপনার! আমার হৃদয়ের আর এক তত্ত্রী-_সর্বাপেক্ষ। 
গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন-_ আমার গুরুদেব, আমার আচার্মা, 
আমার জীবনের আদর্শ, ধর্মবীর, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামরুঞ্জ পরমহংসের 
নাম গ্রহণ করিয়া। যদি কায় মন বা বাক্য দ্বার 
আমি কোন সংকার্ধ্য করিয়া থাকি, যি আমার 
মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে 
যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার 
কোন গৌরব নাই; তাহা তাহার । কিন্ত বদি আমার জিহবা কখন অতি- 
শাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহার প্রতি 
দ্বণাক্ছচক বাক্য বাহির হইয়। থাকে, তবে তাহা আমার, তাহার নহে। যাহা 
কিছু ছুর্বল, দোবযুক্ত, সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ্, যাহা কিছু 
বলপ্রদ, যাহ! কিছু পবিত্র, সকলই তাহার শক্তির খেলা, তীহার্ই বাণী এবং 
তিনি স্বয়ং । সত্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় 
নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শভ শত মহাঁপুরুষেক়্ জীবনী পাঠ 
করিতেছি, তাহাদের অন্তর্দানের পর শত শত শতাব্দী ধরিয়! তাহাদের জীবনী 
লিখিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের শিষ্গণ ক্রমাগত সেই জীবনের 
অনুজ্জল অংশকে পুনঃ পুনঃ তুলিকা স্পর্শে উজ্জল করিয়। তুলিয়াছেন কিন্ত 
তথাপি ষে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ফাহার ছায়ায় আমি বাস 
করিয়াছি, ষাহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামক্কষ্ঃ 
পরমহংসের জীবন যেরূপ উজ্জল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোঁন 
মহাপুরুষের তত্রপ নহে। 
বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেরই গীতাঁর ভগবদ্ধত্তবিনিঃস্যত সেই অপূর্ব 
বাণী জান! আছে+_ 
যদ! যদ! হি ধর্্সা গ্লানিবতি ভারত । 
অভ্যুানমধর্ণস্য তদাআ্ানং স্জাম্যহং ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কতাং। 
ধর্শসংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
প্যখনই যখনই ধর্খের গ্লানি ও অধর্ম্ের অভ্যর্থান হয়, তখনই তখনই 
আি শরীর ধারণ করি । সাঁধুগণের পরিত্রাণের জন্য, অসাধু দলনের জঙ্য 
ও ধর্দ সংস্কাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।” এই সঙ্গে আর 
২য় পঃ বৈশাখ, ১৩১৪ ।] উদ্বোধন্‌। ২২৩ 


মদীয় আচার্য রামকৃষ্ধ 
পরমহংস। 


২৩ কলিকাঁত। অভনন্দিনের উত্তর । 





একটা কথা আপনাদিগকে বুঝিতে হুইবে, আঙ আমাদের চক্ষের সমক্ষে 
তদ্ধপ ঘটনাই ঘটিতেছে। এইরূপ ধর্ধবন্া প্রবলবেগে আসিবার পর্বে 
সমাজের সর্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদৃশ তরঙ্গপরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়) 
... ইহার মধ্যে একটী তরঙ্গ --প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়ত 
ষহাশভির আধার 

়ামক্। কাহ।রও চক্ষে পড়ে নাই, ধাহাকে কেহ ভাল করিয়। 
দেখে ন।ই, যাহার গৃঢ়শক্ি সম্বন্ধে কেহ ম্বপ্নেও ভাবে 
নাই-_ ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে, অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া 
নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে সুবিপুলকায় ও প্রবল হইয়া মহাবন্তা 
রূপে পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ 
উহার গতি রোধ করিতে পাবে না। এইরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। 
বর্দি তোমাদের চক্ষু থাক্ষে, তবে ইহা দেখিতে পার; ঘি তোমাদের হ্ৃদয়দ্ধার 
উন্মুক্ত থাকে, তবেই তোমরা উহ] গ্রহণ করিবে ; যদি তোমরা! সত্যান্ুসন্থিৎস্ 
হও তবে তোমরা উহার সন্ধান পাইবে। অন্ধ সে অতি অন্ধ, যে সময়ের 
চিহ্ছ ন। দেখিতেছে, ন] বুঝিতেছে। দেখিতেছ না, কোন সুদূর অপরিচিত 
পল্লীনিব।সী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিত। মাতার এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে 
সত্য সত্যই পুজিত হইতেছেন, যাহারা শত শত শতাব্দী ধরিয়া! পৌত্তলিক 
উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া! আসিতেছে । ইহা কাহার শক্তি? ইহা 
কি তোমাদের শক্তি, না আমার ? না, ইহা মার কাহারও শন্তি নহে। যে 
শক্তি এখানে রামকুষ্খ পরমহংসরূপে আবির্ভত হইয়াছেন, এ তাহারই শক্তি। 
কারণ, তুমি, আমি, সাধু, মহাপুরুষ, এমন কি, অবতারগণ, সমুদায় ব্রঙ্গাগডুই 
শক্তির বিকাশ মাত্র_কোথাও বা কম কোথাও বা বেশী ঘনীভূত ও 
পুর্জীরুত। এখন আমরা সেই মহাশক্তিব খেলার আরম্ত মাত্র দেখিতেছি। আনন 
বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই ইহার আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য খেলা 
আমর দেখিতে পাইব। ভারতবর্ষের পুনরুখানের জন্য এই শক্তির বিকাশ 
ঠিক সময়েই হইয়াছে । আমরা যে, ঘে মূল জীবনী শক্তি ছারা ভারতকে 

সদা সপ্তীবিত রাঁখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই। 
গ্রন্যেক জাতিরই উদ্দেশ্স/ধনের ভিন্ন তিন্ন কার্্যপ্রণালী আছে। 
কেহ রাজনীতি, কেহ সযাঁজনীতি, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধন,অবলঘন 
করিয়! কার্য্য করিতেছে । আমাদিগের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া নহিলে কার্য 
করিসার অন্থ উপায় নাই। ইংরাজ রাজনীতির সহায়তায় ধর্ম বুষেন, বোধ 
২২৪ উদ্বোধন। [৯য-য সংখ্যা। 


সারতে বিবেকানন্দ । ২৩৭ 





হয় আমেরিকাবাদী সমাজনীতির সহায়তায় সহজে ধর্ম বুঝিতে পারেন কিন্ত 
হিন্দু__রাজনীতি, সম।জনীতি ও অন্টান্ত যাহা! কিছু সবই, ধর্ধের ভিতর দিয়া 
নহিণে বুঝিতে পারেন না। জাতীয় জীবনসঙ্গীতের এইটাই যেন প্রধান 
সুর, অন্য গুলি ধেন তাহারই একটু উল্ট। প1প্ট। করা মাত্র। আর টিই নষ্ট 
হইবার আশঙ্ক। হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই 
যুল তাব্টীকে সরাইয়। তহস্থানে অন্ত একটা স্থপন করিতে যাইতেছিলাম, 
আমরা যেন, যে মেকদণ্ডের বলে আমর দণ্ডায়মান, তাহারি পরিবর্তে অপর 
একটা স্বপন করিতে যাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ 
মেরুদণ্ডের স্থানে আমর! রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম | 
ঘদ্দি আমর! ইহ।তে কৃতকার্য্য হইতাম, তবে তাহার ফলে আমাদের সমূলে 
বিনাশ হইত। কিন্ত তাহা ত হইবার নয়। তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ 
হইয়ছিল। এই মহাপুরুষকে তেমর। দে ভাবেই লও, তাহ! আমি বড় 
ধরি না; ইহাকে তোমর। কতট! ভক্তি শ্রদ্ধা কর, তাহাতে কিছু অ।সিয়! 
যার না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে জোর করিয়৷ বলিতেছি, কয়েক শতাব্দী 
যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয় নাই। 
অর তোমরা যখন হিন্দু, তখন তোমাদের কর্তব্য-_-এই শক্তি সম্বন্ধে আলোঁচন! 
করা। তোমাদেরই দেখ। কর্তব্য যে, এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ, 
ম্য, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিরূপ সাধিত হইতেছে। অহো, 
জগতে সার্ধতৌমিক ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাভৃভাবের কথ! 
উত্থাপন ও আন্দোলন হইবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্সিকটে 
এমন একজন ছিলেন, যাহার স্মস্ত জীবনটাই একটী আদর্শ ধর্মমহাসত।র 
স্বরূপ ছিল। 

ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের শান্তর নিগুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নিগুণ ত্রহ্গ 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল 
হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের 
অনেকেরই পক্ষে একটী সগ্তণ আদর্শ ন! থাকিলে 
চলিবে না। এইরূপ কোন মহান আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়! 
তাহার পতাকার নিয়ে দগ্ডায়ম।ন না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, 
কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কিঃ একেবারে কাষই করিতে পারে 
হয় পঃ বৈশাখ, ১৩১৪ | ] উদ্বোধন 1 ২২৯ 


একটী সপ্তণ আদর্শের 
প্রয়োজন । 


২৩৮ কলিকাতা অভিনননের উত্তর | 





না। রাজনৈতিক, সামাজিক বা! বাণিজ্যজগতের কোন আদর্শ পুরুব কখন 
সর্বসাধারণ ভারতবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা 
চাই ধর্শবীর। উন্নত মহাপুরুষগণের নামে আমরা একত্র সম্মিলিত হইতে 
পারি, সকলে মাতিতে পারি। বরামকৃষ্জ পরষহংস একজন প্রকৃত ধর্মবীর 
আমাদের মধ্যে আবিভূত হইয়াছিলেন। যদ্দি এই জাতিকে উঠিতে হয়, 
তবে আমি নিশ্চয় করিয়! বলিতেছি, এই নাষে সকলকে মাতিতে হইবে। 
তাহার নাম যেই প্রচার করুক, আমি তুমি বা অপর কেহ, তাহাতে কিছু 
আসিয়া ধায় ন'। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্‌ আদর্শ পুরুষকে ধরিলা'ম। 
এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান্‌ আদর্শ পুরুষকে কি দৃষ্টিতে 
দেখিবে, তাহাকে লইয়া! কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্ত 
তোমাদ্দিগের এখনই খাহ। স্থির করা উচিত। একটী কথা আমাদিগের স্মরণ 
রাখা আবশ্তক,--তোমরা যত মহাপুরুষকে দেখিয়াছ অথবা স্পষ্ট করিয়াই 
বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, ইহার স্যায় পবিভ্র- 
ভাবে কেহই জীবন যাপন করেন নাই। আর ইহা ত স্পষ্টই দেখিতেছ 
ধে, এরূপ অতান্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা ত কখনও!) 
পড় নাই, দেখিবার আশা ত দূরের কথা । তাহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর 
ঘাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা ত তোমরা 
প্রত্যক্ষই দেখিতেছ। হে ভগ্রমহোদয়গণ ! এই কারণে আমাদের জাতীয় 
কল্যাণের জন্ত, আমাদের ধন্দের উন্নতির জন্য কর্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়! 
আমি এই মহান্‌ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সন্পখে স্থাপন করিতেছি। 
আমাঁকে দেখিয়। তাহাকে বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র' 
আমাকে দেখিয়! তাঁহার চরিজ্রের বিচার করিও না। উহ! এত উন্নত ছিল 
ষে, আমি অথবা তাহার অপর কোন শিল্ত র্দি শত শত জীবন ধরিয়! 
চেষ্টা কবি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটা ভাগের এক 
ভাগেরও তুল্য হইতে পারে না। তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অন্তরের 
অন্তরে সেই সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বন্তমান আছেন, আর আমি হৃদয়ের সহিত 
প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকুঞ্চ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, 
আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্তু 
তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দ্রিন আর আমর! কিছু করি বানা করি, ঘে যহা- 
ষুগাস্তর অবশ্থা্তাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত 
২২২ উদ্বোধন ।. [৯ম ?স সংখ্যা। 
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করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, তাহার জন্য প্রভুর কার্ধ্য 
আটকাইয়! থাকে না। তিনি সাষান্ত ধুলি হইতেও তাহার কার্ষে)র জন্য শত 
সহম্র কর্মী স্থজন করিতে পারেন। তাহার অধীনে থাঁকিয়৷ কার্য করা ত 
আমাদের পক্ষে যহা সৌতাগ্য ও গৌরবের বিষয় | 

ক্রমশঃ এই ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাকে তোমরা নির্দেশ করিয়া- 
ছিলে যে, আমাদিগকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হী, তাহা আমা- 
দিগকে করিতেই হইবে; তারতকে অবশ্ঠই পৃথিবী 
জয় করিতে হইবে, ইহ! হইতে নিয়তর আদর্শে আমি 
কখনই সন্তষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয় ত 
খুব বড় হইতে পারে,তোমাদের অনেকের এ কথ। শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু তথাপি ইহাই আমাদিগকে আদর্শ করিতে হইবে। 
আমরা জগৎ য় করিব কিন্বা মরিব। আর কোন পথ নাই। বিস্তুতিই 
জীবনের চিহ্ন । আমাদিগকে ক্ষুদ্র গঙ্ডির বাহিরে যাইতে হইবে, হৃদয়ের 
প্রসার করিতে হইবে, আমাদের যে জীবন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে 
নতুবা আমর! হীনাবস্থ হইয়। পচিয়া মরিব, আর অন্য উপায় নাই। দুয়ের 
মধ্যে একটা কর, হয় বাঁচ না হয় মর। 

সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের দেশের দ্বেষকলহের 
কথা কাহারও অবির্দিত নাই কিন্ত আমার কথা শুন, ইহা সব দেশেই 
আছে । রাজনীতি ধে সকল জাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, সেই সকল জাতি 

আত্মরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি (00:51 ০11০7) 
গা অবলম্বন করিয়। থাকে । যখন তাহাদের নিজ 
দেশে পরস্পরের মধো গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, 

তখন তাহারা কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাদের সুচনা] করে, 
অমনি গৃহবিবাদ থামিয়া বায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে কিন্ত উহ1 
থামাইবার আমাঁদের কোন বৈদেশিক নীতি নাই । জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে 
আমাদের শান্ের সত্য প্রচারই আমাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক । 
ইহা ষে আমাদিগকে এক অথণ্ড জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি 
আর প্রমাণাস্তর চাও? তোমাদের মধ্যে যাহার। রাজনীতি-ঘেগা, তাধা- 
'দিগকে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি । অগ্যকার সভাই ষে এবিবয়ের 
চূড়ান্ত প্রযাণ। 
২য় গঃ বৈশাখ), ১৩১৪1]  উদ্বোধন। ২১৯ 


আমাদের জাদর্শ সমগ্র 
জগদ্িজয়। 


২৪০ কলিকাত! সদন উত্তর । 


এ ত স্বার্থপরতার দিক্‌ হইতে বিদেশে ধর্প্রচারের প্রয়োজনীয়তা 
ও উপকারিতা 'দেখাইলাম। স্বার্থের কথ। ছাড়িয়া দিয়াও উচ্চতর 
দৃষ্টি হইতে এই সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। ভারতের 
পতন ও ছুঃখদারিদ্র্যের অগ্ঠতম প্রধান কারণ 
এই ফে, তিনি নিঙ্জ কার্য্যক্ষেত্র সক্ষোচ করিয়।- 
ছিলেন, শাযুকের মত দরজায় খিল দরিয়া বসিয়া- 
ছিলেন, আর্ষ্যেতর অন্ঠান্ত সত্যপিপান্জ মানবজাতির 
নিকট নিজ রহ্বভাগ্ডার--জীবনপ্রদ সত্যরত্বের ভাগার-__উন্মুক্ত করেন নাই। 
ইহাই আমাদের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ যে,আমরী বাহিব্রে যাইয়া অপর 
জাতির সহিত আমাদের তুলনা করি নাই আর তোমরা সকলেই জান, খে 
দ্বিন হইতে রাজ। রামমোহন বায় এই সন্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিলেন, সেই দ্বিন 
হইতে আজ ভারতের সর্বত্র যে একটুস্পন্দন, যে একটু জীবন অন্ভূত হইতেছে 
_তাহার আরম্ভ হইয়াছে । সেই দিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অগ্ঠ 
পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছে। 
ভূতকালে বদি এই শক্তি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জোতদ্বিনীর আকারে দেখা গিয়! থাকে, 
তবে এক্ষণে উহা মহাবন্যার আকার ধারণ করিয়া আসিতেছে আর কেহই উহার 
গতিরোধ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে । 
আর আদান প্রদ্থানই অভ্যু্য়ের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্য- 
গণের পদতলে বনিয়! সব ঞ্িনিষ, এমন কি, ধর্ম পর্ধ্যস্ত শিখিব? অবশ্ঠ 
উহাদের নিকট আমরা কল কা শিখিতে পারি 
আরও অন্তান্ত অনেফ জিনিষ উহাদের নিকট 
শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু 
শিখাইতে হইবে । আমরা উহাদিগকে আমাদের ধর্ম 
আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সত্যতার অপেক্ষ। 
করিতেছে ভারতের অমূল্য ত্র, তাহাদের অপুর্ব আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের 
জন্ঞ জগৎ সতৃষ্চনয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি শত শত শতাব্দীর 
অবনতি ও ছুঃখ ছুর্বিপাকের মধ্যেও যাহা সধক্কে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া 
ধরিল্না আছে, জগৎ সেই রক্ধের “মশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আনে 
তোমাদের পূর্বপুরুষগণের সেই অপূর্ব রত্বরাঞ্জির' জন্য তারতখহিভূণ্ত' 
প্রদেশরাসীর! কিন্ধপ উদগ্রীব হইন্! রহিম্লাছে, তাহা তোমক্স। কি বুবিবে? আমরা 
| ২৯ ডি ৮5 এট উদ্বোধর্রা৯ 7৮:4৮ 1 দমন ?ম সংখ্যা । 


বিদেশে ধর্মশ্রচার দ্বার! 
অ।মাদের সঙ্ধীর্ততা দুর 
হইবে। 


পাশ্চাত] জাতির নিকট শুধু 
শিখলে চলিষে না, কিছু 
শিশাইতেও হুইবে। 


ভারতে 1৭ এবজ্চাননদ | ২৪৯ 





এগাঁনে অনর্গল বাক্যব্যয় করিতেছি, পরদগির বিবাদ করিতেছি, যাহ। কিছু 
গভীর শ্রদ্ধার বস্ত সব হাসিয়। উড়াইয়। দিতেছি।_এক্ষণে এই হাসিয়া 
উড়াইয়। দেওয়াটা একট। জাতীয় পাপের মধ্যে 
দাড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পুর্ধ পুরুষগণ এই 
ভারতে যে সঙ্ভতীবন অমুত রাখিয়! গিয়াছেন, তাহার 
এক কণা লাভের জন্য ভারতবৃহিভূত প্রদেশ- 
নিবাসী লক্ষ লক্ষ নরনারী কিরূপ আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়৷ রহিয়াছে, 
তাহা আমর! কিরূপে বুঝিব? অঙএব আমাদিগকে তারতের বাহিরে 
ঘাইতে হইবে। আমাদের আধাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা ্ধীহা কিছু 
দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতগ্তবাজ্যের অপুৰ্ব তব্ব- 
সমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অস্ভুত তত্বসমূহ শিক্ষা করি। সকল 
বিষয়ে আমাদিগকে শিষ্য হইলে চলিবে না, কোন কোন বিষয়ে আমাদিগকে 
গুরুও হইতে হইবে। সমাবস্থাপন্ন না হইলে কখন বন্ধুত্ব হয় না। আর 
খন এক জাভি সর্ব বিষয়েই শিক্ষক ও অপর জাতি সর্বদাই তাহাদের 
পদতলে বসিয়। শিক্ষা লইতে উদ্যত, তখন উভয়ের মধো কখন সমান সমান 
ভাব আসিতে পাঝ্েন।। ঘদি তোমাদের ইংরাজ বা মাফিণগণের সহিত 
সমান হইতে ইচ্ছ। থাকে, তবে তোযাদিগকে ঘেমন উহাদের নিকট শিখিতে 
হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে। আর এখনও শত শত শতাব্দী ধরিয়া 
জগৎকে শিথাইবার গ্রানয তোমাদের যথেষ্ট আছে। তাহাই এক্ষণে 

করিতে হইবে। 
হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জালিতে হইবে । আমাদের বাঙ্গালি জাতিকে লোকে 
কর্ন্াপ্রিয়, ভাবুক ইত্যাদি আখ্যা দিয়। থাকে; আমি উহা বিশ্বাস করি। 
আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি 


জ্ারতের ধন্গ্রহণের জন্য 
ভারভের দেশী লৌকে 
অতিশয় আগ্রহবান্‌। 


'তাবুফ' না রী বাঁলয়া উপহাস করিয়৷ থাকে; কিন্তু বন্ধুগণ! 
তি প্রচার 
গনিত আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের 


বিষয় নয়, কারণ, হৃদয়ের প্রবল উচ্ছাাসেই হৃদয়ে, 
তত্থালোকের স্ফ,রণ হয়। বুদ্ধিরৃ[ত্ত, বিচারশক্তি খুব তাল জিনিষ হইতে 
পারে) কিন্তু উহ! বেশি দূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই 
গভীরতম রছস্বলমূহ উদবাটিত হয় । বতএব বাঙ্গ(লির দ্বারাই, ভাবুক বাঙ্গালি 
দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। ৃ 
১ম পঃ ক্যষ্ঠ। ১৩১৪।] ৪. উদ্বোধন । ২৪৯, 


২২ কলিকাত। অন্ডিনন্দনের উত্তর | 





'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরারিবোৌধত--উঠ, ভাগ যতদিন না অভীদ্দিত 
বস্ত লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত তদুদেহ্যে চলিতে ক্ষান্ত হউও না। 
কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ, শুভ 
মুহূর্ত আসিয়াছে । এখনই আমাদের সকল বিষয়ে 
স্রবিধ হইখা আসিতেছে । সাহস অবলম্বন কর, 
ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শান্ত্রেই ভগবানকে 'অভী” এই বিশেষণ 
গ্রাদত্ত হইয়াছে । আমাদিগকে অতী', নিভীক হইতে হইবে, তবেই 


কলিকণাতাবাসী যুবকগণ, 
উঠে।। 


আমরা,কাধো সিদ্ধি লাভ কবিব। উঠ, জাগ. কারণ, তোষাদের মাতৃভূমি 
এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন | যুবকগখেধ দ্বারা এই কার্য্য সাধিত 
হইবে। “যুবা, আশিষ্ঠ, দট়িষ্, বলিষ্ঠ, মেধাবী-তাহাদিগের দ্বারাই এই 
কার্ধা সাধিত হইবে । আর কলিকাতায় এইরূপ শত সতত্র যুবা রহিতাছেন। 
তোমরা ধলিয়া্ছ, আমি কিছু কারা করিয়াছি ' যাঁদ তাহাই হয়, তবে 
ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণা ছিলাম_-আমিও 
এক সময় এই কলিকাতা বাস্ত/য় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতা । 
ঘদি আমি এতদূর করিয়া থাকি, তবে তোমবা আমাপেক্ষা কত অধিক 
কার্ধা করিতে পার! উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে $আাহবান করিতেছে । 
ভারতের অন্যন্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার 
মাতৃভূমিতেই উৎ্সাহাগ্সি বিদ্যমান। এই উৎসাহাপ্নি এ্রজলিত কৰিতে 
হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দ | হৃদয়ে এই উৎসাহাগি 
জ্ঞালিয়া জাগরিত হও । 
ভাবিও না, তোমরা দপিদ্র, ভাবিও ন। তে।খর) বন্ধুহীন ; কে কোথায় 
দেখিয়াছে_ টাকায় মান্গষ করিয়।ছে ? মানুষই চিরকাল অর্থ উপাজ্ঞন কি 
য়াছে জগতের যা বিছু উন্নতি সব, মানুষের শক্তিতে 
হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের 
রি শভিতে হইয়াছে । তোনাধের মধ্যে যাহারা সেই 
সাং বঠোননি। বারন হুম কঠোৌপনিষদ্‌ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের 
যম-নচিকেতা-সংবাদ। . সকলের স্মরণ আছে, সেই রাজা এক মহাধঞ্জের 
অনুষ্ঠান করিয়! দক্ষিণাস্বরূপে ভাল ভাল অশ্ব গবাদি' 
প্রদান না কক্দিয়া অতি বৃদ্ধ; কার্য্যের অন্বপযুক্ত অশ্থগবাদি এদান করিতে" 
ছিলেন। এ উপনিবদে লিখিত আছে, সেই সময় তাহার পুত্র নচিকেতার 
২৫৯, উদ্বোধন। [ময় সংখ্যা? 


দারিদ্র্য বা অন্যু কিছু সৎ- 
কার্যোর প্রতিনন্ধাক নহে, 


ভারতে বিবেস্কানম্দ | ২৭৩ 
জট 57৬িহিভি উর টিন 
হয়ে শ্রন্ধ। প্রবেশ কারল। এই শ্রন্ধা শক আমি তোমাদের নিকট ইংরাজ]তে 


অশ্ষথাদ করিয়া বলিব ন|; অনুবাদ কলিলে ভুল হইবে! এই জপূর্ব শব্দের 
প্রন্চত ভাতপর্য্য বুঝা! বড কঠিন * এই শ্রদ্ধার প্রভাব 'ও কার্যাকারিতা অতি- 
শয় প্রবল। নচিকেতার দদয়ে অন্ধাক উদয় হইলামাত্র কি ফল হইল, দেখ । 
টা শ্রদার দ্য তষঈলামাত্র্ট নচিকেতা মনে উদয় 

হইল. অনেকেল মগো আমি প্রথম, অনেকের 

মরে মধ্যম, আমি অধম কখনই নহি আমিও কিছ কার্ধা করিতে পারি। 
ভাহান এইরূপ আগ্মবিশ্বাস ও সাহপ বাড়িতে লাগিল, তখন শে 
সমস্তার চিন্তার তাভাব মন আলে।ডত হইতেছিল, তিনি সেই খুভ্তা- 
কেন মীমাংস। করিতে উদ্যত হইলেন । ষমগহে গমন বাতীত ই সমস্যার 
মামাংসার আর উপার ছিল ন।। স্রতরাং তিনি বমসদ্রনে এমন করিলেন । 
সেই নিভীক বালক নচি.কত। বমগুহে তিন দিন শাপেঙ্গ। কপিলেন। 
তোমর। সকলেই জান, কিরূশে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় ভন 
স্বগ* হইলেন। আমাদের চভি এই শ্রন্গ।' দঙ্ভাগাক্রমে ভারত হইতে 
ই পাস মন্তর্চিত গইয়াছে , তন্জন্যঠ আমাদেল এই টি দুর্দশা । মানুষে 
মানুবে প্রতেদ--এই আদার সাসতমা লউযা, আর তষ্ঠ নহে। এই 
শন্ধান ভালে কেহ বড় শখ কহ ভোট ভয়? রঃ আচার্যাদের 
ধলিতিন, যে মাপনা+ দন্নল ভাঙে, সে দ্বক হইবে আব ইহ] অতি 
সতা কথা! । এঠ শরন্ধ। তেষাদেস ভিতন প্রবেশ কককা। পাশ্চাভা জাতি 
জড়জগতে ষে আঁপপতা লা নালিয12%, ঠাহা এই শ্রদ্ধার ফলে। তাহাবা 
তাহাদের শারীরিক বশে বাসা । আব “তামর্। মদি তেমাদেল আত্ম 
খিশ্বাপসম্প্ হও তাহা হথণে তাহার কণ আরও আঅদুত হইবে | তোমা- 
দেতশান্ত্র। তোমাকে এবিগণ মাহা একবাতকা প্রান কনিতেছেন, 
পে অনন্ত শক্তিৰ আধাব, অনন্ত আন্মাঘ বিখানপম্পন হুও--সই আত্ম! 
ধাহাকে কেহ নাশ করিতে পারে ন।, চাহাতে আনন্ত শক্তি বহিয়াছে ; 
কেবল উহাকে উদ্ধধ করিতে হইবে । কারণ, এখানেই অন্যান্য দর্শন ও 
ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টাদৈ ত- 
সৃদীহ হউন, শুন্বৈতব।দীই হউন, সকলেই দত বিশ্বাস করেন যে, আসার 
মধো্ সমুদয় শঞ্তি অবস্থিত; কেলল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে) 
অতএব এই শ্রগ্গাই আমি চাট । আশাদের সকলেরই ইহা আবশ্যক এই 
১ম পহ। জোটত -৩.৮। | উদ্ধেধন। হ্৫১ 


২৪৪ কলিকাজা1 অভিনন্দনের উত্তর | 





আখ বিশ্বাস আর এই বিশ্বাস উপাঞ্জন করাকপ মহান্‌ কাধ্য তোম।দের 
সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে । আমাদের জাতীয় শোণিতে ভয়ানক এক 
রোগের বীজ প্রবেশ কবিতেছে-_সকল বিষধ় হাসিয়া উড়াইয়। দেওয়া_ 
গান্ীর্য্যের অভাব_এই দোঁষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে । বীর হও, 

শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও, আবু ষাহ। কিছু আসিবেই আসিবে। 
আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই. তোযাদিগকেই সব করিতে 
হইবে। যদি ৭+[ল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যেবও অস্ত. 
লুপ্ত হইবে না। আমার দুঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণেষু 


মামি যে কার্ধোর স্চণামাত্র মধা হইতে সহত্র সহত্র ব্যক্তি আসিয়া এই তা 


করিয়াছি, বঙ্গীয় যুবক. 
গ্রহণ করিবে এবং এই কার্বোর এতদূর উন্নতি ও 
গণকে তাহ! সম্পাদন 
হিডেন বিস্তার সাধন করিবে ষে, আমি কন্সনায়ও তা) 


কখন ভাবি নাই। আমার দেশের উপর আমি 
বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ, আমার দেশের যুবকদলের উপর । বঙ্গীর যুবক- 
গণেব স্বন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবক- 
দলের উপর এত গুরুতার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর 
ধরিয়৷ সমুদয় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছি--তাতাতে আমার দৃঢ় সংস্কার 
হইয়াছে থে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতব দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, 
যাতে তারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিবে । নিশ্চয়ই বলিতেছি, এই জদযুবান্‌ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর 
ডং শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পৃৰবপুক্ষগণের প্রচারিত 
সনাতন আধ্যাত্মক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও 
শিক্ষা দয) জগতের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রা।স্ত_- 
এক মেরু হইতে অপর মেক পর্য্যন্ত ভমণ কাঁরবে। 
তোমাদের লম্ম,খে এইমহান্‌ কর্তব্য রহিয়াছে। অতএব 
'একবার অধ তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী-_“উত্তিষ্ঠত জাগত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবে।ধত” শ্ম্ূণ করাইয়দিয়। আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। তয় পাইওনা. 
কারণ মনুষ্য জাতির ইতিহাসে দেখ। যায়, ঘত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, 
সবই সাধারণ পোকের মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ 
. জন্সয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের যধা হইতে আর ইতিহাসে একবার 
যাহা ঘুটিয়াছে, তাহ। পুনরায় ছষটবে। কোন. কিছুতেই ভয় পাইও না? 
হর্হ .. উদ্বোধন । [৯ম- ৮ম সাখ্য।। 


এ. জ্ভানসংধারাণর মধ্য 
হাতেই অধাপুরুষ 
জন্মিমা খকেন। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২৪% 





তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার 
হইবে, সেই মুহুর্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের অধিকাংশ হুঃখের 
কারণ, ভয়ই সব্বাপেক্ষ। বড় কুসংস্কার নিতাঁক হইলে এক মুহূর্তেই স্বর্গ পর্ব্যস্ত 
আবিভূতি হয়। অতএব "'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 

তদ্রমহো দয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তজ্জন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি । আমি কেবল আপনা দিগকে 
ইহাই বলিতে পারি যে, আমার ইচ্ছা--আমার প্রবল আশ্ুরিক ইচ্ছ। এই, 
যাহাতে আমি জগতের,সব্বোপরি, আমার স্বদেশ ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্ 
সেবায় পযন্ত ণাগিতে পারি। 





স্বামীজি কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে আর একটী বক্তৃতা করেন। উহার 
সমগ্রটা্ণ বঙ্গান্থবাদ দেওয়। গেল। 


সব্বাবয়ৰ বেদান্ত । 


দুরে, অতি দূরে, ঘথায় লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এযন কি, কিন্বদস্তীর ক্ষীণ 
রশিজাল পর্যন্ত প্রবেশে অসমর্থ_অনস্তকাল ধরিয়া স্থিরতাবে সেই 
আলোক জ্লিতেছে. বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্রোে 
কখন কিছু নিশ্রভ কখন অতুযুজ্ৰল কিন্তু চিরকাল 
অনিব্বাণ ও স্থিরভাবে থাকিয়! শুধু সমগ্র ভারতে নয় সমগ্র চিস্তাজগতে 
উহার পবিজ্র রশ্শি-_নীরব অননুভাবা শান্ত অথচ সব্বশক্তিমান্‌ পবিক্র 
রখি_বিকীরণ করিতেছে; উষাকালীন শিশিএসম্পা্ের ন্যায় অশ্রত ও 
অলক্ষ্যতাবে পড়িয়। অতি সুন্দর শোলাপকলিকে প্রস্ষ,টিত করিতেছে । 
এ সেই উপনিধদের তত্বরশ্মি, এ সেই বেদাস্ত দর্শন। কেহই জানে না, 
কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবিভূতভ হইল। অন্ুমানবলে এ 
তব্বাবিফারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য 
লেখকগণের অন্থমানসমূহ এতই পরম্পর বিরুদ্ধ বে, তাহাদের উপর 
নির্ভর করিয়া কোনরূপ নদ্দিষ্ট সময় নির্দেশে করা অসস্তব। 
আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপাভি স্বীকার 
করি না। আখি নিঃসফ্কোচে বলিতেছি, মানব আধ্যাত্মিক রাজ্যের যাহা 
»মপঃ জোষ্ঠ। ১৩১৪ |] উদ্বোধন । ২৫৩ 


বেদাস্থের নীরব প্র্াপ। 


২৪৬ সর্ব্বাবঘব বেদাস্ত। 
সারার 
কিছু পাইয়াছে ব| পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই শেষ। এই বেদাস্- 


সমুদ্র হইতে তরঙ্গরাজি উখ্িত হইয়। কখন পৃর্তে কখন পা*্জমে প্রত্বাহত 
হুইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই তরঙ্গ পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়) এখেন্স্‌, 
আলেকজান্িয়া ও আত্তিয়কে যাইয়া প্রীকদিগের চিন্তাগতি নিয়মিত 

করিয়াছে । 
সাঙ্গাদশন ষে প্রাচীন গ্রীকদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তাব করিষ।- 
ছিপ, ইহু। নিশ্চিত। আর সাঙ্খা ও ভারতীয় অন্য সকল ধন্ম বা দার্শানক 
মতই উপনিষদ বা বেদাস্তক্প একমাঞ্জ। প্রমাণের 


বেদাশতী চিম্দধাশেদ নি 
ঞ উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ব। আবুানিক কালে 


অগ্রগতি সকল সম্প্- 


ৃ তি না বিরোধী সম্প্রদার বর্ভযান থ!কি 
দায়ের ভিতি। (রতে নানা বিরোধা সম্প্রদায় বর্ভবান থাকলেও 


উহাদের সকলেরই মুল ভিডি উপনিষদ ব। বেদান্ত | 
তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হ৪, বিশুনাদ্বৈতবাদী তত, তটদ্বত- 
বাদী হও ব। অন্য যে কোন বাদা হও, ভোমাকে তোমার শ্াঙ্স উপনিবদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হহবে। ফদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিযচদর 
প্রষাথা স্বীকার না করে, তবে সেই মতকে 'সনাভশা মত বলি] শ্ীকার 
করিতে পারা মায় না| আর, জৈন কৌদ্বগণ পর্যান্ত, টপনিষদের প্রাখাণা 
ক্গীকার করে নাই ধলিযা ভারতত্ভুমি হইতে বিভাড়িত হইয়াছিল; অতএব 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাঁইসারে বেদান্ত তারতের সকল সম্প্রদ/য়েব খধ্ো বর্তমান । 
আর আমবা যাহাকে হিন্দৃধম্ম বলি, এই অনস্ত শাখা পশাখাবিশিষ্ট মহান্‌ 
অশ্রখরক্ষপ্র।য় হিন্ধশ্ম. বেদান্তের প্রভানে সম্পর্ণ অন্প্রাণিত। জ্ঞাতপা"র 
বা অগ্ঞাতসারে বেদস্তই আমাদের জীবন, বেদান্ত আম।দে প্রাণ, আমরণ 
আমর। বেদান্তেরই উপ।সক ; আর হিন্দু বলিলেই বেদান্তা বুঝ হয়। থাকে । 
অতএব ভারতহ্ইমিতঠে ভারতীয় আোতৃবর্গের সমক্ষে বেদান্তপ্রচার যেন 
আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু ইহাই এক মাণ প্রচারের বস্ত । 
বিশেষতঃ এই যুগে ইহার প্রচার বিখেষ আবশ্যক 
হইয়া] পড়িয়ছে। কারণ, আমি তোঁমাঠদিগকে 
এইমাজ বলিয়াছি, ভারতীয় সকল জম্জপ্ায়েবই 
| উপনিষদ্দের প্র।মাণ্য মানিয়া চলা উচিত কিন্তু 
'এইহ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখিতে পাই । 
অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় খাষিগণ পধ্যন্ত উপ/নবতসযুচের মধ্য থে 
২৫৪ উদ্বোধন । [নম-৮ম সংখা । 


ছারতে বেদাস্তপ্রতার দ্বায়াই 
সক? জন্প্রণায়ের সমন্বয় 
হইবে । 


ভারছে বিবেকানন্দ । ২৪৭ 





অপূর্ব সমর *তিয়াছে, তাহা ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় মুনিশণ 
ূর্যাসত পরম্পর মততেদ হেতু বিবাদ করিয়াছেন। এই মতবিরোধ এক 
সময়ে এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, একসময়ে ইহা একটি চলিত বাক্য 
হইয়া দাঁড়াইগ়াছিল ষে. যাহার মত অপর হইতে কিছু পৃথক্‌ নহে, সে মনিই 
নহে । “নাসোই মুনির্যম্য মতং ন ভিন্নং।” কিন্তু এখন ওরূপ বিরোধে আর 
চলিবে না। এখন উপনিষদ মন্ত্রসমূহের মধ্যে গুঢরূপে ষে সমুদয় ভাব 
বিদ্যমান, সেহ সমন্বয় ভাবের উত্তমরূপ ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্ঠক হইয়! 
পড়িয়াছে। দ্বৈতবদী, বিশিষ্টাদ্বৈতখাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় 
মধ্যে যে সমহ্ব় রহিয়।ছে, তাহা দ্রেখাইতে হইবে । শুধু ভারতে নয় সমগ্র 
জগতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামগ্রশ্ত ভব বিদ্যমান, তাহ। দেখাইস্তে 
হইবে । 

আর আমি ঈশ্বরক্ূপায় এত এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্পলাভেন্ন 
সৌশাগ্য লাভ করিয়াছিলাম. বাহার সমগ্র জীবনই ঘেন মৃহ। সমন্বয়রূপ ছিল । 
ষাহার উপদেশ অপেক্ষ। জীবন যেন সহগ্ুঅণে 
উপনিষদৃমন্ত্রের জীবন্ত বিকাশঙ্ব্ূপ। উপনিষদের 
ভাবগুলি এরুতপক্ষে ষেন মানধরূপ ধরিয়। প্রকাশ 
হইয়াছিল । সম্থবতঃ সেই সমগ্বয়ের ভাব আমার ভতরেও কিছু আসিয়াছে । 
অ।মি জানি না, জগতের সমক্ষে উহ। প্রকাশ কাঁধতে পারিব কি না, কিন্ত 
বৈরীন্তক সম্প্রদার সঘুধ্র থে পরম্পর খিঝোধা নহে উহ।র। যে পরস্পর সাপেক্ষ, 
একটা যেন অপরটার চরম পরিণতি স্বরূপ, একটা বেন অপরটার সেপ।নগ্বরূপ 
এবং সব্দশেষ চরম লক্ষা অদ্বৈত তন্তমাস্তে পর্যযবস|ন, ইহ দেখানই আমর 
জীবনরত। 

এমন সমর ছিল, ঘখন ভাবুতে কর্মকাণ্ড প্রবল প্রতাপ রাজত্ব করিত। 
বেদের এ কন্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ ছিল সান্গোহ নাই, আমাদের 
বর্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পুজা্চন! এ বৈদিক 
কম্মকাণ্ডান্থুসারে নিয়মিত হইয়া! থকে; কিন্ত 
তথাপি বেদের কর্মকাণ্ড তারতভূমি হইতে প্রায় 
অন্তহিত হইয়াছে । বৈদিক কম্মক।গডের অস্থশাসন 
অনুসারে আম!দের জীবন আজকাল খুব সামান্থই নিয়মিত হইয়া থাকে। 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তাম্ষিক। ফোন 
১ম পঃ জৈয্) ১৩১৪ 1] উদ্বোধন । ২৫৫ 


সমহ্য়াচার্বা মপীঘ গুন 
র।মকধরব। 


বৈদিক অপেক্ষা বৈদান্তিক 
নাম হিন্দুর অপিক 
ভর উপবোগী। 


২৪৮ অর্বাবয়ব বেদান্ত । 





কোন স্থলে ভারতীয় ত্রাঙ্গণগণ বৈদিক যন্ত্র বাবহার করিয়া থাকেন বটে 
কিন্তু সে সকল স্কলেও উক্ত তৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রমসন্নিবেশ অধিকাংশ 
তন্ত্র বা পুরাণান্থুধায়ী। অন্তএব বেদোক্ত কম্মকাণ্ডের অন্ুবর্তী এই আ 
আমাদিগকে বৈদিক নামে অভিহিত কর! আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ, 
হয় না। কিন্তু আমর! ষে সকলে বৈদাস্তিক, ইহা নিশ্চিত। হিন্দুনাষে। 
যাহারা পবিচিত, তাহাদিগকে বৈদাস্তিক আখ্যা দিলে ভাল হয়। আর 
আমি তোমাঁদিগকে পূর্বেই দেখাইয়াছি, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল 
সন্প্রদায়ই বৈদাস্তিক নামে অভিহিত হইতে পারে। 
বর্তমান কাঁলে ভারতে যে সকল সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা- 
দিগকে প্রধানতঃ ছৈত ও অদ্বৈত এই ছুই প্রধান বিভাগে বিতক্ত করা যাইতে 
পারে। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি সম্প্রদাক্থ 
ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যতভেদের উপর অধিক ঝেক দেন 
এবং যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বিশুদ্বাদ্বৈত, 
বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নৃতন নৃতন না গ্রহণ করিতে 
চান, তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায়না । মোটের উপর উ'হাদিগকে হয় 
দ্বৈতবাদী না হয় অ্ৈতবাদী এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফেলিতে পারা যায়। 
আরও, আধুনিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কতকগুলি নৃতন, অপরগুলি অতি 
প্রাচীন সম্প্রদাষ সমূহের নূতন সংস্করণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামানুজের 
জীবন ও তাহার দর্শনকে পূর্বোক্ত এক শ্রেণীর এবং শঙ্করাচাধ্যকে অপর 
শ্রেনীর প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। বামান্ুজ অনতিপ্রাচীন 
ভারতের প্রধান দ্বৈতবাদী দার্শনিক, অন্যান্য দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় সমূহ সাক্ষাৎ 
বা পরোক্ষতাবে তাহার সমুদয় উপদেশের সারাংশ. এমন কি, সম্প্রদায়ের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মাবলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়্াছেন। রাযানুজ ও তাহার গ্রন্থাবলীর 
সহিত ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে দেখিয়া 
আশ্চর্য্য হইবে, উ“হাদের পরম্পরের উপদেশ, সাধন প্রণালী এবং সাম্প্রদায়িক 
নিয়মাবলীতে কতদুর সাদৃশ্য আছে। অন্তান্ত বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মধ্যে দক্ষিণা- 
ত্যের আচার্য্য প্রবর মব্বমুনি এবং তাহার অনুবর্তী আযাদের বঙ্গদেশের 
মহাপ্রভু চৈতন্ঠের নাঁম ঠ করা যাইতে পারে। চৈতন্দেব মধবাচা্যের 
বিজ্ঞ্ছিলেন | দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটী সম্প্রদায় 
শব । সাধারণতঃ শৈবগণ অধৈউবাদী 
উদ্বোধম। [ ৯ম-৮ম সংখ্যা। 


ভারভেয় সকল সম্প্রদায়ের 
মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ-__ 
'ঘৈতবাদ্দী ও অদ্বৈতবাদী। 






ভারতে বিবেকানন্দ ৷ ২৪১ 





পিংহলে এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্কান ব্যতীভ ভারতের সর্বত্র এই 
অই্বৈতবাদী শৈব সম্প্রদায় বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবগণ বিষণ নাষের 
পরিবর্ডে শিব নাম বসাইয়াছে মাত্র আধ জীবাত্মান্র পরিমাণ বিষয়ক 
জতবাদ ব্যতীত অন্যান্য সর্ব বিষয়েই ধামান্জমতাবলম্দী ৷ রামানুজের মতাম- 
বর্তিগণ আত্মাকে অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ বলিয়! থাকেন + কিন্তু শঙ্ষবাচার্য্যের 
অন্ুবর্তিগণ তাহাকে বিভু অর্থাৎ সর্পব্যাপী বলিয়। স্বীকার করেন। অদ্বৈত 
মতান্থবর্তীঁ সম্প্রদায় প্রাচীনক'লে অনেকগুলি ছিল। এপ অনুমান করি- 
বার যথেষ্ট কারণ আছে ষে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সম্প্রদায় ছিলঃ 
যাহাদ্রিগকে শক্ষরাচার্য্যের সম্প্রদায় সম্পণরূপে গ্রাস করিয়া নিজ সম্প্র- 
“দায়ের অন্গীভূত করিয়া লইয়াছে। কোন কোন বেদান্তভাষ্যে বিশে- 
ষতঃ বিজ্ঞানতিক্ষু কত ভাষ্য শক্ষরেরই উপর সময় সময় আক্রমণ দেখিতে 
পাওয়া যায়; এখানে বল। আবশ্যক, বিজ্ঞানভিক্ষ যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, 
তথাপি শঙ্কর মায়াবাদ উড়াইয়। দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন্‌ 
অনেক সম্প্রদায় ছিল বলিয়। স্পষ্টই বোধ হয়, যাহারা এই মায়াবাদ বিশ্বাস 
করিত না; এমন কি, তাহারা শঙ্ষরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” বলিতেও কু্িত হয় 
নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মায়াবদ বৌদ্ধদ্িগের নিকট হইতে 
লইয়া তিনি বেদান্তের ভিতর প্রবেশ করাইরাছেন। যাহাই হউক, বর্ত- 
মানকাঁলে অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই শক্ষর|চার্য্যের অন্তবত্তী আর শঙ্করাচার্ধ্য 
এধং ভাহার শিশ্কগণ আর্ধ্যাবন্ ও দাক্ষিণাত্য উত্তয়ত্রই অদ্বৈতবাদ 
বিশেষন্ধপে প্রচার করিয়াছেন। শঙ্ষরাচা্যের প্রভাব আমাদের বাঙ্গালা 
দেশে এবং কাশ্দীর ও পঞ্জাবে বড় বিস্তুত হয় নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে 
স্মার্তণ সকলেই শঙ্ষর[চার্ষেযর অনুবস্তী আর বারাণসী অদ্বৈতবাদের একটী 
কেন্দ্র বলিয়। আর্ধ্যাবর্তের অনেকস্থলে ইহার প্রভাব বড় কম নহে। 
এক্ষণে আর একটী কথা বুঝিতে হইবে যে, শঙ্কর ও রামান্থজ কেহই 
নৃতন তত্বের আবিষ্কারক বলিয়া দাবি করেন 
শহর বা রামাহুজ কেহই নাই। রামাহুজ স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি বোধা- 
নৃতন তত্বের আনি- ৃ 
স্কারক নৃহেন। য়নেব ভাষ্যের অনুধরণ করিয়। তদনুনারেই 
বেদান্তস্ঞ্জের ব্যাথা! করিয়াছেন। “তগবছোধায়ন- 
ক₹তাং বিস্তীর্ণাং বরশ্গস্ত্রবৃত্তিং পুর্ববাচাষ্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সুত্র. 
ক্ষরাণি ব্যাথ্যাস্তন্তে ইত্যাদি কথ! তাহার ভাষ্যের প্রারভ্েই- আমর! 
বয় পঃ ল্য, ১৩১৪।] ৪ উদ্বোধন । ২৮১ 


২৪০ সর্বাবয়ব বেদান্ত । 





দেখিতে পাই। বোধায়নের তান্ত আমার কখন দেখিবার সুযোগ হয় 
নাই। আমি সমগ্র তারতে ইহার অন্বেষণ করিষাছি, কিন্ত আমার অনৃষ্টে 
উক্ত ভাঙ্তের দর্শনলাভ ঘটে নাই। পরলোৌকগত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 
ব্যাসন্ুত্রের বোধায়ন ভাস্ত ব্যতীত অন্য কোন ভাফ্ক মানিতেন না) আর 
যদিও তিনি সুবিধা! পাইলেই রামান্জের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন 
নাই কিন্তু তিনিও কথন বোধায়নভাষ্য সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে 
পারেন নাই। রামান্থুজ কিন্তু স্প্ট ভাষায় বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের 
ভাব, স্থানে স্কানে তাঁষ! পর্য্যন্ত লইয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার 
বেদাস্তভাষ্য রচন1 কক্রিয়াছেন। শঙ্করাচার্যাও ঘষে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের 
গ্রন্থ অবলম্বনে তাহার ভাঙ্ক প্রণয়ন করেন, এইরূপ অন্মান করিবারও 
যথেষ্ট কারণ আছে। তাহার তায্ের কয়েকস্থলে প্রাচীনতর তায্াসমূহের 
নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আরও যখন তাহার গুরু এবং গুরুর 
গুরু, তিনি ষে মতাবলম্বী সেই অধ্বৈতষতাবলন্বী বৈদাস্তিক ছিলেন, বরং 
সময়ে সয়ে এবং কোন কোন বিষয়ে তাহা অপেক্ষা অদ্বৈততত্প্রকাশে 
অধিক অগ্রসর ও সাহসী ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, তিনিও 
বিশেষ কিছু নৃতন জিনিষ প্রচার করেন নাই। রামান্ুজ যেরূপ বোধায়ন- 
তাষ্া অবলম্বনে তদীস্ব ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, শঙ্করও নিজ ভাষ্য রচনায় 
তদ্রপ করিতেছেন; তবে কোন্‌ ভাষ্ত অবলন্ধনে তিনি উহা করিতেছেন, 
তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 

তোমর! এই যে সকল দর্শনের কথা শুনিয়াছ বা দেখিয়া, উপ- 
নিষদ্‌ই ভাহাদের সকল গুলিরই তিত্তি। যখনই তাহার শ্রুতির দোহাই 
দিয়াছেন, তখনই তাহারা উপনিষদ্কে লক্ষা 
করিষাছেন। ভারতের অন্যান্য দর্শনসমূহ উপ- 
নিষদ্‌ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু 
ব্যাসপ্রনীত বেদান্তদর্শনের ন্যায় আর কোন দর্শনই ভারতে দুঁপ্রতিষ্ঠ 
হইতে পারে নাই। বেদান্তদর্শনও কিন্তু প্রাচীনতর সাংখ্য দর্শনের চরম 
পরিণতি মাজ। আর সম্গ্র ভারতের, এমন কি, সমগ্র জগতের সকল 
দর্শন ও সকল যতই কপিলের নিকট বিশেষ খণী। সম্ভবতঃ মনম্তত্ব ও 
দার্শনিক বিষয়ে ভারতেতিহাসে কপিলের যত বড় লোক জন্মীয় নাই। 
জগতে সর্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়! যায়। যেখানে কোন 
হ্ং উদ্বোধন। [৯ম__৯ম সংখ্যা। 


উপনিষদ্‌ ভারতীয় দর্শন- 
সমুহেব্র ভিত্তি। 
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সুপরিচিত দার্শনিক মত বিদ্যমান, সেখানেই তাহার প্রভাব দেখিতে 
পাইবে। উহা সহস্রবর্ষ প্রাচীন হইতে পারে তথাপি তথায় সেই কপি- 
লের--সেই তেজম্বী মহামহিমাঁময় অপূর্ব প্রতিতাসম্পন্ন কপিলের__প্রভাব 
দেখিতে পাইবে । তাহার যনোবিজ্ঞান ও তাহার দর্শনের অধিকাংশ অত্তি 
সামান্ত সামান্য পরিবর্তন করিয়। ভারতের বিচিন্ন সকল সম্প্রদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের নিজ বঙ্গদেশে আমাদের নৈয়ায়িকগণ 
তারতীয় দার্শনিক জগতের উপর বিশেষ প্রভ)ব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হন নাই। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাগ্ত, বিশেষ, জাতি, দ্রব্য, গুণ প্রস্ততি 
ওরুতার পারিভাষিক শব্দনিচয় (যাহ বীতিমত আয়ত্ত করিতে সমগ্র 
জীবন কাটিয়] যায়) লইযাই বিশেষ বসত ছিলেন। তাহারা বৈদাস্তিক 
দিগের উপর দর্শনীলোচনার ভার দিয়া নিজেরা গায় লইয়। ব্যপ্ত ছিলেন 
কিন্তু আধুনিক কালে ভ।রতীয় সকল দার্ঁনিক সম্প্রদায়ই বঙ্গদেশীয় নৈয়া- 
য়িকদিগের বিচারপ্রণালী সন্বন্ধীয় পরিভাষা গহণ কৰিয়াছেন। জগ- 
দ্ীশ, গদাধর ও শিরোম্ণির নাম নদীয়ার হ্যা মালাবার দেশের কোন 
কোন নগরে স্থপরিচিত। এই ত গেল অন্যান্য দর্শনের কথা। ব্যাস- 
প্রণীত বেদান্ত দর্শন কিন্তু ভারতে সব্ধত্র দু প্রতিষ্ঠ আর উহার যে উদ্দেশ্ঠ 
অর্থাৎ প্রাচীন সতাসমূহকে দার্শনিকতাবে বিরত করা, তাহ। সাধন করিয়। 
উহা! ভারতে স্থায়িত্ব লাত করিয়াছে । এই বেদাস্তদর্শনে যুক্তিকে সম্পুর্ণ" 
রূপে শ্রুতির অধীন করা হইয়াছে, আর শঙ্করাচার্ব্য যেমন একস্থলে উল্লেখ 
করিয়াছেন, ব্যাস বিচারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই, তাহার হ্থত্র প্রথ- 
য়ুনের একমাত্র উদ্দেশ্ত--বেদান্তমন্ত্ররূপ পুষ্পসমূতকে এক হুবত্রযোগে গণথিয়া 
একটা মালা প্রস্তুত করা মাত্র। তাহার হ্ত্রগুলির প্রামাণ্য ততটুকু, যত- 
টুকু তাহারা উপনিধদের অনুসরণ করিয়া থাকে ; ইহাব্র অধিক নহে। 
ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এক্ষণে এই ব্যাসন্থত্রকে সব্ধশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক 
গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এখানে ফে কোন নৃতন সম্প্রদায়ের 
অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায়ই নিজ রুচি অনুযারী 
ব্যাসন্ত্রের একটি নূতন ভাষ লিখিয়! সম্প্রদ[য় পত্তন 
করে। সময় সময় এই তাম্তকাবগণের মধ্যে অতিশয় প্রবল মতইৈধ দেখা 
যায়। সময় সময় মূলের অর্থধিক্ৃতি অতিশয় বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। 
যাহ! হউক সেই ব্যাসঙ্ত্র এক্ষণে ভাবতে প্রধান প্রাযাণা গ্রন্থের আসন 
২য় পঃ জ্যোন্ত। ১৩৯৪ । ] উদ্বোধন । ৮৩ 


ব্যাসসত্র ৷ 
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গ্রহণ করিয়াছে আর ব্যাপস্ুত্রের উপর একটী নৃতন ভায় না পিখিলে 
ভারতে কেহই সম্প্রদায় স্থাপনের আঁশ করিতে পাবে না। 

ব্যাসন্থত্রের নীচেই জগদ্বিখ্যাত গীতার প্রামাণ্য। শঙ্ষরাচাধ্য গীতার 
গ্রচার করিয়াই মহা গৌরবের তাগী হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ চাহার 
মহান্‌ 'জীবনে ষে সকল বড় বড় কাষ করিয়া 
ছিলেন, তন্মধ্যে গীত। প্রচার ও গীতার অতি 
সুন্দর একটি ভাস প্রণয়ন অন্যতম । আর ভারতের সনাতনপঞ্থাবলম্বী 
সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণই তাহার অন্স্বণ করিয়। গীতার এক একটী 
তাষ্য লিখিয়াছেন। 

উপনিধদ্‌ সংখ্যায় অনেক। কেহ কেহ বলেন ১০৮, কেহ কেহ আবার 
উহাদের সংখ্য। আরও অধিক বলিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি 
স্পষ্টই আধুনিক । যথ]! আল্লোপনিষদ্‌॥ উহাতে 
আলার স্ত্রতি আছ্ছে এবং মহম্মদকে রজন্তুল্ল। বল। 
হইযাছে। শুনিয়|ছ, ইহা নাকি আকৃবরের ন্াজত্ব 
কালে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে মিলন সাধনের জন্য রচিত হই- 
য্লাছে। সংহিতা তাগে আল্লা ব৷ ইল্লা বা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদ্বলব্ষনে 
এইরূপ উপনিষদ সধূহ বচিত হইযাচ। "এই রূপে এই আল্লোপনিধদে 
মহম্মদ রজনুল্লা হইয়াছেন, ইহার তাৎপর্য যাহাই হউক। এই জাতীয় 
আরও অনেক গুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, 
উহীরা সম্পূর্ণ আধুনিক আদ্ধ এইরূপ উপনিষদ রচন। বড় কঠিনও ছিল 
না। কারণ, বেদের সংহিতা ভাগের ভাষা এত প্রাচীন যে, উহাতে 
ব্যাকরণের বড় বাধাবাধি ছিল না! কয়েক বৎসর পূর্বে আমার একবার 
বৈদিক ব্যাকরণ শিখিবার ইচ্ছা হয় এবং আষি অতি আগ্রহের সহিত 
পাঁণিণি ও মহাভাষ্য পড়িতে আরস্ত করি। কিন্ত বিয়ার পাঠে অগ্রসর 
হইয়। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইন্দাম যে, বৈদিক ব্যাকরণের প্রধান তাঁগ কেবল 
ব্যাকরণের সাধারণ বিধিসমৃহের ব্যতিক্রম মাত্র! ব্যাকরণে একটী 
সাধারণ বিধি করা হইল, তার পরেই বলা হইল, বেদে এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইলে | সুতরাং তোমরা দোঁখতেছ, যে কোন ব্যক্তি যাহ কিছু 
লিখিয়া কত সহজে উহাকে বেদ বলিয়া প্রচার করিতে পারে? কেবল 
ধাক্ছের নিকুক্ত থাকাঁতেই একটু বক্ষা। কিন্তু ইহাতে কতকখ্খলি একা 
২৮৪ উদ্বোধন । [ ঈম--ঈম সংখ্যা । 


গীতা । 


উপনিধদের সংখা--প্রামাণিক 
ও অপ্রামাণিক উপনিষদ 
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ধক শব্রাশির সন্নিবেশ আছে মাত্র। যেখানে এতগুলি সুযোগ, 
সেখানে তোমার বত ইচ্ছা খুসি উপনিষদ রচন। করিতে পার। একটু সংস্ক'ত 
জ্ঞান ঘি থাকে, তবে প্রাচীন বৈদিক শব্দের মত গুটিকত শব্দ তৈয়ারী 
করিতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণের ত আর কোন ভয় নাই, তখন রুজন্ুল্লাই 
হউক বা ঘষে কোন স্ুল্লাই হউক, তুমি উহাতে অনায়াসে ঢুকাইতে 
পার । এইরূপে অনেক নৃতন উপনিষদ রচিত হইহাছে আর শুনিয়াছি, 
এখনও হইতেছে । আমি নিশ্চিতরূপে জানি, ভারতের কোন কোন প্রদেশে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এরূপে নৃতন উপনিষদ রচনা হইতেছে । 
কিন্ত এমন কতকগুলি উপনিষদ আছে, যেগুলি স্পষ্টতঃই ঝাঁটি জিনিষ 
বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর, রামান্জ ও অন্যান্য বড় বড় ভাষ্যকারেরা! সেই 
গুলির উপর ভাষ্য রচন। করিয়া গিয়াছেন। 
এই উপনিষদের ছুই একটা তন্তু সম্বন্ধে আমি তোমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উপনিষদ সমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র স্বতরাং আমার 
ম্যায় একজন অযোগ্য বাক্তিরও উহার সকল তত্ব বলিতে 
উপনিষদ্‌ অপুর্ব কাব্য স্বক্পপ গেলে ব্ছরুরছর কাটিয়া যাটবে,একটি বক্তৃতায় কিছুই 
হইবে না। প্রথমতঃ, জগতে ইহার স্যায় অপূর্ব কাব্য 
আর নাই। বেদের সংহিতাভাগ আলোচন। করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে 
স্থানে অপুর্ব কাবাসৌন্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্ত উপনিষদের 
কবিত্ব আর এক ধরণের । উদাহরণ স্বরূপ খণেদ সংহিতার নাসদ্বীয় সুক্তের 
বিষয় আলোচনা কর । উহার মধ্যে গ্রলয়ের গভীর অন্ধকাব্রবর্ণনাত্মক সেই 
শ্লোক আছে--"তম আসীৎ তমসা৷ গুটমগ্রে” ইত্যাদি। “যখন অন্ধকারের 
দ্বার! অন্ধকার আবৃত ছিল।” এটী পড়িলেই অন্ুতব হয় ঘে, ইহাতে কবিত্বের 
অপূর্বব গার্ভীধ্য নিহিত রহিয়াছে । তোমরা কি ইহা! লক্ষ্য করিয়াছ যে, 
তারতবহিভূত প্রদেশে এবং ভারতের অভান্তরেও গন্ভীর ভাবের চিত্র অন্িত 
করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে? ভারতবহিভূত্তি প্রদেশে এই চেষ্টা সর্ধবদই 
জড় প্রকৃতির অনস্ত ভাবের বর্ণনার আকার ধারণ করিরাছে-কেবল অনস্ত 
বহিঃগ্রক্কতি, অনন্ত জড়, অনস্ত দেশের বণ না । যখনই শিল্টন বা দাস্তে বা 
অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইউরোপীয় কবি অনস্তের চিত্র 
অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তিনি তাহার কবিত্বপক্ষপহায়ে 
আপনার বহিদ্দেশে সুদূর আকাশে বিচরণ করিয়া অনন্ত বহিঃপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ 
২য় পঃ জ্যেষ্ঠ) ১৩১৪ |] উদ্বোধুন। ২৮৫ 


২৫৪ সর্ববাবয়ব বেদান্ত । 





আভাস দিবার চেঞ্ট। করিয়াছেন। এ চেষ্টা এখানেও হইয়াছে । বেদ- 
সংহিতাঁয় এই বহিঃপ্রকৃতির অনস্ত বিস্তার যেরূপ অপূর্ব ভাবে চিত্রিত হইয়? 
পাঠকবর্গের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে, আর কোথাও এরূপ দেখিতে পাইবে 
না। সংহিতার এই “তম আসীৎ তমসা গুটং” বাক্যটা স্মরণ রাখিয়া তিন অন 
বিভিন্ন কবির অন্ধকারের বর্ণনার পরস্পর তুলনা করিয়া দেখ। আমাদের 
কালিদাস বলিয়াছেন.এমুচীবেধ্য অন্ধকার»,মিল্টন বলিতেছেন “আলোক নাই, 
দৃশ্যমান অন্ধকার” কিন্তু এখানে সংহিতকার কি বলিতেছেন ? সংহিতাকার 
বলিতেছেন, ''অন্ধকীর অন্ধকারের দ্বারা আবুত, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার 
লুক্ষায়িত।” ত্রীক্মপ্রধানদেশবাসী আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি। যখন 
হঠাৎ নৃতন বর্ষাগম হয়, তখন সমস্ত দিগ্লয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং 
সঞ্চরণশীল শ্যাম জলদজাল ক্রমশঃ অন্য জলদজালকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। 
যাহ হউক, সংহিতাঁর এই কবিত্ব অতি অপুর্ধ্ব বটে, কিন্ত এখানেও বহিঃ- 
প্রক্কতির বর্ণনার চেষ্টা । অন্যত্র যেমন বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ বলে 
মানবজীবনের মহান্‌ সমস্যা সমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, এখানেও 
ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রা্টীন গ্রীক বা আধুনিক ইউরোপীয় যেমন 
জীবনসমস্তা এবং জগৎকারণীভূত বন্ত সন্বন্বীয় পারমার্ধিক তন্বসমাধান 
মানসে বহিঃপ্রকঠির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন, আমাদের পূর্ব পুরুষগ ণও 
তাহাই করিয়াছিলেন আর ইউরো পীয়গণের স্যাঁয় তাহারাও বিফলমনোরথ 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি এ বিষয়ে আর কিছু চেষ্টা করিল না; 
যেখানে ছিল, সেই খানেই পড়িয়া রহিল। বহির্জগতে জীবন মরণের 
যহা। সমস্ত সমূহের সিদ্ধান্ত লাতের চেক্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তাহার! 
আর অগ্রসর হইল ন।; আমাদের পূর্বপুরুষগণও ইহা অসম্ভব বলিয়। জানিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাহার! এই সমস্য! সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতা জগ- 
তের সযক্ষে নিভাঁকতাবে প্রকাশ করিলেন । উপনিষদ নিতাঁকতাবে 
বলিলেন 
“যতো! বাচো নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য যনস। সহ ।” 
"ন তত্র চক্ষুর্চ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি |” 

“মনের সঠিত বাক্য তাহাকে না পাইয়া যথা হইতে ফিরিয়া আসে ।” 

“সেখানে চক্ষুও যাইতে পারে না, বাক্যও ধাইতে পারে ন11” 

এইরূপ ও এতদ্রপ বহুবিধ বাক্যের ছারা সেই মহা সমস্যা সমাধানে 
২৮৬ উধ্বোধনন। [ ৯য-৯থ সংখ্যা। 


ভারতে বিবেকানন্দ | ২৫৫ 





ইন্্িয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা তাহার। ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহার। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাহার। বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া 
অন্তঃপ্ররুতির উপর পড়িলেন। তীহারা এই প্রশ্নের উত্তর লাভ কৰিবার 
জন্য তাহাদের নিজ আত্মা সমীপে গমন করিলেন, তাহারা অন্তযুখী 
হইলেন; তাহারা বুঝিলেন, প্রাণহীন জড় হইতে তাহারা কখনই সন্ত 
লাভ করিতে পারিবেন না। তাহারা দ্েখিলেন, বহিঃপ্ররুতিকে প্রশ্ন করিয়া 
কোন উত্তর পাওয়া যায় না, বহিঃপ্রক্কতি তাহাদিগকে কোন আশাবাণী 
শুনায় না, স্থৃতরাং তাহারা উহা! হইতে সত্যান্ুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা জানিয়া 
সেই জ্যোতির্ময় জীবাত্মার দিকে ফিরিলেন__তথায় তাহারা উত্তর পাইলেন । 
“তমেবৈকং জানথ আম্মানং অন্যাবাচো। বিমুঞ্চথ, 
আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃথ! বাক্য পরিত্যাগ কর। তাহার 
আম্মাতেই সকল সমস্যার সমাধান পাইলেন; তাহারা এই আত্মতত্তের 
আলোচনা করিয়াই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মাকে এবং 
রহিত জীবাত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ, তাহার প্রতি 
নে, অস্তর্গগতের বিশ্লেষণে, আমাদের কর্তব্য এবং এতদবলত্বনে আমাদের 
“নেতি' 'নেতি' বিচারে। পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ এই সমুদয় অবগত হইলেন । 
আর এই আগ্মতকের বর্ণনার ন্যায় জগতের 
যধ্যে গান্ভীর্য্যপূর্ণ কবিতা আর নাই। জড়ের ভাষায় এই আম্মাকে 
চিত্রিত করিবার চেষ্টী আর রহিল না। এমন কি, তারা আত্মার 
বর্ণনায় নির্দিষ্টগুণবাচক শব্দ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন 
আব অনন্তের ধারণ। করিবার জন্য ইক্জিয়ের সহায়তা লাভের চেষ্টা রহিল না!। 
বাহ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্হ অচেতন মৃত জড়তাবাপন্ধ অবকাশরূপ অনন্তের বণন। 
লোপ পাইল; তত্পরিবর্তে আত্মতন্ব এমন ভাষায় বণিতি হইতে লাগিল যে, 
সেই শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই যেন আমাদিগকে এক সুন্দর অতীন্দ্রিয় 
বাঙ্গে অগ্রসর করিম দেয় । দুষ্টান্ত শ্বূপ উপনিষদের সেই অপূর্ব শ্লোকটীব্র 
কথা ম্মরণ কর। 


উপনিষদে জগৎসমস্যার 


“ন তত্র স্থর্য্যে ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম। বিদ্যুতে! তান্তি কুতোইয়মগ্রিঃ | 
তেব ভাত্তমন্্ুভাতি সর্ব্ং 
রর তশ্য ভাসু! সব্বমিদং বিভাতি ॥” রে 
২য পং জ্যেষ্ট, ১৩১৪] উদ্বোধুন। ২৮৭ 


হ৫৬ সর্ধবাবয়ব বেদান্ত | 





জগতে আর কোন্‌. কবিতা। ইহাপেক্ষ! গম্ভীরতাবদ্যোতক ? 

“তথায় হুূর্য্য কিরণ দেয় না চন্দ্র তারাও নহে, এই বিছ্যং তাহাকে 
আলোকিত করিতে পারে না, এই মত্ত্য অগ্ির আর কথ। কি?” এইরূপ 
কবিতা আর কোথাও পাইবে না। সেই অপুর্ব কঠোপনিষদের কথা৷ ধর। 
এই কাব্যটী কি অপূর্ব ও সর্বাঙ্গনুন্দর! ইহাতে কি অপূর্ব শিল্পকৌশল 
প্রকাশ পাইয়াছে! ইহার আরম্ভই অপূর্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে 
শ্রদ্ধার আবির্ভাব, তাহার যমসদনে গমনেচ্ছা আর সেই “আশ্যধ্য? তত্ববক্তা 
স্বয়ং যম তাহাকে জন্মমৃত্যুরহস্যের উপদেশ দিতেছেন! আর বালক 
তাহার নিকট কি জাঁশিতে চাঁহিতেছে ?_- মৃত্যুরহস্য । 

উপনিষদ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথ! যাহাতে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে চাই, তাহা এই--উহারা কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্চা নহে। যদিও 
বাড “রি উহাতে অনেক আচার্যা ও বক্তার নাম 

নিন পাইয়া থাকি বটে ; কিন্তু তাহাদের যধ্যে কাহারও 
নির করেনা। . বাক্যের উপর উপনিষদের প্রামাণ্য নির্ভর করে 

না। একটা মন্ত্রও তাহাদের কাহারও জীবনের 

উপর নির্ভর করেনা। এই সকল আচার্ধ্য ও বক্তা যেন ছায়ামুর্তির 
হ্যায় রঙ্গঘঞ্চের পশ্চাভীগে বুহিয়াছেন। তাহাদিগকে কেহ যেন স্পষ্ট 
দেখিতে পাইতেছে না, তাহাদের সত্ত। যেন কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না; 
কিন্তু প্ররুত শক্তি রহিয়াছে উপনিষদের সেই অপুর্ব মহিমাময়, ল্যোতিশয়, 
তেজোময় মন্ত্রগুলির ভিতর-_ব্যক্তিবিশেষের সহিত উহাদের যেন কোন 
সম্পর্ক নাই। বিশ জন বাল্তবন্ধ্য আস্মুক ধাক্‌ কোন ক্ষতি নাই, মন্ত্রগুলি ত 
রহিয়াছে । তথাপি ইহ! কোন ব্যক্কিবিশেষের বিরোধী নহে। জগতে 
প্রাচীন কালে থে কোন মহাপুরুষ বা আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে বা 
ভবিব্যতে হইবে, উহার বিশাল ও উদার বক্ষে তাহাদের সকলেরই স্থান 
হইতে পারে। উপনিষদ অবতার বা৷ যহাপুরুষগণের পুজার বিরোধী নহে, 
বরং উহার সপক্ষ। অপরদিকে আবার উহা সম্পূণণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ । 
উপনিষদের ঈশ্বর যেমন নিশুপ অর্থাৎ ব্যক্তি- 
বিশেষ ঈশ্বরের অতীত তত্বমাত্রেরই বিশেষভাবে 
সমর্থক, তদ্রূপ সমগ্র উপনিষদূই ব্যক্তিনিরপেক্ষতা” 
স্ধপ অপূর্ব তহ্থের উপর. প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানী, চিন্তাশীল, দার্শনিক ও 
উদ্বোধন! [মহ ৯ম দংখর। 


কিন্তু উহ ব্যক্তিবিশেবের 
উপাসনার বিবোধী নহে। 
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যুক্সিবাদিগণ উহ! হইতে বাক্তিনিব্পেক্ষ তন্বমার গ্রহণ করিতে পারেন আত 
তাহাতে আধুনিক নৈভ্ঞানিকেরও কোন আ'পুত্তি হইছে পারে ন।। 
আর ইহাই আমাদের শাস্ব। ভোমাদিগকে ম্বন্রণ রাখিতে হইবে, 
খীষ্টায়ানগণের পক্ষে যেমন বাইবেল, মুদগম(নগণেন পক্ষে খেষন কোরাণ, 
বৌন্ধদের যেমন ভিপিটক, পাশাঁদের যেমন জেন্দ।, 
বেস্তাঃ আমাদের গক্ষেও সেইকপ উপনিষদ । এই 
গুলই আমাদের শান্্, অগর কিছু নহে। পুবাণ, 
তন্ত ও অন্যান্য গ্রন্থ এমন কি ব্যাসহ্ত্র পর্য্যন্ত 
প্রামাণ্য বিষয়ে গৌণ মাত্র, আমাদের মুখ্য এমা সেদ। মনাদি স্বৃতিশান্্ব ও 
গুবাণ প্রহ্থতি যতটুকু উপনিধদের সহিত মিলে, ভভটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে; 
যেখানে উভয়ের বিনোদ হইবে, সেখানে স্বত্যাদির প্রমাথকে নিয় ভাবে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । আমাদিগকে এই বিষয় সর্ধদ! স্মরণ রাখিতে 
হইবে কিন্তু ভারতের ছুপরুষ্টকুসে আমব্র। ব্যান কালে ইহা! একেবারে ভুলি! 
গিয়াছি। সাশান্য সামান্য গ্রাম্য আচার এক্ষণে উপনিষদের উপদেশের 
স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রমাণস্থরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালার কোন সুদূর পল্লীগরামে 
হয়ত কোন বিশেষ আচাঁপ ও মত প্রগলিত, সেইটা ষেন বেদবাক্য, এমন কি, 
তাহা হইতেও অধিক হইঘ। দাড়াইয়াছে। আর “সনাতনমভাবলম্বী” এই 
কথাটীনু কি অদ্ভুত প্রভাব" একজন গ্রায্যলোকের নিকট কর্মকাণ্ডের সযুবয় 
বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি একট ও বাদ ন। পির! ঘে পান করে, সেই খাটি 
সনাতন-পথাবলম্বী, আর যে ন| করে, সে হিন্দু নয়। অতি ছুঃখের বিষ 
যে, আমার মাতৃভূমিতে অনেক ব্যক্তি আছেন, ঘাহার। কোন তন্্রবিখেষ 
অবঙ্গন্বন বরিগ্ু। সর্মসাধারুণকে সেই তত্্রযত।ন্টপানে চলিতে উপদেশ দেন। 
বে না চলে, সে তাহার মতে খাটি হিন্দু নয়। সুতরা: আমাদের পক্ষে এখন 
এইটি স্মরণ কর! বিশেষ আনশ্যক যে, উপনিষদই মুখ্য প্রমাণ, গৃহ ও আত স্থত্্ 
পর্যন্ত বেদ প্রমাণের অধীন। এই উপনিষদ আমাদের পূর্বপুরুষ খধিগণের 
বাক্য আর যদি তোমরা হিন্দু হইতে চাও, তবে তোমাদিশকে উহ] বিশ্বাস 
করিতেই হইবে। তোমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে য। খুসি তাই বিশ্বাস করিতে পারকিন্ত 
বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তোমরা নাস্তিক । গ্রীষ্টীয়ান, বৌদ্ধ বা 
ছন্যান্য শাস্ত্র হইতে আমাদের শাস্থের এইটুকু পার্থক্য । এগুলিকে শাস্ত্র আখ্যা 
না দিয় পুবাণ ব্লাই উচিত। কারণউহাতে জলগ্লাবনে র ইতিহাস, রাজ! 
১ম 52 আষাঢ়, ১৩১৪1] 8 উদ্বোধন। ৬১৩ 


উপনিষদ্ই অমদেব প।মাথ্য 
শান্- অন্যান্য খশ্বের প্রামাথা 
উপশিন প্রমাণের অধাণ। 


২৫৮ সর্বাবয়ব বেদান্ত | 





ও ব্লাজবংশীয়গণের ইতিহাস, মহাঁপুরুষগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয় সন্নি- 
বেশিত হইয়াছে । এগুলি ত পুরাণের লক্ষণ,সুতবাঁং ষতটা বেদের সহিত মেলে, 
উহাদের মধ্যে ততটাই গ্রাহ্য । বাইবেল, কোবাণ প্রভৃতিতে অনেক নীতি 
উপদেশ আছে সুতরাং বেদের সহিত উহাদের যতটা প্রক্য হয়, ততট] এহণ 
করিয়! অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

বেদ সম্বন্ধে আমাদের এই বিশ্বাস যে, বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, 
বেদের উৎপত্তি নাই । জনক গ্র্টায়ান মিশনরী আমাকে এক সময় বলিয়ছিল, 
তাহাদের বাইবেল এঁতিহাসিক ভিত্তির উপর 
স্কাপিত অতএব সত্য। তাহাতে আমি উত্তর 
দিয়াছিলাঁম, আমাদের শাস্ত্রের এতিহাসিক ভিত্তি 
কিছু নাই বলিয়। উহা।সত্য। তোমাদের শাপ্র যখন এ্রতিহাসিক, তখন 
নিশ্চয়ই কিছুদিন পুর্ষে উহ! কোন মনুষা দ্বার রচিত হইয়াছিল ॥। তোমাদের 
শাস্ত্র মনুষাপ্রণীত, আমাদের নহে। আমাদের শান্সের অনৈতিহাসিকতাই 
হার সত্যতার প্রক্ুষ্ট প্রযাণ। পেদের সি ত অন্ঠান্ত শান্বগ্রন্থের এই সম্বন্ধ । 

এক্ষণে আমরা উপনিষদে যে সকল বিমষ শিঞ্ষ। দেওয়া হইয়াছে, তৎস্বন্ধে 
আলোচনা করিব। উহাতে নান|বিধ ভাবের খোক দেখা মায়। কোন 
কোনটি সম্পূর্ণ ছ্বৈতবাদাঁজ্ক, কোন কোনটী ব। অদ্বৈতলাদ।ত্রক । কতকগুলি 
বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ বিদামান থ।কিলেও উপনিষদ 

সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি বলিয়া প্রধান প্রধান বিষয়ে 
উপনিষদের মুখ্য মতবাদমমূহ। 
তাহারা একযত | প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ই 

সংসারবাদ বা পুনজ্জপ্মিবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। সংসারবাদ বা পুনজ্জন্ম- 
বাদ বিষয়ে সকলে একমত। দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্ববিজ্ঞানও সকল সম্প্রদায়ের 
একব্প। প্রথমতঃ এই স্তুল শরীর, তৎপশ্চাতে সু শরীর ব। মন। জীব 
সেই মনেরও পারে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনোবিজ্ঞানে এইটী শিশেষ 
প্রতেদ যে, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মন ও জীবাত্ম'য় কিছু প্রভেদ করা 
হয় নাই কিন্তু এখানে তাহা নহে । ভারতীয় মনোবিজ্ঞন মতে মন বা অন্তঃ- 
করণ যেন জীবাত্ম।র হস্তে যন্ত্স্বর্ূপ। এ যন্ত্র সাহায্যে উহ! শরীর অথবা বাহ্য 
জগতের উপর কার্য) করিয়া থাকে ৷ এই বিষয়ে সকলেই একমত। আরও সকল 
সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়। থাকেন ধে, জীবাত্বা অনাদি অনস্তু। 
যতদিন ন। সম্পুর্ণ মুক্তি লান্ব করিতেছেন, ততদিন তাহার পুনঃপুনঃ জন্ম হয়। 
৩১৪ উদ্বোধন । [৯ম--১*ম সংখ্যা । 


বেদের অনৈতিহাসিকত্বই 
উত্বার সতাতার প্রমাণ। 
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আর একটা মুখা বিষয়ে সকলেরই একমত আর ইহাই ভারতীয় ও পাশ্চাতা 
চিন্তীপ্রণালীর মৌলিক প্রতেদ যে, তাহারা জীবাস্তে পুর্ন হইতেই 
সকল শক্তি অনস্থিত স্বীকার করিয়া থাকেন। ইনসপিরেসন (177575097) 
শব্দ দ্বারা ইংব্রাজীতে যে ভাব গ্রকাশ হইয়! থাকে, তাহাতে বুঝাষ, যেন 
বাহির হইতে কিছ আসিতেছে কিন্তু অ।মাদের শাস্কান্ুসারে সকল শক্তি, 
সব্ববিধ মহত্ব ও পবিজত। আম্মার মধ্যেই বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ষেগীবা তোমাকে বলিবেনঃ অণিমা 
লপিম। প্রভৃতি সিদ্ধি ষাহা তিনি লাভ করিতে 
চাহেন, তাহা প্ররূতপক্ষে লাত করিবার নহে, তাহার পুর্লা হইতেই 
আত্মাতে বিদামান, তাহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্রা পতগ্রলিক 
মতে অতি ক্ষুদ্রতম কীটে পর্য্যন্ত অষ্টসিদ্ধি রহিয়াছে; কেবল তাহার দেহরূপ 
আধারের অপুটতা হেতু উহা প্রকাশিত হইতে পাধিতেছে না। উতকষ্টতর 
শরীর পাইলেই সেই শক্তিগুলি প্রকাশিত হইবে কিন্তু উহারা পূব হইতেই 
বিদ্যমান ছিল। তিনি তাহার হ্ত্রের এক স্থলে বলিয়াছেন, “নিশিত্তম- 
গ্রয়োজকং প্রকতীনাং বরণভেদস্ক ততঃ ক্েত্রিকবৎ”। যেমন কৃষককে 
তাহার ক্ষেরেজল আশিতে হইলে কেবল তাহাকে তাহার ক্ষেত্রের আল 
ভাঙ্গিয়। ধিয়া নিকটস্থ জলপ্রণালীর সহিত উহার ধোগ কর্ির। ধিতে হয়, 
তাহা হইলে জল যেমন তাঁহার নিজ বেগে আসিয়। উপস্থিত হয়, তদ্রপ 
জীবাত্সাতভে সকল শক্তি, পূর্ণত। 'ও পবিত্রতা পুৰব হইতেই বিদ্যমান, কেবল 
মায়াবরণের দ্ার| উহ1 প্রকাশিত হইঠে পারিতেছেনা। একবার এই 
আবরণ অপসারিত হইলে আত্ম। তাহার স্বাভাবিক পণিপ্রতা লাভ করেন 
এবং তীহাঁর শক্তিসমূহ জাগরিত হইয়া! উঠে । তোমাদের স্মরণ বাখ। উচিত 
যে, গ্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য চিগ্তপ্রণালীর ইহাই বিশেষ পার্বক্য। পাশ্চাতগণ 
ও এই ভয়ানক যত শিবাইয়। থাকে যে, আমরা 

রে সকলেই জন্মপাঁপী। আর যাহ!রা এরূপ ভয়াবহ 
মতসমূহে বিশ্বীস করিতে পারেনা, তাহাদের প্রতি 

অতিশয় বিদ্বেষ পোষণ করির! থকে । তাহার। কখনও ইহ। তাবিয়। দেখে না, 
যদি আমরা স্বতাবতঃ মন্দই হই, খে আর আমাদের ভাল হইবার আশ! 
নাই, কারণ প্রকৃতি কখন পরিবর্তিত হইতে পারে ন|। প্রকৃতির পরিবর্তন 'এই 
বাক্যটীই স্ববিরোধী । যাহ!র পগিবর্তন হয, তাহাকে আর প্রকৃতি বল খায় 
১ম পুঃ আ।নাঢ়। ১৩৯৪] উদ্বোধন । ৩৯৭ 


আত্মতে পুর্ব হইতেই সকল 
শর্চি অবস্থিত | 


২৬০ সর্ব।বয়ব বেদান্ত ॥ 
পার 
ন1। এই বিষন্ন আশাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে । এই বিষয়ে দ্বৈভবাদী, 


অদ্বৈ 5বাদী এবং তাঁরতের সকল সম্প্রধার একবত। 

ভারতের আধুনিক সকল সম্প্রদায় আর এক বিষয়ে একমত-_ঈশরেক 
অস্তিত্ব! অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন! 
দ্বৈতবাদীর! সগুণ, কেবল সণ ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়। থাকে । আমি এই 
সপ্ুণ কথাটা তোমাদিগকে আর একটু স্পট করিঘা বুঝাইঠে চাই। এই 
সপ্চণ সলিতে দেতধারী সিংহাসনোপবিই জগং- 
শসনকারী পুকষবিশেষকে বুঝার না? সঞ্চন 
অর্গে গুণযুক্ত॥ শানে এই সগ্তণ ঈগনের বর্ণন। 


ভায়ভীয় সকল সম্পরনাদেল 
ঈশ্বরধ/বণ। বিভিন্ন তইলেও 


সকলেই উগ্নাবে বিশ্বাস) ঃ 
অনেক দেখতে পাওয়া যায়। আপ সকল সম্পদায়ই 


এই জগতের শাস্য।, সঞ্ট।, পাত ও স্ংহহু। দব্ূপ সগ্তণ ঈগরর স্বীকার করি? 
থাপেন। অদ্বৈতবাদীরা এই সণ ঈথবের উপরু আর৪ কিছু অধিক বিথাস 
করিয়া থাকেন । তাহারা এই সঞ্চণ ঈখবেন উচ্চতর অবশ্থাবিশেষে |পখাসী_- 
উহাকে সগ্তণ-নিগ্চণ নাম দেওয়া! যাইতে পারে। তাহার কোন গুণ নাই, 
তাহাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করু। অপশ্থব । আর অদৈহবাদা 
তাহার প্রতি সৎ চিৎ আনন্দ সাভীত অন্ত কেন বিশেষণ দিনে প্রপ্থত নন। 
শঙ্কর ঈশ্বরকে সঙ্চিদানন্দ পিশেষণে বিশিষ্ট করিক্বাছেন কিন্তু উপনিষদ সমুহ 
খবিগণ আরও অগ্রসর হইয়। বলির।ছেন, নেতি, নেতি অর্থাৎ ইভ নহেঃ ইহ। 
নছে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদারই ঈহরের অস্তিহ্থ স্বীকীরে এক- 
মতাঁলম্বী। 

এক্ষণে ছিতলাঁদীদের মত একটু আলোঃনা বরিব। আমি পুদেই 
বলিয়!ছি. আমি রামন্থঙগকে দ্বৈতবাদা সম্প্রদা়সঘৃহের বন্তমান শেঙ্ট প্রতিনিধি 
স্বরূপ গ্রহণ করিব। বড়ই দুঃখের বিষ ধে, বঙ্গদেশেন লোক ভারভেৰ 
অন্যান্য দেশের বড় বড় ধন্াচাধ্যগণ স্গন্ধে 
অতি অন্পই সংবাদ রাখেন; আর স্মগ মুসলমান 
বাজন্বকাীলে এক আমাদের চৈতন্য ব্যতীত সকল বড় বড় ধর্দীচার্ধাই 
দান্সিণাতো জনিয়াছেন। আর দ!ক্ষিণাত্যবাসীর ম্তদ্ষই এক্ষণে গ্রকতপক্ষে 
সংগ ভারত শাসন করিতেছে । কারণ চৈতন্তও দাক্ষিণাতোরই সম্প্রদ[ম- 
বিশেষ ভু ( মপবাগর্দোর সন্ধায় ) ছিলেন । থাহ) হউক বামা$জের মে 
তিতা গশ[ তিনটি - ঈহতঃ জীণাশ্। ও জদ্রপ্রথ ও । জীবাম্থা সকল নি 
"০ শদ্ছোপুন। [৯য--১য সংখা।। 


কামান জন্গ মচ। 


ভারতে [ববেকনিন্দ। ২৯৮১ 





আর নিত্যকালই পরমাজ্মা হইতে তাহাদের পার্থক্য থাকিবে। রামানুক্গ 
বলেন, তোমার শাক্সা আমার আম্মা হইতে চিরকালই পৃথক্‌ থাকিবে । আনন 
এই জড় প্রপঞ্চ_এই প্রকৃতিগড চিরকালই পুথক্রূপে বিদ্যমান থাকিবে। 
তাহার মতে জীবাস্মা ও ঈশ্বর যেমন সভা, জড়প্রপঞ্চও তদ্ধপ 1 ঈশ্বর সকশের 
অন্তর্ধাধী আর এই অর্থে রামান্থজ স্থানে স্থানে পরমাম্মীকে জীবাঞৰ সহিঠ 
অভিন্ন বলিয়াছেন তাহার যতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঞ্চো5 প্রাপ্ত 
হয়, তখন জীবাস্মা সকল ও সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়। কিছুদিন তদ্রপত্তাবে অবস্থান 
করে। পরকল্পের প্রারপ্তে আবার তাহারা বাহির হইয়া তাহাদে॥ পুর্ব করের 
ফলভোগ করির। থাকে । রামান্ুজের মতে থেকোন কার্যের দ্বারা আত্মার 
স্বাত/বিক পবিত্রতার সক্কোচ হর, তাহাই অসং কম্ম আর যাহার দ্বারা উহার 
বিকাশ হয়, তাহাই সংকার্ধ্য। যাহতে আত্মার বিকাশের সহায়তা করে, 
তাহাই তাল আব যাহাতে উহ|র সঙ্কোচের সহায়তা করে, ত।হাই মন্দ। 
এইরূপে আত্মার কখন সঞ্ষোচ কখন বিক!শ হইতেছে, অবশেষে ঈশ্বর- 
কপার যুক্তলাত হইয়। থাকে। আর রামান্তজ বলেন, বাহার শুদ্ধস্বভাব আর 
এ ভগবৎকপা লাভের জন্য চেষ্ট। করির1 থাকে, তাহারাই উহা লাভ করে। 
ক্তিতে একটা প্রসিন্ধ বাকা আছে, * আহারশুদ্বেধ সন্ভশুদ্দিঃ সন্ব- 
শুদে ক্রবাস্মতি” যখন আহার শুদ্ধ হয়, তখন স্ব শুদ্ধ হর আত 
সন্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশবস্মরণ অথবা অদ্বৈতবাদীর মতে লিঙ্গ 
পূর্ণভার স্থতি অচল ওস্থারী হয়। এই বাক্য 
লইয়। তাষ্যকীরদিগের মধ্যে মহ] বিবাদ দেখিতে 
পাও% যাঁর । প্রথমতঃ কথ! এই-এই সন্ব শন্গের অর্থ কি। আমব। 
জানি, সাখ্যদর্শন মতে আর ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রনায়ই একথা 
স্বীকার করিয়াছেন বে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে নিশ্মিত হইয়াছে 
সক, বজঃ ও তমঃ। সাধারণ লোকের ধারণ। এই, এ তিনটা গুণ কিন্ত 
তাহা নহে ; উহার জগতের উপাদান কারণ স্বরূপ। আর আহার শুদ্ধ 
হইলে এই সত্ব পদার্থ নিম্মল হইবে। বিশ্তদ্ধ সত্ব লাভ করাই বেদাস্তেব্র 
এক মাত্র কথা। আমি তোমাদিগকে পুন্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্ম। 
স্বতাবতঃ পুর্ণ ও শুদ্ধ স্বন্ধপণ আর বেদাত্ত মঠে উহা রজঃ ও তমঃ 
পদার্বদ্ধয় দ্বার! আঁবৃত। সঙ পদার্থ অতিশর প্রকাশ স্বভাব আর যেমন 
আলেক সহজেই ক|চকে ভেদ করে, তঞ্গ আয্মচৈতন্তও. সহঞ্জেই 
১ম পঃ আধাও, ১৩১৪। ] উদদ্বাধূন। ৩১৯ 


রামনূুজ ও আভারশ্ান্ধ! 


২ ৬২ অর্ববাবয়ব বেদান্ত । 





সত্ব পদার্থকে ভেদ করিয়া থাকে। অতএব যদ্দি রজঃ ও তমঃ গিয়া 
কেবল সত্ব ত্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্ধত্ব 
প্রকাশিত হইবে; অতএব এই সন্ত লাভ কর। অত্যাবস্তক। আর শ্রুতি 
এই সন্ত লাতের উপায় স্বরূপ বলিয়াছেন, “আহার শুদ্ধ হইলে সত্ব 
শুদ্ধ হয়।” বামান্ুজ এই আহার শব্দ খাদ্য অর্থে গ্রহণ কখিয়াছেন 
আব ইহা! তিনি তাহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বনস্তন্ত স্বরূপ 
করিয়াছেন ; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই 
মতের প্রভাব অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার 
শন্দের অর্থ কি, এইটী আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুবিতে হইবে । কারণ 
রামাঞজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অত্যাবশ্যক 
বিষয়। রামাম্জ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ হইয়! থাকে | 
প্রথযতঃ জাতিদোষ। অনেক খাদ্য দ্রব্য আছে, যে গুলি স্বভাবৃতঃই অশুদ্ধ 
যথ! পেঁয়াজ রস্থন প্রভৃতি । দ্বিতীযতঃ আশ্রয়দেষ_যে ব্যক্তির হাত 
হইতে খাওয়। ঘায়, সে ব্যক্তি খারাপ লোক হইলে সেই খাদ্যও দুষ্ট 
হইয়া থাকে। আমি ভারতে এমন অনেক মহাত্রা নিজে দেখিয়াছি, 
বাহার! সারা জীবন ঠিক ঠিক এই উপদেশ অনুসারে কাঁর্ধা করিয়া গ্রিয়াছেন। 
অবশ্ট, তাহাদের এ ক্ষমতা ছিল; তাহার! যে বাক্তি খাদ্য আনিয়।ছে, 
এমন কি, যেস্পর্শ করিয়াছে, তাহার গুণদে'ষ বুঝিতে পারিতেন আর 
আমি নিজ জীখনে একবার নয় শত শতবার ইহ। প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 
তৃতীয়তঃ নিমিভদোষ-_-খাদাদ্রব্যে কেশ কীট আবজ্জন।দি কিছু পড়িলে 
তাহাকে নিমিত্তপদোষ বপে। আমাদিগকে এক্ষণে এই শেষ দোষটা 
নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে আহারে এই দোষটা 
বিশেধভাবে প্রবেশ করিয়াছে । এই ত্রিবিধদেনিম্ম,ক্ত খাগ্ আহার করিতে 
পারিলে সব্বশুদ্ধি হইবে। 

তবে ত ধর্দ্টা! বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাড়াইল! যদি বিশুদ্ধ খাগ্ঠ 
থাইলেই ধর্ম হয়, তবে সকলেই ত ইহ! করিতে পারে । জগতে এমন কে দুর্ধল 
বা অঙ্গম লোক আছে, যে আপনাকে এই দৌবসমুহ্ হইতে মুক্ত করিতে না 
পারে ? অতএব শঙ্করাঁচার্্য এই আহার শব্ষের কি 
অর্থ করিয়াছেন, দেখ! যাউক। শঙ্ষরাচার্য্য বলেন, 
আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ার দ্বারা মনের মধ্যে যে চিস্তারাশি আহত হয়। 
৩২০ উদ্বোধন? [৯ম_-১০ম সংখ্য।। 


শঙ্কর ও আহার শুদ্ধি । 
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উহ! নিশ্মল হইলে সন নির্মল হইবে, তাহার পৃর্ত্বে নহে। তুমি যাহ! ইচ্ছ। 
খাইতে পার । ষন্দি কেবল পবিত্র ভোজনের দ্বার। সত্ব শুদ্ধ হয়, তবে বানরকে 
সারা জীবন দুধ ভাত থাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যোগী হয় 
কি না। এরূপ হইলে ত গাতী হবিণ প্রভৃতিবাই সকলের অগ্রে বড় 
যোগী হইয়া দ।ড়াইত। 
নিত নহনেসে হরি মিলে ত জলজন্তু হই 
ফলমূল থাকে হরি মিলে ত বাছুভ় বদ্রাই 
তিরণ ভখনকে হবি মিলেত বহুৎ হয়ে হায় অজা 
ইত্যার্দি ।-_ 
যাহ! ভউক এই সমস্তার মীমাংসা কি? উভয়ই আবশ্বাক। অবশ্ঠ, 
শঙ্গরাচার্ধ্য যে অর্থ করিয়াছেন, উহা মুখা অর্থ; তনে ইহাঁও সত্য খে, বিশুদ্ধ 
তোজনে বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। উভয়ই চাই। 
তবে গোল এই টুকু দীড়াইয়াছে ঘে, বর্তমানকালে 
আমরা শঙ্করাচার্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া কেবল 
খাগ্ঠ” অর্থটী লইয়াতি। এই কারণেই যখন আমি বলি, ধর্ম রাম্সাঘরে ঢকি- 
য়াছে, তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে । কিন্তু ষদি তোমরা আমার 
সহিত মান্দ্াজে যাও, তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে । তোমরা 
বাঙ্গীলীরা তাহাদের চেয়ে ঢের তাল। মান্রাজে যদি কোন ব্যক্তি উচ্চবর্ণের 
খাদ্যের দিকে দুষ্ট নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা সেই খাবারদাবার ফেলিয়া 
দিবে। কিন্তু তথাপি তথাকার লোকেরা ইহাব দরুণ যে বিশেষ কিছু উন্নত 
হইয়াছে, তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এ খাওয়। ও খাওয়া 
ছাড়িলেই, এর তার দৃষ্টিদোষ হইতেই বাচাইলেই লোকে সিদ্ধ হইত, তবে 
দেখিতে- মীল্দ্রাজীর! সকলেই সিদ্ধ পুরুষ কিন্তু তাহার! তাহ! নহে। অবঠ্ঠঃ 
আমাদের সম্মুখে যে কয়জন মান্্রাজী বন্ধু রহিয়াঁছেন, তাহাদিগকে বাদ দিয় 
আমি এই কথ! বলিতেছি। শাহাদের কথ। অনন্ত স্বতন্ত্র | 
অতএব যদিও আহার সম্বন্ধে এই উতয় মত একত্র করিলেই একটি সম্পূর্ণ 
সিদ্ধান্ত হয়, তাহ! হইলেও “উপ্ট। সমঝলি বাম” করিও না । আজ্‌ কাল 
এই খাদ্যের বিচার লইয়া ও বর্ণাশ্রম লইয়া খুব 
বাশ্রম ধর্দ।.. গোল উঠিয়াছে। আর এ বিষয় লইয়া বাঙ্গালীবাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক চীৎকার করিতেছেন। আমি তোমাদের প্রত্যেককেই 
১ম পঃ আধাঢ়, ১৩১৪ ।] উদ্বোধন। ৩১৫ 


সামঞ্জস্য । 
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জিজ্জাপ। করিতেছি, তোমরা এই বর্াশ্ম সম্বন্ধে কি জান বল দেখি । এ 
দেশে এখন সেই চাতুর্দণ্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি ত 
চাতুর্বণ্য দেখিতে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, “মাথা নেই তার মাথা 
ব্যথ!” এখানে তোমাদের বর্ণাশ্রষ ধর্ম প্রচারের চেষ্টাও তদ্রপ। এখানে 
ত চারি ধর্ণ নাই; আমি এখানে কেবল ত্রাঙ্গণ ও শু জাতি দেখিতেছি। 
যদি ক্ষত্রিয় ও ধৈগ্জতি থাকে, তবে তাহারা কোথায় এবং হিন্দুধন্মের 
শির্ম|ছুপারে ব্রার্ষণগণ কেন তাহাদিগকে বছ্ছোপবীত ধারণ করিয়া বেদ 
পাঠ করিতে আদেশ 51 করেন? আর যদি এ দেশে ক্ষত্রিয় বেশ্ত না খাকে, 
যদি কেবল বাহ্ষণ ও শুই থান্ষে, তব শান্তান্থসারে যে দেশে কেবল শৃদ্রের 
বাস, এখন দেশে আক্ষণের বাস করা উচিত নব অতএব তোমাদের এখনই 
তল্লিতাল্স। ব!ধিয়া এ দেশ হইতে চলিয়। যাঁওয়। উচিত । যাহাবু। ম্রেচ্ছ খাদ্য 
আহার করে ও গ্লেচ্ছর|জ্ো বাস করে, তাহাদের সন্বন্ধে শান্মকি বনিয়াছেন, 
তাগ কি হোমবাজান? তে।মরা ত বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া তাহ করি- 
হেছ। ইহার প্রঃয়শ্চিত্ত কি, তাহা কি ভোমরা জান? ইহার প্রায়শ্চিত্ত 
তুষানল। তোমরা অচার্য্যের আপন গ্রহণ করিতে চ1ও, কাধ্যে কেন 
কপটাচ।রী হও ? যদি ভোমরা তোম।দের শাস্ত্রে বিশ্বাসী হও) তবে তোমরাও 
শেই ত্রাদ্ণবর্য্যর মত হও? যিনি আলেক্জন্বার দি গ্রেটের সহিত গ্রীসদেশে 
গর্াছিলেন ও মেচ্ছ খাদ্য ভে|জনের জন্য পরে তুষানল করিয়াছিলেন। 
এইরূপ কর দেখে! দেখবে, সমগ্র জাতি তোমাদের পদতলে আপিয়। 
গড়িবে। তোমরা নিজেরাই তোমাদের শানে বিশ্বান কর ন!-আবর 
অপরকে বিশ্বাস করাইতে যাও! আর যদি তোমরা মনে কর যে, এ যুগে 
ওরূপ কঠোর গ্রা়শ্িন্ত করিতে তোমরা ষক্ষম নহ, তবে তোযাঁদের দুর্বলত। 
স্বীকার কর এবং অপ:রব্ন ছুর্দিলত। ক্ষমা কর, অন্টান্য জাতির উন্নতির যতদূর 
পার সহায়ত] কর। তাহাদিগকে বেদ পড়তে দাও। জগতের অন্যং্যয 
স্থানের আর্যামণের মত সৎ আধ্য হও। আর হে বঙ্গদেশীয় ত্রাহ্গ।গণ, আমি 
তোঁখাঁদিঘকে বিশেষভাবে সম্বোধন কয়! বলিতেছি, তোঁমবা গ্রকৃত আর্ধ্য 
হও । 

যে জবন্ত বমাচার তোম।দের দেশকে নাশ করিধা ফেলিতেছে, 
উহা! অবিলম্বে পরিত্যাগ করু। তোঁমর] ভারতবর্ষের অন্যান্ত স্থান বিশেষ 
তাবে দেখ না তুতআঁমি আমার স্বদেশে প্রবেশ করি, উহার পূর্ববসঞ্চিত 
৩১৬? 92০4৭ট৯ উচ্ছোধূন। ' [৯ম-১*ম সংখ্যা । 
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জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, ঘখন আমি দেখি, আমাদের সমাজে 
বামাচার কি ভয়ানকরূপে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা! আমার অতি ঘ্বৃণিত 
নরকতুল্য স্থান বলিয়। প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার 
সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙ্গল। দেশের সমাজকে 
ছাইয়।ফেশিয়াছে। আর খাহ।রা রাত্রে অতি বীতৎস লাম্পট্যার্দি কার্যে ব্যাপৃত 
থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার কৰিয়। থাকে, 
আর অতি তয়নক ভয়ানক গ্রন্থ সকল তাহাদের কার্য্যের সমর্থক । তাহাদের 
শাস্ত্রের আদেশে তাহারা এইরূপ বাঁতৎস কার্ষ্য সকল করিয়া থাকে! বাঙ্গল। 
দেশের লোক তোমরা সকলেই ইহা! জান। বমাচার তন্ত্র সক্ষলই বাঙ্গালীর 
শান্্র। এই তন্ত্র সকল রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে আর শ্রুতিশিক্ষার 
পরিবর্তে উহাদের আলোচনায় তোমাদের পুক্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত 
হইতেছে । হে কলিকাতাবাসী তদ্রমহোদয়গণ ! তোমাদের কি লজ্জা হয় 
না ষে, এই সান্ুবাদ বামাচার তন্ত্রূপ তরানক জিনিষ তোমাদের পুত্র- 
কন্ঠাগণের হস্তে পড়িয়া! তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল 
হইতেই এঁ গুলিকে হিন্দুর শান্্ব বলিয়া তাহাদিগকে শ্রিখান হইতেছে? যদি 
হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়। উহা প্রক্কৃত 
শান্তর বেদ, উপনিষদৃ, গীত।_ পড়িতে দাও । 
ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়নযূহের মতে জীবাত্মা সকল চিরকাল 
জীবাত্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ; তিনি পুর্ব হইতেই 
অবস্থিত উপাদান কারণ হইতে জগৎ স্থষ্টি কবিয়াছেন। অছ্বৈতবাদীদের 
মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান 
ঘ্বেত ও অদ্বৈত মতে কারণ উভয়ই, তিনি আপন! হইতেই উহাকে সৃষ্টি 
তর! করিয়াছেন; ইহাই অদ্বৈতবাদীদিগের মত। 
কতকগুলি অবিশুদ্ধ দৈতবাদী সম্প্রদায় আছে; তাহার! বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর 
নিজ হইতেই এই জগৎকে স্য্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চি্ন- 
পৃথকৃ্‌। আর সকলই সেই জগৎপতির চির অধীন। আবার অনেক 
সম্প্রদায় আছে, ষাহাদের মত এই যে, ঈশ্বর আপনাকে উপাদান করিয়! এই 
জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সান্ততাব পরিত্যাগ করিয়া 
অনস্তত্ব প্রাপ্ত হইঞ্জ। নিপ্জাথ লাভ করিবেন। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের 
এক্ষণে লোপ হইয়াছে। বর্তমান ভারতে যে এক অগ্বৈতবাদী সম্প্রদায় 
হনব পৃঃ আযাত, ১৩৯৪ ।] ৪ উদ্বোধন। ৩৪$ 


বামাচার। 


২৬৬ সর্ধাঁবয়ব বেদান্ত । 





দেখিতে পাও, তাহারা সকলই শঙ্করের অন্থুগাষী। শক্ষরের যতে ঈশ্বর মায়” 
বশেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে । ঈশ্বর 
যে এই জগত হইয়াছেন, ভাল নহে; কিন্তু গ্রক্কভ পক্ষে জগৎ নাই, 
ঈশ্বরহই আছেন। 
অদ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝ। বিশেষ কঠিন। এই বক্ত- 
তায় আমাদের দর্শনের এই মহা কঠিন সমস্তার বিষয় আলো” 
চন করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহার! পাশ্চাত্য দর্শন 
শান্ধে অভিজ্ঞ, তাহাপা। কান্তের দর্শনে কতকট। সদুশ মত দেখিতে পাইবে । 
তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কান্ত সম্বন্ধে 
অধ্যাপক মাকসয়লারের লেখ! পড়িয়াছ, তাহা- 
ধিগকে একটী বিষয়ে সাবধান করিয়। দিতেই 
হইবে। অধ্যাপকের মতে দেশকালনিমিত্ত যে 
আমাদের তত্ব-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কাত্তই প্রথম আবিষ্কার করেন; 
কিছ্ত প্রকৃতপক্ষে তাহ! নহে । শঙক্ষরই ইহার প্রথম আবিক্্ভ।। তিনি 
দেশকালনিমিন্ডকে যায়ার সহিত অতিন্নভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
সৌতাগাক্রমে শাঞ্চরতাষোর ভিতর আমি এই ভাবের ছুই একটা স্থল দেখিতে 
পাইয়া বন্ধুবর অধাঁপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম । অতএব দেখিতেছ। 
কান্তের পুদেও এই তত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল নী। অদ্বৈত বেদান্তীদিগের 
এই যায়াবাদ মতটা একটু অপুর্ব ধরণের । তাহাদের মতে ত্রক্গই একমাত্র 
আছেন, ভেদ এই মায়া প্রস্থত । 
এই একত্ব, এই একমেবাদ্বিভীয়ং ব্র্দই আমধদের চরম লক্ষ্য। আৰ 
এখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিস্তাপ্রথালার মধ্যে চিরদ্ন্থ। স্হত্্র 
সহশ্র বর্ষ ধরিয়া ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই 
ত্যাগ বা বৈরাগ্য_. মায়াবাদ ঘোষণ। করিয়া যদি ক্ষমতা থাকে ত ভাহা- 
2 দ্বিগকে উহা খগ্ুন করিতে আহ্বান করিয়াছে। 
জগতের বিভিন্ন জাতি & আহ্বানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে । 
কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহার। মরিয়াছে, তোমবা এখনও জীবিত 
আছ। তারত জগতের নিকট ঘোষণা! করিয়াছে, সমুদরই ভ্রান্তিবিজ-স্তণ, 
মায়। যাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও, অথবা স্বর্ণপাত্রেই 
তোজন কর; মহারাজচক্রবর্ভী হইয়া রাজপ্রাসাদেই বাস কর, অথবা 
৩৪৬ উদ্বোধন। [ ৯ম-_১১শ সংখ্যা? 
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ভাঁরতে বিবেকানন্দ । ২৬৭ 





অঠি দকিদ্র ভিক্ষুকই হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম । সকলেরই সেই এক 
গতি, সবই মা্া। ইহাই ভারতের অনি প্রাচীন কথা | বারবার বিভিন্ন 
জাতি উঠিয়া উহা খণ্ডন করিবার, উচ্ার বিপরীত প্রমাণ করিবার চেষ্ট। 
করিছাছে। তাহারা বড় হইয়। নিজেদের হস্তে সমুদয় ক্ষমতা! লইয়াছে, 
ভোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে! তাহার। যতদুর সাধা, সেই ক্ষমতার 
পরিচালন করিয়াছে; যতদূর সাধা, ভে।গ করিয়াছে__কিন্তু পর মুহুত্থেই 
তাহারা মরিয়াছে। আমর! এখনও দাড়াইয়। আছি, ত'হার কারণ আমর! 
দেখিতেছি_সবই মায়। মহামার়ার সন্তনগণ চিরকাল বাচিয়া থাকে, 
কিন্তু অবিদ্ধার সম্তানগণের পরমাঘুঃ অতি অগ্প। 

এখানে আবার আর একটী বিষয়ে প্রাচা ও পাশ্চাতা চিন্তাপ্রশালীর 
বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতে 9 হেগেল ও শোপেনহাওয়ার নামক 
জানান দার্শনিকগণের মতের শ্য।য় মতবাদের বিকাশ 
দেখ। যায়। কিন্ত আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ 
হোগেলীয় মতবাদ এখানে বীজা বস্থাযই নউ করা 
হইছিল, উহ্র অঙ্কুর উদগভ হইয়] বৃক্ষ/কারে 
পরিণত হইয়। উহার অমঙ্গপষরী শাখাপ্রশাখাকে 
আমাদের এই মাতৃভূমিতে বিস্তুত হইতে দেওয়া হয় মাই। হেগেলের 
যুল কথাটা এই যে, সেই এক নিরপেক্ষ সন্ত। কুঙ্গ ঝটিকাময় বিএঙ্খলভাবাপন্ন 
আর সাকার বাষি উহ হইতে শ্রেষ্ঠ তর। অর্থাং অ-জগহ হইতে জগত শ্রেঠ, 
মুক্তি হইতে সংসার শ্রে্ঠ | ইভাঁই হেগেলের মল কথ, সুতরাং তাহার 
মতে যতই তুমি সংসরসম্ু্দ ঝাপ দিবে, তোমার আত্মা যতই জীবনের 
বিতিন কম্মজালে আবরত হইবে, ততই তুমি উনত হইবে । পাশ্চাতা- 
দেশীয়গণ বলেন, তোমর। কি দেখিতেহ না, আমরা কেমন ইয়াত ব।নাই- 
তেছি,কেমন রাস্তা সাফ রাখিতেছি, কেমন উন্দ্িয়ের বিষয় সম্ভোগ করিতেছি ! 

অপর দিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই ঘোবণ। 
করিয়াছেন যে, যাহাকে তোমর। জ্রমবিকাশ বল, তাহা সেই অবাক্তের 
আপনাকে বাক্ত করিতে রথা চেষ্ট। মাএ। এই 
জগতের সন্বশক্তিযমান্‌ কারণ স্বর্ধপ তুমি, তুমি 
আপনাপুক ক্ষুদ্র মুৎ-পন্থলে প্রতিবিপ্বিত করিবার বৃথ। চেষ্ট। করিতে ! কিছু 
দিনের জন্য প্র চেষ্টা কবিয়] তুমি কুঝিবে, উহ| অসন্ভবু। তখন যেখান হইতে 
২য় পঃ আধা, ১৩১৪ | ] উদ্বোধন । ৩৪৭ 


নেদাশ্ ও ' তেগেল" দর্শ:নর 
মস পাথকা- বেদান্ত 
বৈরাগ্যবাদী, হেগেল 
ভোগবাদী। 


বৈরাগ্যতন্ব 


২৬৮ সর্ধবাবরব বেদাস্ত | 


টি কি ৪5876871792 রর রতি রাজারা 
আসিয়াছিলে, সেই খানেই ফিরিতে হইবে । ইহাই বৈরাগ্য-- এই বৈরাগোর 
আবির্ভাব হইলে ধর্ম সাধনের স্থত্রপাত,হইল বুঝিতে হইবে । ত্যাগ ব্যতীত 
কিরূপে ধর্ম বা নীতির স্ত্রপাত মাত্র হইতে পারে? ত্যাগেই ধক্মের 
আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি। *ত্যাগ কর,” বেদ বলিতেছেন, "ত্যাগ 
কর”। ত্যাগ কর- ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই। 
"ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া 
ত্যাগনৈকেন অযৃতত্বমানশুঃ 1” 
সন্তানের ছার! নহে, ধনের দ্বারা নহেঃ যঞ্ছের দ্বারা নহে, এক মাত্র ত্যাগের 
হারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । 
ইহাই ভারতীয় সকল শাস্ত্রের আদেশ। অবশ্ত অনেকে রাজসিংহাসনে 
বসিয়াও মহ! ত্যাগীর জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্ত জনককেও কিছুদিনের 
জন্য সংসারের সহিত সংঅব একেবারে পরিত্যগ 
করিতে হইয়াছিল, আর ত্বাহা অপেক্ষ। বড় 
ত্যাগী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল আমর। সকলেই জনক বলিয়। পরিচিত 
হইতে চাই। তাহারা জনক বটে কিন্তু তাহারা কতকগুলি হতভাগা ছেলের 
জনক মাত্র _তাহাবা তাহাদের পেটের ভীত ও পরনের কাপড় যোগাইতেও 
অসমর্থ! এ টুকুই তাহাদের জনকত্, পৃর্বকালীন জনকের ন্যায় তাহাদের 
বঙ্গনিষ্ঠা নাই। আমাদের আজকালকার জনকদের এইভাব ! এখন জনক 
হইবার চেষ্টা একটুকম করিয়! সোজা পথে এস দেখি । যদি ত্যাগ করিতে পার 
তবেই তোমার ধর্ম হইবে । যদি না পার, তবে তুমি প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য 
দেশ পর্য্যস্ত সমগ্র জগতের যত পুম্তকালঘ্ আছে, তাহার সকল গ্রস্থ পড়িয়। 
দিগ্গজ পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু তোমার ভিতর যদি এ কম্মকাণ্ড থাকে, 
তবে তোমার কিছুই হয় নাই; তোমার ভিতর ধর্মের বিকাশ কিছু মাত্র হয় 
নাই। 
কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্ি। 
খাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবর্ডাব হয়, সে স্মগ্র জগৎকে পর্য্যস্ত 
গ্রান্থের ভিতর আনে না। তথন তাহার নিকট 
সমগ্র ব্রন্ধাণ্ড গোম্পদতুল্য হইয়া যায়-“তরঙ্গাুং গোম্প- 
দায়তে ”। ত্যাগই তারতের সনাতন পতাকা। 
এ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত 
৩৪৮ উদ্বোধন। [৯ম--১১শ সংখ্য]। 


কলির 'জনক' গণ। 


ত্যাগকেই আদর্শ করিতে 
হইবে। 


ভারতে বিবেকানন্দ | ২৬১ 





তাহাদিগকে সাবধান করিয়! দিতেছে --সর্ধপ্রকার অত্যাচার, সর্ধপ্রকার 
অসাধুতার তীর প্রতিবাদ করিতেছে? তাহ।দিগকে যেন বলিতেছে, সাবধান, 
ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্ধন কর, নতুবা মরিবে।, হিন্দুগণ, & 
ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না -উহ! সকলের সমক্ষে তুলিয়! ধর। 
তুমি যদিও ছুর্নল হও এবং ত্যাগ না! করিতে পার, কিন্তু আদর্শকে খাটো 
করিও না। বল আমি ছুর্বল-আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, 
কিন্তু কপটতাব আশ্রয় করিও নাঁ-শাস্কের বিক্কৃত অর্থ করিয়া আপাতমধুর 
যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিও না। 
অবশ্ত যাহারা! এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়৷ যায়, তাহাদেরও উচিত--নিজে 
নিজে শান্তের প্রকৃত তত্ব জানিবার চেষ্টা করা। যাহা হউক, এরূপ কপটত! 
করিও না, বল যে আমি হুর্বল। কারণ, এই তাণগী বড়ই মহান আদর্শ । 
যদি যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের পতন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি-যদি দশ জন, 
ছু জন, এক জন সৈন্যও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে। 

গ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লৌকের পতন হয়, তাহার ধন্ঠ। কারণ, তাহাদের 
শোণিতযূল্যেই সংখাম বিজয় ক্রীত হয়। একটি ব্যতীত ভারতের বিভিনন সকল 
বৈদিক সম্প্রদীযই এই ত্যাগকে তাহাদের প্রধান 

ত্যাগবূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জাত্টীয় 
হতজাতি গা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । বোষ্াই প্রেশি- 
জন্য ঝুটা সন্লাসীকেও  ডেশ্পির বল্পতাচার্ধ্য সম্প্রদায় একমাত্র তাহা করেন 
মানিতে হইবে | নাই। আর তোমাদের মপ্যে অনেকেই বুবিতে 
পাবিতেছ, যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে শেষে 
কি ঈগাড়ায়। এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষ। করিতে গিঘ। যদি গৌড়ীমি-_অতি 
বীভৎস গৌড়ামি আশ্রয় করিতে হয়, তস্মমাথ| উর্কবাছ জটাজুটধারীদিগকে 
প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও তাল | কারণ, যদিও এঁ গুলি অস্বাভাবিক, তথাপি ষে 
মনুষ্যত্বহারী বিলাসিতা ভারতে গ্রবেশ করিয়া আমাদের মঙ্জী মাংস 
পর্য্যন্ত শুবিয। ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে 
কপটতাপূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে 
ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন । 
আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই 
ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারত 
জয় করিবে । এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও 
২য় পঃ আবাঢ়। ১৩৯৪1 ] উদ্বোধন। ৩৪৯ 
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গরিষ্ঠ। তগবান্‌ বুদ্ধ, তগবান্‌ রামাস্জ, ভগবান্‌ রাম পরমহংসের 
জন্মভূমি, ত্য(গের লীলাভূমি এই ভারত, যথায় অতি গরাচীন কাল হইতে কর্ম" 
কাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছিল, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সর্দতাগ 
করিয়। জীবনুক্ত হইয়াছেন, সেই দেশ কি এক্ষণে তাহার আদর্শসবৃহে জল)- 
গলি দিবে? কখনই নহে। হইতে পারে, কতকঞ্চশ্নি ব্যক্তির পাশ্চাত্য 
বিলামিতার আদর্শে মাথ। দুবিঘ্' গিয়াছে, হইতে পারে, সহস্র সহস্র ব্যক্ত এই 
ইন্দ্রিয়ভোগনূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্চ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃ- 
ভূমিতে সহস্র সহস্র ব্যঞ্তি নিশ্চিত আছেন, ধাহাদের নিকট ধশ্ম কেবল কথার 
কথা যাত্র বৃহিবেন। ধাহার! প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না৷ করিয়াই 
সন্দত্যাগে প্রস্তুত হইবেন । 

আর একটী বিষয় যাহাতে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, তাহ! আমি 
তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছ। করি। ইহাও একটা প্র্ষাণ্ড বিষয়। 
এই ভাবটা ভারতের বিশেষ সম্পন্তি-তাহা এই যে, ধন্মকে সাক্ষাং করিতে 

হইবে। প্নায়মাম্মা প্রবচনেন লতভো।ন মেধয়। 
ন বহুনা এুতেন”। অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বার। অথব! 

কেবল বুদ্ধিবলে এই আত্ম।কে লাভ করা যাক্ব না । শুধু তাহা নহে, জগতের 
মগ্যে একমাত্র আমাদের শান্ব ঘোষণ। করেন যে, শান্থপাঠের ছ্বাণাঁও 
আম্মাকে লাত করিতে পাব। বাত্ব না, বৃথা বাক্যব্যরে ব। বক্তৃতা দ্বারা আক্মলাভ 
হয় না. উহাকে এরত্যক্ষ অনুভব করিতে হহবে। গুরু হহতে শিষ্যে উহ। 
সংক্রমিত হয়। শিল্টে যখন এই অন্তরা হয়, তখন তীহার নিকট সমুদয় 
পরিষ্কার হইয়া যাঁধ, তিনি তখন সাক্ষাৎ আম্মোপলব্ধি করেন। 

আর এক কথ।। বাঞ্গল। দেশে এক অস্ুত প্রথ। দেখিতে পাগয়। যায় - 
উহার ন।ম কুলগুরুপ্রথ। আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, 
স্ুতর[ং অমিও তোমার ওরু হইব। গুরু কাহাঁকে 
বলে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদিক মত আলোচন। 
কর। ধিনি বেদের রহসা জানেন গ্রন্থকীট, বৈম্াকরণ ব। সাধারণ পণ্তিতগণ 
গুরু হইবার যোগা নহেন, কিন্তু ষিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য জানেন। 

'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারন্ত বেত্ত। ন তু চনানস্ত ।” 

“যেমন চন্দনতারবাহী গন্দভ চন্দনের তারই জানে, কিন্তু চন্দনের গুণাবলি 
অবগত নহে এই পণ্ডিতেরাও তদ্ধপ। ইহাদের 11 আমাদের কোন 
৩৫৯ উদ্বোধন। [৯য-_১১শ সংখ্যা । 


গ্রত্যন্ষানভূতিই ধশ্ম । 


কুলগুক প্রথা । 
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যকাহইবে না। তাহারা যর্দি অনুভব না করিয়। থাকে, তবে তাহারা কি 
শিখাইবে ? বালক বয়সে এই কলিকাতা সহরে আমি ধন্মান্দেষণে এখানে 
ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বক্ততা শুনিবার পর আমি সকলকেই 
জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বর দর্শনের 
কথায় সে বাক্তি চমকিয়া উঠিত আর একমাত্র রামক্রষ্ণজ পরমহংসই আমায় 
বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বর দর্শন করিঘাছি। শুধু তাহাই নহে, তিনি আবও 
বলিয়াছিলেন, আমি ন্ডোমাকে তাহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইয়। 
দিব । শাসম্বের যথেচ্ছ অর্থ করিতে পপিলেই সে প্ররূত গুরুপদবাচ্য হইল না। 
'বাখৈখরী শব্দববী শান্্বাথানকোৌশলং । 
বৈছুষাং বিছুষাং তদ্বছু য়ে ন তু মুক্গয়ে ॥ 
নান। প্রকারে শান্থ বাখ্য। করিবর কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের 
জন্য, মুক্তির জন্য নহে। 
শ্রোত্রিয়'-যিনি বেদের রহসাবিৎ, “অবৃঙ্গিন--নিষ্পাপ--“অকামহত?-_ 
যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া! অর্থ সংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত, 
তিনিই সাধু, বসন্তকাল আগমন করিলে যেমন 
বৃক্ষে পুষ্পপত্রোদষয হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের 
নিকট এ উপকারের পরিবর্ডে কোন প্রকার প্রতুযুপকার চাহে না, কারণ, 
উহার প্রকুতিই অপরের হিজ্সাদন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার 
প্রতিদান শ্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূণ। 
“ তীর্ণাঃ স্বরুং ভীষতবার্ণবং জনাঃ। 
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ &” 
তাহারা হ্ষয়ং জীবনসমুদ্র পার হয়া গ্িয়াছেন এবং নিজের কোন 
লাভের আশ। ন! রাখিয়া অপরকেও তারণ করেন। এইরূপ বাঞ্েই গুরু 
আর ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ, 
* অবিগ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ 
স্বয়ং ধীরাং পণ্ডিতন্মন্যমানা। 
জজ্যন্তমানাঃ পরিয়র্তি যুঢ়াঃ 
অন্ধেনৈব নীয়মান। যথান্ধাঃ 
নিজের! অদ্ধকারে ডুবিয়! রহিম্বাছে ) কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ যনে করিতেছে, 
তাহারা সব জানে ; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহার! আবার অপরকে 
২য় পঃ আষাঢ়, ১৩১৪ 1] উদ্বোধন। ৩৫১ 
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সাহায। করিতে যায়। এইজ্সপ অন্ধের ছ্বার। নীয়মীন অন্ধের ন্তায় তাহার 
উভয়েই খানায় পড়িয়া! যায়। 
তোমাদের বেদ এই কথা বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের 
আধুনিক প্রথার তুলন। কর। তোমর। বৈদাস্তিক, তোমরা খাটি হিন্দু, 
তোমরা সনাতন মার্গের পক্ষপাতী । আমি তোমা- 
আমি তোমাদিগকে সনাতন দিগকে সনাতন মার্গের আরও অধিক পক্ষপাতী 
25785 করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন মার্গের 
সিন ই অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই তোমরা অধিক 
বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবে আর যতই তোমরা! আজকালকার গৌড়ামির 
অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্ধোধের মৃত কার্ধ্য করিবে। 
তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা! অবলহ্থন কর, কারণ, তখনকার 
শাঙ্ষের প্রত্যেক বাণী বীর্যযবান্‌, স্থির, অকপট হুদ হইতে উখিত, উহার 
প্রত্যেক সুর্টাই অমোঘ। তাহার পর জাতীয় অবনতি আসিল- শিক্প, 
বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি আসিল । উহার কাবুরণপরম্পরা বিচারের 
আমাদের সময় নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই এই জাতীয় 
ব্যাধি, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতীয় বীর্য্যের পরিবর্তে 
উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। যাও, যাও_সেই প্রাচীনকালের ভাব লইয়া 
এস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্ধয ও জীবন ছিল। তোমর। আবার বীর্ধযবান্‌ 
হও, সেই প্রাচীন নিঝরণীর জল আবার প্রাণ তঁরিয়। পান কর আর 
ভারতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র গতি। 
অছ্বৈতবদীর মতে-__-আমি অবাস্তর প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রস্তাবিত বিষস্ব 
একরূপ ভুলিক়্াই গিয়াছিলাম, বিষয় বিস্তীর্ণ এবং আমার তোমাদ্দিগকে 
এত কথা! বপিবার আছে যে, আমি সব ভুলিয়৷ 
যাইতেছি-_-যাহা হউক অদ্বৈতবাদীর মতে 
আমাদের যে এই ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, উহা! ভ্রমমাত্র | সমগ্র জগতের নিকটই 
এই কথাটি ধারণা করা অতি কঠিন। যখনই তুমি কাহাকেও বল, সে “ব্যক্তি” 
নহে, সে এ কথাতে এত ভীত হইয়। উঠে যে, সে মনে করে, আমার আমিত্ব_- 
তাহা যাহাই হউক না কেন- বুঝি নষ্ট হইয়া যাইবে । কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, 
প্রকৃতপক্ষে তোমার “ আমিত্ব" বলিয়া কিছুই নাই। €োষার জীবনের 
প্রতি মুহূর্তেই তোমার পরিবর্তন হইতেছে। তুমি এক সময় বালক ছিলে, 
নে [৯ম--১১শ সংখ্যা 4. 
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তখন একরপভাবে চিন্ত। করিয়াছ ; এখন তুমি যুবক, এখন একরূপ ভাবি- 
তেছ; আবার যখন তুমি বৃদ্ধ হইবে, তুমি আর একরূপ ভাবিবে। সকলেরই 
পরিথাম হইতেছে । ইহাই যদি হয়, তবে আর তোব।র “অমিত? কোথায়? 
এই “আমিতব? বা' ব্যক্তি" তোমার বেহগতও নহে, মনোগতওণ্ড নহে । 
এই দেহ মনের পারে তোমার আন্মা-আর অদ্বৈতবাদী বলেন, -এট আঙ্ম। 
বরন্মরূপ। ছুটী অনন্ত কখন থাকিতে পারেন।। একজন ব্যক্তিই আছেন 
-তিনি অনস্তস্বরূপ । 
সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, আমর! বিচারশীল প্রাণী 
আমরা সব জ্রিনিষই বিচার করিয়। বুঝিব। এখন বিচার ব! যুক্তি কাহাকে 
5 আয়া যুক্তি বিচারের অর্থ-অল্প বিস্তর শ্রেণী- 
তাহারপিবীস।, ভু করধ-রমলঃ পদার্থনিচযুকে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে 
অন্তর্ক্ত করিয়া শেষে এমন একস্থানে পঁ5ছান, 
যাহার উপর আর যাওয়। চলে না। সসীম বস্তকে যদি অনন্তের পধ্যায়ভূক্ 
করিতে পারা যায়, তবেই উহার চরম বিআম্‌ হয়। একটি সসীম বস্ত 
লইয়া উহার কারণান্সন্ধান করিয়া যাও, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি সেই চরম্‌ 
অনন্তে পঁহছিতেছ, ততক্ষণ কে!থাও শান্তি পাইবে না। আর অদৈতবাদী 
বলেন, এই অনন্তেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে। আব সবই মায়া, আঁর 
কিছুরই সত্তা নাই। যে কোন জড়বস্তই হউক, ভাহার বথ!র্ধ স্বরূপ যাহ, 
তাহা! এই ব্রঙ্ধ। আমর। এই ব্রহ্ম; আর নামরূপাদি আর যাহা কিছু-সবই 
মায়া। এনামরূপ তুলিয়। লও-_তাহ। হইলেই আর তোমার আমার মধ্যে 
কোন ভেদ নাই। কিন্তু আমাদিগকে এই “আমি” হইতে সাবধান হইতে 
হইবে। সাধারণতঃ লোকে বলে, যদ্দি আমি তক্ই হই, তবে আমি ইহ 
উহ! করিতে পারিনা কেন? কিন্তু এখানে এই শব্দটী অন্য অর্থে ব্যবহৃত 
হইতেছে । তুমি খন আপনাকে বদ্ধ বলিয়। মনে কর. তখন তুমি আর 
আত্মদ্বরপ বক্ধ নহ-_-ধাহার কোন অভাব নাই-যিনি অন্তপ্জ্যোতিং। তিনি 
অন্তরারাম, আত্মতৃপ্ত, তাহার কোন অভাব নাই, তাহার কোন কামনা নাই+ 
তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঙিনিই ব্রহ্গ। সেই ব্র্বস্বরূপে 
আমবা সকলেই এক। 
স্থৃততনঁং দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাঁদীর যধ্যে এইটীই বিশেব পাথক্য। তোষযু 
দেখিবে, শঙ্ষরাচার্ষেযর ক্তা বড় বড় ভাব্যকাবেরা পর্যন্ত নিজ দত প্রোষকতার 
৯ম পঃ শ্রাবণ ১৩১৪1] ৪ .. উদ্বোধন । ৭9 
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জন্য গলে স্থলে শাস্সের এরূপ অথ” করিয়াছেন, যাহ] আমার মনে সমীন 
বলিঘ্া বোধ হয় না। বামামুজও এরূপ শাস্ত্রের এরূপ অথ” করিয়াছেন, 
যাহা স্পষ্ট বুবিতে পারা যায় না। আমাদের 
পঙ্ডিতদের তিতরেও এই ধারণা দেখিতে পাওয়। 
যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে একটি 
মাত্র সত্য হইতে পারে, আর সকলগুলিই 
মিথ্যা-যদিও তাহার! শ্রুতি হইতে পধ্যন্ত এই তত্ব পাইয়াছেন এবং 
ধে অত্যন্ত তত্ব ভারতকে এখনও জগৎকে শিক্ষা দিতে হইবে যে-_ 
“একং স্ধিগ্রা বন্থধা বদস্তি'_ গ্রকত তত্ব প্রকৃত সম্ভা একটী-_সাধুগণ 
তাহাকেই নানারূপে বর্ণন করিয়] থাকেন। ইহাই আমাদের জাতীয় 
জীবনের মূলমন্ত্র আর এই মূলতত্বটীকে কার্য পরিণত করাই আমাদের 
জাতির সমগ্র জীবন সমপ্যা। ভারতের কয়েকজনমীত্র পঙ্ডিত-__-আমি 
পণ্ডিত অর্থে প্রকৃত ধান্দিক ওজ্জানী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছি--ব্যতীত 
আমর! সকলেই সর্বদাই এই তত্ব ভুলিয়া যাই। আমরা এই মহান্‌ তত্বটা 
সর্বদাই ভুলিয়। যাই আর অধিকাংশ পণ্ডিত আমার বৌধ হয় শতকরা ৯৮ 
জনের মত এই যে,-হয় অছ্ৈতবাদ্দ সত), নয় বিশিষ্টদৈতবাঘ, নতুবা দ্বৈতবাদ 
সত্য আর তুমি যদি বারাণসীধামে পাঁচ মিনিটের জন্ত কোন ঘাটে 
গিয়া বস, তবে তুষি আমার কথার প্রমাণ পাইবে। দেখিবে,-এই সকল 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মত লইয়। কীঁতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে। আমদের সমাজের 
ও পর্ডিতদের ত এই অবস্থা । এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহঘন্দের ভিতর 
এমন একজনের সভুযুদ্য় হইল, যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
সামঞ্জস্য রহিয়াছে--সেই সামঞ্রস্য কার্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে 
দেখাইয়াছিলেন । আমি বামকৃষ্খ পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলি- 
তেছি। তাহার জীবন আলোচনা! করিলেই বোধ হয় ষে, এই উতয় মতই 
আবশ্তক-_উহারা গণিতজ্যোতিঘের ভূকেন্ত্রিক (99০০06770) ও স্ু্ধ্য- 
কেন্দ্রিক (3611০০০7010) মতেঘ্ন স্ায়। ধালককে যখন প্রথম জ্যোতিষ 
শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাহাকে এ ছুকেক্দ্রিক যতই শিক্ষা দেওয়। হয়, কিন্ত 
যখন সে জ্যোতিষের স্থপ্ম হুঙ্গম ততসনূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, তখন এ কু্ঘ্য- 
কেন্তিক মত শিক্ষা করা আবগাক হইয়া পড়ে, সে তখন উহা আরও 
উত্তমরূপে হুঝিতে পায়ে ॥ গঞ্েত্্রিয়াবন্ধ জীব দ্ষতাঁবতই ক্বৈতবাদী, হইয়া 
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৩৭৮ 1. উদ্বোধন । . [ঈম--১২শ সংক্ধ্যা? 


ছ্বৈত ও অদ্বৈত মতে পার্থক্য -- 
শীরামকজ। জীবনে উত্তর 
মতের সময়। 


ভারতে বিবেকানন্দ । | ২৭৫ 


ধাকে। যতদিন আমর, পঞ্চেক্দিয় দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন আম্রা সগ্ডণ 
ঈশ্বরই দর্শন করিব--সগুণ ঈশ্বরের অতিরিক্ত আর কোন ভাব দেখিতে, 
পাইব ন।। রামানুঞ্জ বলেন, ষতদিন তুমি আপনাকে দেহ, মন ব। জীব 
বলিঘ্ব। ভ্ঞান করিতেছ, ততদিন ভোমার প্রত্যেক জ্ঞানক্রিগার় জীব, 
জগৎ এবং এই উভয়ের কারণন্ব রূপ বস্বিশেষের জ্ঞান থাকিবে । কিন্ত 
মনুষ্যজীবনে এমন সময় কখন কখন আসিয়া থাকে, যখন দেহের জ্ঞান 
একেবারে চলিয়। যায়, যেখানে মন পর্যন্ত ক্রমশঃ সুশাসন হইতে হইতে 
প্রায় অন্তঠিত হইয়। যায়ঃ যখন যে সকল বিতিন বস্ত আমারিগরকে দেহে; 
আবদ্ধ পাখে, আমাদিগকে তীত ও ছুন্বল কাঁপয়। ফেলে, সব চলিয়। যায়। 
গীতায় ভগবান্‌ বলিয়ছেন,_ 
“ইহেব তৈপ্সিতঃ সগে। যেধ।ং সাম্যে স্কিতং মনহ। 
নিদ্দোষং হি সমং বন্ধ তন্মা্ক্ধণি তে হ্িতাঃ ।? 
ধাহাদের মন সাম্যতাবে অবস্থিত, তাহারা এখানেই সংসার জন 
করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সর্বত্র সম, স্থৃতরাং স্টাহার! ব্রহ্গে অবস্থিত । 
“ সমং গশ্যন্‌ হি সর্ধত্র সমবস্থিতমীখরং | 
ন হিনজ্ত্যাত্বনাতআনং ততো! যাতি পরাং গতিং ॥? 
ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আয্স। দ্বারা আত্ম।কে 
হিংসা করেন না-সু৩রং পরম গতি প্রাপ্ত হন। 





গীতাতত। 

[স্বামীজি কলিকাতায় অবস্থানকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীন্তন আলম- 
বাজাবের ষঠে বাস কৰ্িতেন। এই সময় কলিকাতাবাপী কয়েকজন যুবক, 
ধাহারা পুর্ব হইতেই প্রস্তত ছিলেন, স্বামীজির নিকট ব্র্মচর্য্য বা সন্যাসত্রতে 
দীক্ষিত হন। স্বামীজি ই'হাদিগকে ধ্যান ধারণা এবং গীত। বেদান্ত প্রভৃতি 
শিক্ষ! দিয়! ভবিষ্যতে কণ্মের উপযূক্ত করিতে লাগিলেন একদিন গীতা- 
ব্যাখ্যাকালে তিনি ষে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত 
বিববণ রাখ। হইয়াছিল । উহা! গীভাতত্ব নামে ৩য় বর্ষেৰ উদ্বোধনে প্রকা- 
মু পঃ শ্রাবণ। ১৩১৪ 1] উদ্ধোধন। ৩৭৯ 


২৭৬ গীভাতত্তব। 
[বি ১১১১ 


শিত হয়। ত্র বর্ষের উদ্বোধন এক্ষণে অপ্রাপ্যপ্রায় বলিয়। উহা আমরা 
এই ্স্থে সগিবেশিত করিক্া দিলাম |] 

”" গীতা গ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীত। বুঝিতে চেষ্টা 
করিব।র পুর্ধে কয়েকটী [বিষয় জ!ন। অত্যাবস্াকা ১ম, গীত।টী মহাভারতের 
ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথব। মহাভারতেরই অংশবিশেষ অথাৎ উহা বেদব্যাসপ্রণীত 
কিনা হয়, কৃষ্ণ নামে কেহছিলেন কি না? 
৩য়, যে যুদ্ধে কথা গীতায় বণিত হইয়াছে, তাহা 
যথার্থ খটয়াছিল কি না? ৪ধ? অন্ত নাদি যথার্থ এ্রতিহাদিক ব্যক্তি কি 
না। প্রথমতঃ, সন্দেহ হইবার কারণ-ুলি কি দেখা যাউক। ১ম--বেদব্যাস 
নামে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস ব। দ্বেপায়ন বাস 
কে ইহার গণেতা? ব্যাস একটি উপাধি মাত্র। যিনি কোন পুরাথাদি 
শান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনিই ব্যান নামে পরিচিত । যেমন বিক্রমাদিত্য-_ 
এই নামটীও একটী সাধারণ নাম । আরও, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য করিবার পূর্বে 
গীতাএস্থখানি সর্ধসাধারণে ভতদুর পরিচিত ছিল না। তাহার পরেই গীতা 
সন্জসাধারণে বিশেবরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন- 
ভ।ষ্য পূর্বে গ্রচলিত ছিল। এ কথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও 
ব্য।/সকর্তৃহব কতকট! সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বেদাস্তদর্শনের যে বৌধায়নভাষ্য 
ছিল, যাহা! হইতে বামান্থজ শ্রীভাষ্য প্রস্তত করিয়াছিলেন, শঙ্কবরের তাষ্যেও 
যাহার ন!ম ও ধাহার ভাষ্যের অংশবিশেষ গাওয়! যায়, যাহার কথা লইয়! 
দয়ানন্দ স্বামী প্রায়ই নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় তাঁরতবর্ষ 
খু'জরা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই । শুনিতে পাওয়। যায, রামানুঙগও অপর 
লোকের হস্তে একটী কীটদষ্ট পুাথ দেখিয়া তাহা হইতে তাহার তাব্য রচন? 
করেন। বেদাস্তের বোধায়ন ভাষ্যই যখন এতছুর অনিশ্চিতত্বের অন্ধকারে, 
তখন গীতা সম্বন্ধে তত্কৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিতে চেষ্টা 
বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, গীতাখানি শক্ষরাচার্য্য 
প্রণীত। তিনি উহা প্রণয়ন করিনা মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। 

হয়তঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ এই £--ছান্দোগ্য উপনিষদে একস্থলে পাওয়া 
ধায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনাম] কোন ষোগীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন । 
মহাভারতে কষ্চ দ্বারকার রাজা, আর বিষুপুরাণে গোপীদিগের সহিত 
শুঝহারফারী' ক্ষষ্ণের কথা বগিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের বাসলীল। 
৩৮  উর্বোধন | [মম হশ সংখা । 


শীভা কি ধতিভামিক ? 


ভারতে বিবেকানন্দ | ২৭৭ 


বিস্তারিত রূপে বগিত আছে । অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে মদনোৎ- 
সব নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটীকেই লোকে দোলরূপে পরি- 
ণত করিয়া কক্চের ঘ।ড়ে চাপাইয্বাছে। তাহাতে রাসলীল। আদিই যে ধরূপে 
চাপান হয় নাই, কে বলিতে পারে ? পূর্বকালে আমাদের দেশে &ঁতিহাসিক 
সত্যানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্ই ছিল। সুতরাং যাহার যাহ। 
ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়। গিয়েছেন । আর, পুর্ধকালে লোকের নামযশের 
আকাঙ্ক। খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়।ছে যেখানে একজন কোন 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। গুরু অথবা অপর কাহারও নাষে চালাইয়। দিয়া গেলেন। 
এইবপ স্থলে সত্যানুপদ্ধিৎস্থ প্রতিহ[পিকের বড় বিপদৃ। পৃব্বকালে ভূগোলের 
ভ্াঁনও কিছু মাত্র ছিল না-অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসযুদ্র, স্মীরসযুদ্র, 
দধিসমুত্র আদি রচিয়াছেন। পুরাণে দেখ। যায়, কেহ অযুত বর্ষ, ৫কহ লক্ষ 
বর্ধ জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আবার বেছে পাই, “শতাঘুবৈ পুরুষঃ।* 
আমরা এখানে কাহার অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক এতি- 
হাসিক সিদ্ধান্ত কর! একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন্‌ 
মহাপুকষের প্রকৃত চরিত্রের চতুদ্দিকে নানাবিধ অস্বতাবিক কল্পন1 করে। 
সম্ভবতঃ কু সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। এ বিষয় 
খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাক্গারাই ব্রহ্মদ্রান 
প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন । আব একী খিষদ্ধ লঙ্গ্য কর) আবগ্তক খে 
গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা» সমুদয় যহাতারতের মধ্যেও 
সেই শিক্ষ। দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ 
নৃতন ভাবে সমাজে এই বরহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আবও দেখা যায়, 


প্রাচীন কালে এক একটী সম্প্রদায় উঠিয়াছে_-তাহার মধ্যে এক এক খানি 
শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ 


পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টী লোপ পাইয়াছে, শান্ানি রহিয়া গেল। 
সেইরূপ গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব 
উচ্চ উচ্চ ভাব সকল নিবিষ্ট ছিল। ৩য়_কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে, কুরুপঞ্চান নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা-যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি, 
ধোগের কথা আসিল কোথ। হইতে ? আর সেই সময় কি কোন পান্কেতিক- 
'লিপি-কুশল (512০7৮08700 ৬1109) ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি সেই সমস্ত 
১ম গঃ আাৰ্শ ১৩৯৪৩ . ,উচ্বোধন। ০৩৬১ 





২৭৮ গীতাতত্তব। 
সপ 
টুকিয়। লইয়াছিলেন? কেহকেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপক মাত্র! 


ইহার আধ্যাম্মিক তাৎপর্য্য__সদসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম; এ অর্থও অসঙ্গত ন। 
হইতে পারে। ৪র্থ__অর্জ,ন প্রভৃতির এতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ এই-_ 
শতপব ব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে একস্লে সমস্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারি- 
গণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেসকল স্থলে অর্জনাদির নামগন্ধও 
নাই,অথচ পারীক্ষিত জন্মেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। এদিকে যহ1ভারতা- 
দিতে বর্ণনা মুধিষ্টির অক্জ,নাদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । 

এখানে একটী কথ। বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল 
ব্তিহাসিক তলের অন্ুপন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থ।ৎ ধন্ম- 
সাধন শিক্ষার কোন সংঅবনাই। এগুলিযদি 
আজই প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহ! হইলেও 
আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত 
্তিহাপিক গবেষণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে £- আমাদিগকে সতা 
জানিতে হইবে, কুসংস্করে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ সম্বন্ধে 
বড় সামান্য ধারণ! আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটি 
ভাঁল বিষয় প্রচার করিতে হইলে, একটা মিথ্য। বলিলে যদি সেই প্রচারের 
সাহায্য হয়, তাহাতে কিছু মাত্র দৌষ নাই, অর্থ(ৎ১ 71১6 ৩170 10501705113 
£)9215, এই কারণে অনেক তস্ত্রে “পার্ধ ভীং প্রতি মহাদেব উবাচ? দেখ। যায়। 
কিন্তু আমাদের উচিত - সতাকে ধারণ। করা, সত্যে বিশ্বাস করা । কুসংস্কার 
মানুষকে এতদূর আবদ্ধ কারয়! রাখে ষে, যীশুপ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষ- 
গণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমার্দিগকে সত্যের উপর 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে । 

এক্ষণে কথা হইতেছে, গীতা জিনিষটীতে আছে কি? উপনিষদ, আলো" 
চনা করিলে দেখা ঘায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথ চলিতে চলিতে 
হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা । যেমন, জঙ্গলের 
মধ্যে মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ; তাহার শিকড়? 
কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটী কি?-__গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি 
লইয়৷ অতি সুন্দর রূপে সাজ।ন__ধেন ফুলের মালা বা সুম্বর ক,লের তোড়া। 
উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা! অনেক পাওয়া যা, কিন্তু ভক্তিসম্বন্ধে কোন কথ) 
নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিধিত আছে 
৩৮২ উদ্মোধন।  . 1 ১ম--১২শ সংখ্যাঃ 


এতিহ।সিক গবেষণা 
প্রয়োজনীয্তা। 


সীতা ও উপনিষদের সম্বন্ধ । 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২৭৯ 





ও এই ভক্তির ভাব পরিদ্ষ,ট হইয়াছে। এক্ষণে গীতা যে কয়েকটা প্রধান 
প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাঁউিক। পুর্ব পূর্ব ধর্ম- 
শাস্ত্র হইতে গীতার নুতনত্ব কি? নুতনত্ব এই যে, পুবের যোগ, জ্ঞান, তত্তি 
আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, 
ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি তদানীস্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের তিতর যাহ! 
কিছু ভাল ছিল, সমুদয় প্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
গীতায় প্রচারিত নুতন. তিনিও যে সমস্বপ্নের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, 
৮৮ এই উনবিংশ শতা'বীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছার! 
তাহ! সাধিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম_এই নিষ্কাম কণ্ধ অর্থে আজ 
কাল অনেকে অনেক রূপ বুঝিয়! থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিফাম হওয়ার 
অর্থ_উদ্দেশ্যহীন হওয়া । বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অথ" হয়, তাহ! 
হইলে ত হৃদয়শূন্য পণুরা ও দেওয়াল গুলিও নিষ্ষামকর্মী । অনেকে আবার 
জনকের উদ্দাহরণে নিজেকে নিষ্ধামকম্মা রূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছ৷ করেন। 
কিন্তু জনক ত পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইহারা পুত্রোৎ্পাদ্দন করিয়াই 
জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিক্ষামকন্মী পশুবৎ জড় প্রকুতি 
বা হদয়শন্ধ নহেন। তাহার অন্তর এতদুর তালবাসায় ও সহাম্থভৃতিতে 
পরিপুণ যে, তিনি সকল জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। 
এব্সপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয় 
ভাব ও নিষ্কাম কম্খ-.এই দুইটিই গীতার বিশেষত্ব। 
এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। “তং তথ 
ককপয়াবিষ্টং' ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভবে অক্,নের অবস্থাটি 
বর্ণিত হইয়াছে! তার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ,নকে 
উপদেশ দিতেছেন, “ক্রেব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ”-_ 
এই স্থানে অর্জুনকে ভগবান্‌ যুদ্ধে প্রত্ৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জনের 
ধাস্তবিক সব্বগুণ উদ্রিত্ত হইয়! যুদ্ধে অপ্রব্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই 
যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সন্বগুণী ব্যক্তির স্বভাব এই ঘে, তাহারা অন্য সময়ে 
যেব্রপ শাস্তঃ বিপদের সময় সেইরূপ ধীর। অঞ্জনের তয় আসিয়াছিল। আর 
“ক্টাহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্রতৃতি ছিল, তাহার প্রমাপ এই--তিনি বুদ্ধ করিতেই 
এুন্ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইদ্ধপ ব্যাপার 
“উম পঃ শ্রাবণ, ১৩১৪ ।] ! উদ্বোধন। ৬৮৩ 


৭ 


ক্েব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! 


২৮৩ গীতাতত্ত্ব। 





দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, আমরা সন্গুণী, কিন্তু বাস্তবিক তাহার] 
তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচি ভ।বে থাকিয়া! মনে করেন, আমরা পরম- 

ংস। কারণ, শানে আছে, পরম্হংসেরা জড়োন্মত্তপিশীচবৎ হইয়া থাকেন। 
পরমহংসদিগের সহিত বাঁলকের তুলনা করা হয়, কিন্ত এখানে বুঝিতে হইবে, 
তুলনা! একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে । একজন 
জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পছছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্সেষ মোটে হয়ই 
নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই 
ুষ্টির বহিভূতি। কিন্তু একটীতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটীতে তাহার অত্যন্তাভাব 
বলিলেই হয়। সত্ব ও তযোগুণ কি়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক 
প্রভেদ। তমোগুণ--সব্গুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভাল 
বাসেন। এখানে দয়ারপ আবরণে উপস্থিত হইক্লাছেন। অর্জনের এই 
মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই 
বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী ন1 বন্পিয়। তাহার ভিতর যে মহাশক্কি 
আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দাও, ঠিক সেই ভাবেই 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, 'নৈতব্বয্যুপপদ্যতে তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি 
সেই আম্মা, তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, শোকী করিয়া 
তুলিয়ছ--এ'ত তোমায় সাজে না! তাই তগবান্‌ বলিতেছেন, “ক্লেব্যং মাম্ম 
গমঃ পার্থ? জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই)যদি কিছু পাপ 
জগতে থাকে, তাহা এই “তয়*। যে কোন কার্ধ;য তোমার ভিতরে শক্তির 
উদ্রেক করিয়। দেয় তাহাই পুণ্য, আব যাহা তোমার শরীর মনকে ছুর্ধল 
করে, তাহাই পাপ। এই দুক্বলত] পরিত্যাগ কর। “ক্লৈবং মান্ম গমঃ পার্থ” 
তুমি বীর, তোমায় এ সাঁজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে 
পার--রবাং মাম্ম গমঃ পার্থ, নৈতত্বধ্যুপপদ্যতে” তাহা হইলে তিন দিনের, 
ভিতর এ সকল রোগ শোক, পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে।; 
এখানকার ব।যুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উপ্টাইয়। দাও। তুমি 
সর্ধশক্তিমান্‌,-যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাঁপাপীকে ঘ্বণা 
করিও না, তাহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে ঘে পরযাত্ম . 
রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি কর-_-সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নাই॥ 
তাপ নাই, ভুমি মহাশক্তির আধার। এই একটি শ্লে(ক পড়ি্দেই সমগ্র গীর্জ 
পাঠের ফল পাওয়া যুয়.কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত 
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আলমোড়া। 


স্বামীজি কলিকাতা হইতে দাজ্জিলিঙে গমন করিয। তথায দুই মাস যাপন 
করিয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রশ্তা।(গমন করিলেন। কয়েক দিন ঝ|স করিবার 
গরই কিন্তু হিমালয়ের অগ্র্থত আলফোড়া সহর হইতে নিমস্ত্রিত হইঘ! ওথায় 
গমন্ন করিলেন। আলমোড়ার নিকটব্ভ লোদিয়। নামক স্থানে এক স্বুবৃহৎ 
জনতা আসিয়া তাহাকে অন্ভার্থনা করিল। ত্রমাগত জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। 
স্বামীজি অশ্বারোহণে আলমোড়া সহরে প্রবেশ করিলেন। বাজারের রাস্তার 
কিয়দ'শ বন্তার ভ করিয়া তাহার অভার্থনার জন্য নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় 
সামিয়ান! টাঙ্গান হইয়া উহা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত কর। হইয়াছিল। 
অত্যর্থনাসমিতির তরফ হইতে পঙিত জালাদত্ত যৌশী হিঙ্দীতে একটা 
অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। 
আলমোড1 অভিনন্দন | 
“মহাত্মন্‌, 
পাশ্চাত্য দেশে আধ্যাত্মিক দিগ্রিজয় সাধন করিয়া আপনি ইংলগু হইতে 
আপনার মাতৃভূমি ভারতে আসিবার জন্য যাত্র। করিয়াছেন শুনিয়া অবধি 
আমরা ক্ঘতাবতঃই আপনার দর্শনার্থ উৎস্ৃক হইয়ছি। সর্বশক্কিমান্‌ 
পরমেশ্বরের কৃপায় অবশেষে আমাদের বাসনা সদল হইল--আজ সেই শুভ 
যুহূর্ড সমাগত। তজরাজ তুলসীদাস বলিয়াছেন,ঘদ্দি কোন 
ব্যক্তি কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসে, সে নিশ্চিত তাহাকে পাইবে 
আজ আমরা তাহার সেই বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমণ পাইলাম। আমরা আজ 
আপনাকে আস্তরিক ভক্তির সহিত অভার্থন। করিবার জন্য এখানে সমবেত 
হইয়াছি। আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়। যে এই সহরে আসিয়া পুনরায় * 
আমাদিগকে দর্শন দিলেন, তাহাতে আমরা যেকি পর্যন্ত বাধিত হইলাম, 
তাহ! বলিতে পানি না। আপনার দয়ার জন্য যে আপনাকে কিরূপ ধন্যবাদ 
' দিব, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি নাঁ। ধন্য আপনি! ধন্য আপনাব্র 
পৃজ্যপাদ গুরুদেব, যিনি আপনাকে যোগমার্দে দীক্ষিত করেন। ধন্য এই 








* স্বামীজি পাশ্চাত্য দেশে যাঞ্জছর অনেক 
ছিলেন। 
২ পঃ শ্রাবণ, ১৩১৪1] ৪ উদ্বোধন। 
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ভারতভূমি, যেখানে এই ভয়াবহ কলিযুগেও আপনার ন্যায় আর্ধাবংশীয়গণেরু 
নেতা রহিয়াছেন। আপনি অতি অল্প বরসেই আপনার সারল্য, অকপটতা, 
চরিত্র, সর্দভূতান্থুকম্পা, কঠোর সাধন, অমায়িক ব্যবহার ও জ্ঞানবিস্তাবের 
দ্বারা সমগ্র জগতে সেই অক্ষম যশ লাত করিয়াছেন, যাহা লইয়া আমরা এতদূর 
গৌরব অনুভব করিতেছি । 

শ্রীঘক্[ৃচা্যের পর এদেশে আর কেহ কথন যে চেষ্টা করেন নাই, প্রকৃত 
পক্ষে অপনি সেই গুরুতর কার্ধা সমাধা করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কে স্বপ্নেও 
ভাবিরাছিল যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যগণের একজন বংশধর তপস্যার বলে 
ইংলও ও আমেরিকার বুধযগ্ডলীর সমক্ষে অন্যান্য পন্ম হইতে প্রাচীন ভারতীয় 
ধন্মের শ্রেঠত। প্রতিপাদন করিবে? চিকাগোর ধম্মমহামগুলীতে সমবেত বিতিন্ন 
ধর্ষের প্রতিন্ধিগণের সমক্ষে আপনি ভারতীয় সনাতন ধন্মের শ্রেষ্ঠতা এরূপ 
দক্ষতার সহিত সযথন করিলেন যে, ভাহাঁদের চক্ষু খুলিয়া গেল। সেই মহতী 
সভায় বিদ্বান্‌ বস্তাগণ নিজ নিজ তাবে শিজ নিক্জ ধন্ম সমর্থন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু আপনারই জয়লাভ হইল। অন্য কোন ধর্ম যে শৈদ্দিক ধর্মের 
সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে ন।, ইহা আপনি সম্পূর্ণপ্ূপে সপ্রমাণ 
করিম। দিলেন। শুধু তাহাই নহে, আমেরিক!র নানা স্থানে এই প্রাচীন 
জ্ঞানের বার্তা প্রচার করিঘা আপনি অনেক গিত ব্যক্তিকে প্রাচীন আধ্্যধন্ম 
ও পণনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইংলগেও আপনি সনাতন ধর্খের 
জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন_-.এক্ষণে উহাকে স্থানাস্তরিন্ত করা অসম্ভব । 

এত দিন পর্যস্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান সভ্যজাতিসমূহ আমা 
দের ধর্মের প্রকৃত তব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আপনি আপনার 
আধ্যাত্বিক উপদেশাবলীর ছারা তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন । এখন 
তাহারা জানিয়াছে বে, ষে সনাতন ধর্মকে তাহার অভ্ততাবশতঃ “পণ্ডিতন্মন্য- 
গণের চুলচেরা বিচারের ধর্ম অথব। নিব্বোধদিগের জন্য কতকগুলি বৃথা 
বাগজাল' বিয়। মনে করিত, তাহ! প্ররুত পক্ষে রত্বের খনি। বাস্তবিকই 

বরমেকো গুণী পুজো! ন চ যূর্থশতান্যপি । 

_. একশন্দ্্তমোহস্তি ন চ তাবাগণোইপি তৎ্ড॥ 
আপনার ন্যায় সাধু ও ধান্মিকগণের জীবনই জগতের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর । 
বর্তমান ভারতের এই হীনীবস্থা সত্বেও আপনার ন্যায় ধার্মিক সম্তীনগণকে 
পাইয়াই তিনি সান্ত্বনা লাঁত করিতেছেন। অনেকেই সাগর পার হইয়। 
৪১* উদ্বোধম। [ ৯ম--১৩শ সংখ্যা। 
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এদিকে ওদিকে ছটিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আপনার পুর্ণসুরুতিবশে আপনি 
সমূদ্পারে গিয়। আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
আপনি সমগ্জ মানবজাতিকে কাঁয়মনোবাকো ধন্মশিক্ষা দেওয়। আপনা জীব- 
নের একমাত্র ব্রত করিরাছেন। আপনি সন্দদাই ধশ্মশিক্ষাদানে প্রস্তুত । 

আপনি হিমালবে একী মঠ স্তাপনের সংকল্প করিয়াছেন জানিয়। আমল] 
বড়ই সখী হইয়াছি আর আমর! অকপটনাবে ভগবানের নিকট 'গ্রাথন। 
করিতেছি, যেন আপনার এই উদ্দেশ্ট সফল হয়। 'আঁচার্মাপ্রবর শঙ্করাচার্ধাও 
তাহার আধদ্বাগ্সিক পিপিজবেব পর সনাতন ধর্মের রক্ষাৰ জন্য হিমালয়স্থ 
বদরিকাশ্রমে একটী মঠ স্থাপন করিঘাছিলেন ! তাহার ন্যার যদি আপনাবও 
কামন। সফল হয়, তবে ভাতের প্রদভত কলাণ হইবে। এই মঠ স্কাপন 
হউলে কমাদুনবাপী আমর। বিশেশভাবে ধর্থাবিষয়ে লাভবান হইব--আমা- 
দিগের মপা হইতে সনাতন পর্ধের ক্রমশঃ তিরোধান আমাদিগকে আল 
দেখিতে হইবে না। 

স্মরণাতীত কাল হইতে এই হিমালয় তপোভ্মন্ধপে পরিগণিত ৷ শ্রেষ্ঠতম 
ভারতীয় সাধুগণ এই স্থানে ধ্যান ধারণা ও তপস্যানিরত হইয়া জীবনযাপন 
করিয়াছেন। এখন সে সব অতীতের কথা হইয়। দড়াইয়।ছে ৷ আমর অস্তবেন 
সহিত প্রার্থনা করি যে, এই মঠ স্থাপনের দ্বারা আপনি অগ্তগহপুর্ব্ক আঁমা- 
দিগকে পুনরায় সেই তাব উপলব্ধি করাইবেন। এই পবিত্র ভূমিই এক সমধে 
প্রত ধন্মও সাধনার ক্ষেত্র বলিয়। পরিগণিত ছিল -কালপ্রভাবে সেই ধন্ম 
ও সাধনা লোপ হইতে বসিমাছিল । আমন। আশা করি, আপনার হী 
চেষ্ট! দ্বারা ইহ! আবার ইহার প্রাচীন ধন্মগৌনব লাভ করিবে । 

আপনার আগমনে আমরা যে কিরূপ আনন্দিত হইতাছি, তাহ| আমণ। 
ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। প্রীর্ঘন৷ করি, আপনি দীর্ঘজীবন ও পর্ণ 
স্বাস্থা লাভ করিয়া লোকহিতবতে নিযুন্দ থান্ুন। আপনার আধ্যান্দছিক শক্তি 
দিন দিন বাড়িতে গাকুক-_যেন আপনার চেষ্টা দ্বার। ভারতের এই ছুরবস্থা 
শীপ্ধ অপনীত হয় ।” 

লাল! বদরিশ।র হইয়। পর্ডিত হ্রিরাম পাঁড়ে আৰ একটী অভিনন্দন্পঞ্জ 
পাঠ করিলেন। স্বামীজি যতদিন আলমোড়।র ছিলেন, তত দিন এই শাজীর 
অতিথি হইয়।ই বাস *রিয়াছিলেন। আর একজন পটিত একটী সংস্কত অভি- 
নন্দনপত্র পাঠ করিলেন । 
২য় পঃ শ্রাবণ, ১৩১৪] ₹দছ্বোধন । ৪১১ 


২৮৪ আলমোঁড়। ঘভিনন্দনের উত্তর | 





আঁলমোঁঢা অভিনন্দনের উন্ভর | 


আমাদের পূর্বপুরুষগণ শ্বনে স্বপনে থে ভূমিক্ন বিষ ধান করিতেন, এই 
সেই ভূমি_-ভারতঙ্জননী পার্দভীদেবীর জন্মভূমি । এই সেই পবির ভুমি, 
যথায় ভারতের প্রভোক যথার্থ সতাপিপাশ্গ জীবনের শেষ অবস্থায় আসিধা 
জীবনের ববনিকাপাঁতে অভিলাষী হয়। এই পবিত্র ভমির গিরিশিখরে, 
ইহার গভীর গহ্বরে, ইহার দ্রুতগামিনী আোতস্বভী সমূহের তীরে সেই অপূর্ণ 
তন্বরাশি চিগ্তিত হইয়াছিল-_-যাহান কণাশাত্র বৈদেশিকগণেব নিকট হইতে 
পর্য্যস্ত এরূপ শ্রদ্ণ আকর্ষণ ককিয়াছে, এবং এ বিষয়ের শেষ্ঠ বিচারক্ষম 
পুরুষগণ যাহাঁকে অতুলনীয় বলিয়াছেন । ইহাই সেই ভূমি__অতি বাল্যকাল 
হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি-আর তোমরা 
সঙ্গলেই জান, আমি এখানে চিরবাসের জন্য কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি 
আর যদিও উপঘুক্ত সময় ন। আসাঘ এবং আমার কর্ম থাঁকীপ আমি এই 
পবিত্র ভূমি ত্যাগে বাদা হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা_এই 
খবিগণের প্রাচীন নিবাসভুষি, দর্শনিশাফের জন্মভূমি এই পর্দাতরাজের কোড়ে 
আমার জীবনের শেষ দ্বিন সয়ট। কাটাইব। সম্ভবতঃ 
বন্ধগণ, পুন্দ পৃর্নবাবের ন্যায় এবারও বিফলমনোরথ 
হইব, নির্জনে নিস্তন্ধতার মধ্যে অভ্ঞাততাঁবে থাঁকা হয় ত আমার ঘটবে না, 
কিন্তু আমি অকপট তাবে প্রার্থনা ও আশ। করি, শুপু তাই নহে, একনপ 
বিশ্বাস করি যে, জগতের আগ্টান্ট স্থান অপেক্ষা এইখানেই আমার জীবনের 
শেষ কট দিন কাঁটিবে। এই পবিত্র ভূমির অধিব|সিগণ, পাশ্চাত্যদেশে 
সামান্য কার্ের জন্য ভোমরা কৃপ। করিয়। আমায় যে প্রশংসাবাদ করিয়াছ, 
তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি ক্ৃতদ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু 
এক্ষপে আমার মন কি পাশ্চান্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্ধ্যসন্বন্ধে কিছু 
ভাবিতে চাহিতেছে না। যেমন এই শৈলরাজের চুড়।র পর চুড়। আমীর নয়ন- 
গোঁচর হইতে লাখিল, ততই আমার কর্ধপ্রব্তি-বৎ্সর বৎসর ধরিয়! আমার 
মাথায় বে বুদ্ধ খেলিতেছিল, তাহ ঘেন শান্ত হইয়া আসিল আর কি কায 
আমি করিয়াছি, ভবিষাতেই বা আমার ক্িকার্্য করিবার সন্কল্প আছে, ও 
সকল বিষয়ে আলোচনায় মন না গিয়। এখন আমার মন-হিমালয় যে এক 
সন[তন সত অনন্তকাল ধবিয়। শিখা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের 
৪১২ উদ্বোধন । [*ম_১৩শ সং্যা। 


বৈরাগ্যভুমি হিমালয় । 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২৮৫ 


হাওয়াতে পধ্যস্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগনীল আঁবর্জসমৃহে আমি 
দে এক তথ্ের মৃছ অস্ফট ধ্বনি শুনিতেছি, সেই তাগের দিকে প্রধাবিত 
হইয়াছে। 

'সর্ধং বস্ত তয়া্িতং ভূবি নৃণাং বৈরাগাষেবাভয়ং 1 

এই জীবনে সকল জিনিষই ভয়ের কারণ__ফেবল বৈরাগ্যবলেই নিক 
হওয়। যায়। 

ই সতাই ইহা বৈরাগা-ভূমি | এখন বিশ্মারিত বর্ণনার সময় বা 
স্বযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেগি যে, এই হিমালর পর্দত 
বৈরাগা ৪ ভাগের সাকার মূর্তিনপে দণ্ডাযমান আর মানবজ।তিকে এই 
তাগ হইতে উচ্চতর ও মহত্তব আর কিছু শিক্ষ। দিবার আমাদের নাই। 
যেমন আমাদের পূর্বপুক্ষগণ আহাদেন জীবনের শেষভাগে এই ভিমালয়ের 
প্রতি আরষ্ট হতেন, সেইপ ভবিষাতে জগতের সর্দাপ্পান হইতে বীর 
জদয় ব্যণ্তগণ এই শৈলরাজের দিকে আর্ট; হইবেন_-যখন বিভিন্ন সম্প্- 
দায়ের বিরোধ ও মতপার্থকা লোকের স্মতিপথ হইতে অন্তহিত হইবে, 
যখন তোম|র ধর্মে ও আমার পর্বে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অন্তঠিত 
হইবে, যখন মান্য বুঝিবে--এক সনাতন পর্দম।ত্র বিদামান_অভ্তরে ঙ্গানু- 
ভূতি -আর যাহ! £ছ সব রগা। এইক্রপ সতাপিপাস্থ জীবগণ সংসার 
মায়ামাত্র আর ঈশ্বর, কেবল ঈখরের উপাসন। ব্যতীত আর সবই রথা 
জানিয়৷ এখানে আসিবে । 

ব্ইগণ, আপনার| অন্ুগ্রহপূর্দক আ।মার একটী সংকক্সেন্ধ বিষয় উদ্গেখ 
করবিয়। আমায় বাধিত করিরাছেন। আমার মাথার এখনও হিমালয়ে একটা 
কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্গল্প আছে; আর অন্যান্য 
স্থান অপেক্ষ। এই স্থানটাই একট সার্নভৌমিক ধর্ম 
শিক্ষার একটা প্রধান কেক্রকূপে কেন নিববণচিত 
করিরাছি, তাহাও সপ্তবতঃ আমি তোমাদিগকে উত্তঘপে বুৰ।ইতে সক্ষম 
হইন্লাছি। এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মতিগবৃ 
জড়িত। যদি ভারতের ধন্খেতিহাস হইতে হিমালরকে বাদ দেওয়া। যায, 
তবে অতি অন্পই অবশিষ্ট থাকে। অতএব এখানে একটী কেন্ত্র হওয়। 
চাই চাই--এ কেন্দ্র কর্প্রধীন হইবে এখানে শিশ্তকত।, শাস্তি ও 
ধ্যান্নীলত। অধিক মাত্রা্ধ বিরাজ করিবে আর আমি আশা কি, একদিন 
২য় পঃ আাবণ, ১৩১৪ । ] উদ্বোধন । 8১ 


হিম।লগে মঠ স্থাপনের 
উদ্দেগ্য | 


২৮৬ আলমোডায় বক্তৃতা । 





না একদিন আমার এই উদ্দেগ্ত সফল হইবে । অমি আরও আশ। করি, 
আমি অন্য সয়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়। তোমাদের সহিত এসকল 
বিষয় আলোচনা করিবার অধিকতর অবকাশ পাইব। এক্ষণে তোমর। 
আমার প্রতি যে সহদয় ব্যবহার করিয়াছ, তজ্জন্প তোমাদিগকে আবার 
ধন্যবাদ দিতেছি আর ইহ! আমি কেবল আমার প্রতি সদয় ব্যবহাঁররূপে 
এহথ করিতে চাই না_আ।যি মনে করিতে চাই-আমাদের ধন্মেরি গ্রতি- 
নিধি বলিয়া তোমরা আমার প্রতি এরূপ সঙ্গদ্র ব্যবহার করিয়াছ--প্রার্থন। 
করি__এই ধন্মভাব তোমাদিগকে যেন পরিতাগ না করে। প্রার্থনা করি, 
এক্ষণে আমর যেক্প পবিভ্রাবাপন্ন এবং ধক্মভাবে মাতোয়ারা বৃহিয়াছি, 
এইবরূপই যেন সব্বদ।ই থাকিতে পাপ্রি। 


স্গামীজির আলমোড়া হইতে চলিঘ। যাইবার পিন শিকটবন্তাঁ হইয়া 
আ:সলে তাহার আপমোড়ান্ন ভক্তগণ উাভাকে বক্তত। দিবার জন্য অন্থবোধ 
করিলেন। স্থানীয় ইংরাঙ্গ অপিবালিগণও কাহার বজ্গুতা শুনিবার ইচ্চা 
করিয়। তাহাকে ইংলিশ ক্ূুবে বক্ততা দিবার নিমন্ত্রণ কর্ধিলেন। স্থানীয় 
জেল। স্কুলে হিন্দীতে ও ক্ুনে ইংরাজীতে বক্তার বন্দোবস্থ হইল। অনেকের 
মনে আশঙ্কা ছিল যে, হিন্দী ভাষা অসম্পূর্ণ ভাষা -স্ৃতরাং উহাতে বক্ত,তা 
দিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু স্বামীজি যখন বক্ত.তা আরম্ত কবিলেন ও 
ক্রমশঃ সুস্পষ্ট অথচ ওজন্বিনী ভাষায় তাহার বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিতে 
লাগিলেন-তখন সকলের ভ্রম বিদুরিত হইল--সকলে বিশ্মিত হইয়! 
দেখিল--ভাঁষ। যেন স্বামীজির হস্তে যন্ত্রণিশেষ হইয়। যথেচ্ছ পরিচালিত 
হইতেছে; তিনি নূতন নুতন বাক্য, এমন কি, নৃতন নৃতন শব্দ পর্য্যস্ক 
গঠন করিয়। অনর্গল নিজভাব ব্যক্ত করিতেছেন। ষাঁহাঁর। হিন্দী ভাষায় 
বিশেষ অভিজ্ঞ এবং যাহার! জানিতেন-হিন্দী ভাষা ওজন্ষিনী বক্তৃতার 
কিরূপ অহ্থপষে|গিনী, তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন__- 
স্বামীঙ্জি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিতে যেরূপ কৃতকার্ধ্য হইলেন, এরূপ 
আর কেহ কখন হন নাই--শুধু তাহাই নহে, তিনি তাহার বক্তৃতার দ্বারা 
ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে? হিন্দী ভাষার মধ্যে এমন ষথেক্ট উপাদান 
৪১৪ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৩শ সংখ্যা। 


ভারনে বিবেকানন্দ । ২৮৭ 





আছে -আর তাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই,-যদবলম্বনে হিন্দী 
ভাষার উন্নতি সাধন 'করিয়া,১উহাকে ওজস্ষিনী বন্তৃতার উপখে।গিনী করা! 
যাইতে পারে॥ 

বক্তৃতার বিষয় ছিল--বেদের উপদেশ-_তাত্বিক ও ব্যবহারিক” ৬০৭7০ 
শ29015105 10) 07015 00 03001০০ )। বাছাবাছা উচ্চশিক্ষিত প্রায় € 
শত আ্রোতৃরন্দের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত 
স্বামীজির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্ত,তা শুনিতে লা'গিহেন। 

ইংলিশ ক্লবে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে স্থানীয় সযুদয় ইংরাজ অধিব্বাসীই 
উপস্থিত ছিলেন। ওর্খ। রেজিমেন্টের কর্ণেল পুলি সভাপতি হইয়।ছিলেন। 
প্রথমে “জাতীয় দেব? উপাসনার উৎ্পতি 'ও দেশ বিজয় দ্বার! উহার বিস্ততির 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বেদের বিষয় বলিতে আরস্ত করিলেন। 
বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া স্বামীজি 
আত্মার তত্ব আনিয়া ফেলিলেন। পাশ্চাত্যপ্রণালী-যাহা বাহাজগতে 
জীবনের গুরুতর সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে যায়, তাহার সহিত প্রাচ্য 
প্রণালীব্র-_যাহা বহির্জগতে উহার উত্তর না পাইয়া! অন্তর্জগতে অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হয়, তুলনা করিলেন। স্বামীজি বলিলেন, হিন্দুজ(তিই এই অন্তর্জগতের 
অনুসন্ধান প্রণালীব্ব আবিষর্ভা_আর এ প্রণাল্গীর সহায়তায়ই তাহারা ধর্ম 
ও আধ্যান্মিকভারপ মহারতহ্ব আবিচ্কার করিয়া সযগ্রজগৎকে উহ। প্রদান 
করিয়াছেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়। স্বামীজি আন্মার সহিত পরমাত্মার 
সন্বন্ধ এবং উভয়ের স্বরূপতঃ এক বিবৃত কগিতে আরপ্ত করিলেন। যখন 
এই একত্থের বিষয্ব বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মুহর্তের জন্ট 
বোধ হইল-_বক্তা, তাহার বক্তত1 ও শ্রোতৃরন্দ ঘেন এক হইয়া গিয়ছে। 
যেন “আমি” “তুমি? “উহা? কিছুরই জ্ঞান নাই। যে সকল বিতি্ন ব্যক্তি তথায় 
সমাগত হইয়াছিলেন, তাহারা যেন ক্ষণকলের জন্য সেই আচার্য্যবর্ষ্যের 
দেহ হইতে মহাশক্তিতে নিঃসরণশীল আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়! আত্মহারা 
হইয়। মন্তরমুগ্ধবৎ রহিলেন। 

যাহারা স্বামীজির বক্তৃতা অনেকবার শুনিয়াছেন, তাহাদের জীবনে 
অনেকবার এইরূপ অনুভূতি হইযাছে। ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন আর 
স্বামী বিবেকানন্দ থাকেন নাধিনি অবহিত শ্রোত্বন্দের সমক্ষে বক্ত তা 
করিতেছেন ও তাহারা তাহার প্রত্যেক কথা লইয়া মনে মনে তাঁলমন্দ 
হয় পঃ শ্রাধ্ণ ১৩১৪] উদ্বোধন । ৪১৫ 


২৮৮ আঁলমোডার বক্ততা। . 
পিসি পা 
সমালোচন1 করিতেছে -সে সময়ের জন্য যেন সব বিতিনতা, ব্যক্তিত্ব অন্তু- 
হিত হয়-_নামরূপ উড়িয়া ষায়-কেবল এক চৈতন্যমাত্র বিবাজিত থাকেন 





যাহাতে বক্তা, শ্রেত। ও বাক্য বেন এক হুইয়। গিয়াছে । 


৮ 1 
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£১৬ দবাধন। [ ৯ম--১৩শ সংখ্যা । 


পঞ্জাব ও কাশ্মীর | 


আড়াই মাস আলযোড়ায় থাকিয়া স্বাধীজি নিমন্ত্রিত হইয়া পঞ্জাব ও 
কাশ্বীরের নানা স্কানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরজী বঙ্গতা 
অতি অল্পই হইয়ছিল। হিন্দী ভাষায় অনেক স্থ!নে বন্তুত। দিয়াছিলেন । 
সে সকলের রিপোর্ট আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সমাগত ভদ্রলোক- 
গণের সহিত যথেষ্ট চচ্চ1 হইত এবং যেখানে থাইতেন, তথায়ই তিন ছাত্র- 
গণের ঠিতর বিশেষভাবে কার্ধা করিতে প্রপ্নাস পাইতেন। এই সময়কার 
স্বামীজির ভ্রণের অপেক্ষারুত বিস্ত।রিত বিবরণ গ্গামীগির তবিষাৎ বিস্তারিত 
জীবনচরিতলেখকের কিহু কাজে লাগিতে পারে এবং স্বামীজির ভক্তগণেরও 
এ বিষয়ে কৌতুহল চব্রিতরর্থ হইতে পারে, এই বিগ্াসে আমন স্বামী অচযতা- 
নন্দ নামক আর্ধ্যসযাজের ভূত্পূর্ প্রগারক এবং স্বামীঙ্জির একটা বিশেষ 
তক্তের ডায়েরি হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করির। দিলম._- 

১৮৯৭-১৭ই আগষ্ট, স্থান বরেলি, প্রিয়নাথ বাবুর বাঁংল!। প্রাতঃকালে 
ছটী তদলোকের সহিত অল্পক্ষণ সদালোচন।। পশ্চাৎ আর্ধ্যসমাজীয় 
অনাথালয় দর্শন। তোঙ্জনান্তে লেরুমিশ্রিত চিনির সরবত পান। ছয় মাসের 
মধ্যে এরূপ সরবত আর পান করেন নাই। অপণাহ্ছে সমাগত লোকের সহিত 
নানাবিধ তবের আলোচন!। সন্ধ্যার সময় অল্প জর, শরীর ছুদিল। 

১১ই আগষ্ট স্থান এঁ। প্রাতঃকালে ছুটী ভদ্রলোককে তত্ব উপদেশ । 
অপরাহ্ছে লোৌকগণের সহিত নানাবিধ ধন্মলোচনা, পশ্চাৎ ছাত্রসভার 
সংস্থাপন। সন্ধ্যার পূর্ব হইতে অল্প জর। এই দিন দিণাভাগে আহারের 
পর স্বামীজি অচ্যুতানন্দকে বলিলেন যে, আমি ৫।৬ বৎসর জীবিত থাকিব ।* 

১২ই আগষ্ট, স্থান ঈ। শরীর অন্ুস্থ তথাপি দুইটী মুন্গেফ এবং 
অন্যান্য ভদ্রলোকের সহিত গভীর ধণ্ম তন্বের আলোচন। । আহারাপ্তে জ্বর-_. 
অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল । সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই জরের কতক শান্তি হইলে 
সমাগত অনেক সন্তান্ত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্মেরি সারতত্ব সব্বন্ধে উত্তেজনাপূর্ণ 
উপদেশ। পরে রাধি ১১টার সময় ২য় শ্রেণীর রেলগড়িতে অন্বালায় 


গমন। 





ক্* ১৯০২ হীইটান্সের ৪ঠ1 জুল্গাই শ্বামীজির দেহত্যাগ হয়। 
১ম পৃঃ ভাছু, ১৩১৪] ৪ উদ্বোধন । ৪৪১ 


২১০ পঞ্জাব ও কাশ্দীর । 

০22 ১22৮৪9 

১৩ই আগষ্ট, স্থান অন্বাল। ছাউনী। প্রাতঃবাল "টার সময় ট্রেন অন্থাল! 
ছাট্টনীতে আসিল। কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক অত্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে 
আসিয়ছিলেন, অশ্শশকটে আরঢ় হইয়া বাংশায় আগমন । সেভিয়ার 
সাহেবের (ইনি এই ভমণের সময় সামীজির সহিত অনেক স্থানেই ছিলেন) 
সহিত কথোপকথন এবং অন্যান্য তদ্রলে।কের সহিত বাত্ভালাপ। শরীর 
অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মুখ হাসাহুজ্ | 

১৪ই আগষ্ট, স্থান এল! প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত অল্প আলো! 
চন)? । তোজনাস্তে ক্ষীরোদ বাবু এবং অন্যান্স ভদলোকের সহিত বিশেষ 
অ]লোচনা। শরীর পুব্বাপেক্ষা ভাল দেখিরা সঙ্গিগণ সকলেই আনন্দিত । 

১৫ই আগষ্ট, স্থান ঈ। প্রাতঃকালে অল্প আলোচনার পর ভ্রমণ কনিতে 
কবিতে সেভিয়।র সাহেবের বাংলা আগমন। এর সময়ে অনেক সন্ত্রাস্ত 
শিক্ষিত লো'ক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন কিন্ত বাঠিরে গিয়।- 
ছিলেন বশিয়। তাহার সহিত আকাং হয় নাই । অপবাহ্ছে আর্মাসমাজীদের 
সহিত ধর্মীলোচন।। রাত্রিতে প্রচারকার্যোর কথেপকথন। শরীর 
পৃব্বাপেক্ষ। স্স্। 

১৬ই আগষ্ট) স্বান এ । প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত ধঙ্দীলোচনা । 
অপরাহেও এ । রাবে মুসলমান, বাহ্ধ, আর্যাসমাজী এবং হিন্দু এই সকল বিতিন্ন- 
মতাবলম্বী অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়! উপস্থিত হইলেন, স্টাহাদের সহিত 
নানাবিধ তন্বের আলোচন। হইল। লাহোর কলেজের জনৈক অধ্াপক 
একটি ফনোগাফ যন্ত্র লইয়া আসিয়া ভাহাঁকে উহার যধো বক্ৃত। 
করিতে অনুরোধ করিলে ভিনি অধাপকের অস্রোধ রক্ষা করিলেন। শরীরের 
অ৭খ] মাঝামাঝি । 

১৭ই আগস্ট স্থান ল। প্রাতঃকাঁলে সমাগত আর্ধাসম।জীপিগের সহিত 
বিশেষ শান্বীলোচনা । আর্্যসমাজিগণ নানাবিধ কুট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন 
কিন্তু যথাযথ উত্তরদানে স্বামীজি সকলকেই নিরস্ত করিলেন। ভোঁজনের পর 
শরীর আবার অতিশয় অন্স্থ হইল, উদরে বেদনাবোধ হইতে লাগিল। 
তথাপি সন্ধ্যা পর এক ক্ষুদ্র সভায় উপস্থিত হইয়। দেড়ঘণ্ট। যাব হৃদয়গ্র।হী 
ধর্দোপদেশ দিলেন । রাত্রে অনাহার । 

১৮ই আগষ্ট, স্থান এ প্রাতঃকালে অল্প আলোচনা । আহারান্তে সযাগত 
লৌকগণের সহিত কথোপকথন । বাত্রে তিন জন তদ্রলোকের সহিত ইউরোপ 
চি উদ্বোধন। [৯ম--১৪শ সংখ্যা । 
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আমেরিক। এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ কথা _স্বদেশোদতির প্রকৃত উপান্ন 
প্রদর্শন | শরীর পূর্বদিন অপেক্ষা সুস্থ । 

১৯শে আগস্ট, স্কান এ-_গ্রাতঃক!লে অন্ন আলোচন। | পশ্চাৎ হিন্দু- 
মহমেডান স্কুল দর্শন । তোজনীন্তে শ্যাম।চরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভদ্রলোক. 
গণের সহিত অল্প আলোচন1। সন্ধার পর আর্ধ্যসমাজী দ্বারকা1নাগ স্টাকল 
প্রভৃতি অনেক সঙ্গান্ত লোকের সহিত দেশতক্তি, সমাজনীতি এবং তন্বিদৰ 
সবিশেষ আলোচনা | দ্বারক।নাথ বাবু স্বামীজির কথাবাগ্য় বড়ই প্রীতিলাও 
করিলেন । শ্যাম বাবু অন্বালাতে স্বামীজি 9 তাহার স্গিথণের গতি বড়ই 
সদ্বাবহাঁর কিলেন। 

২০শে আগষ্ট- 

পুর্নাঁহ্ছে বেল! রি সময় মেলে অন্বল। হইত সেন্ডিয়ার দম্পভীন সঠিত 
অযুতসর হ্রাগমম। শনে অনেক ভদলেকি অভার্থন। করিতে অসিলেন। 
৪1৫ ঘণ্ট। ব্াবিষ্টার জিতে বাটতে থাকিয়া পশ্চৎ কিছুদিন বিআ।ম 
করিয়। স্থাস্থাশাতের জন্য পর্ধশাল। নামক স্থানে গমন সঙ্গে কেবল সেতিয়র- 
দরম্পতী। ১৫দিন তথায় বাপ কপিয়। পুনরায় অমুতসহবে আগমন, ২দিবস 
অবশ্থ/ন। এখানে রায় মুলবাজ প্রভৃতি আধ্যপমাজীদের প্রধান প্রধান 
বাক্তির "হিত নান।বিধ আলে।চন।। 

অঙ্গুমানদ ৩১শে আগন্ অনুতসহর হইতে মলে রাওলপিগ্ডি আগমন। 
ষ্টেশনে ডাক্তার তক্তরামের ত্রাত। স্বামাজিব জন্য ৭গি গভুতির আঘ্বোজন 
করিয়| তাহার অভ্যণনার জন্য উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু স্ব'শীগি বাওল- 
পিিতে অবস্থান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেভিয়ারদম্পতীব সহিত টঙ্গার় মরি 
পাহাড়ে চলিয়া! গেলেন । স্থামীন্দি অন্ঠ।ন্য মগিগণ পশ্চাৎ এন্ডা় গেলেন । 
মরিতে উকিল হংসব্।জের নাতে অবস্থিতি। ওখানকার বাঙ্গলী বানুগণ 
স্বামীঙ্জিকে নিমন্ত্রণ করিলেন । তাহাদের গুহে মাইয়। স্বামীজি অনেক 
ধন্মবিষর়ক গান গাহিলেন এবং তাহাদিগকে. অনেক উপদেশ 
দ্রিলেন। মরিতে অনুমান ২ব। সেপ্টেম্বর তারিখে আসা হইল। স্বম[জ 
সঙ্গিগ। সমভিব্যাহারে কাশীর।তিমুখে যাত্রা করিশেন। অব্ি হইতে তনুযান 
৬ই সেপ্টেম্বর সকলে টঙ্গা় চড়িয।৮ই তারিখে ধারামূল। আগমন । তথ। 
হইতে তখনই নৌকায় অত্োহণ কৰিয়। শ্রীনগর ঘাওয়। হইল। ব্রাস্তার 
সঙ্গিগণের সহিত নান।বিধ চচ্চ|--বড়ই আনন্দ । ১০ গেপ্টেখর শ্রীনগণে 
১ম্‌ পৃঃ তাদ্র ১৩১৪] উগোপন। ৪১৩ 


২৯২ পঞ্তাব ও কাশ্মীর । 





চিফজগ্টিস খবিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁটীতে অবস্থিতি। তিনি অতিশয় 
আগ্রহের সহিত শ্বামীজিকে নিজ গৃহে রাখিয়! উহার পরিচর্য্যা করিতে লাগি- 
লেন। তাহার সহিত ভাক্তার মিত্রেরও আলাপ হইল। তিনিও স্বামীজির 
সহিত সঙ্ভাব প্রকাশ করিলেন । কাদ্ীবী অনেক পণ্ডিত তাহার নিকট আসিয়া 
নানাবিধ স্ৎচচ্চ। করিতেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর ত।রিখে রাজবাড়ী দর্শন করিতে 
গমন করি(লন। তথায় কোন পঞ্জাবী রাজকর্মচারী আসিয়! তাহাকে অভ্যন্তরে 
লইয়া গেলেন এবং তাহার রাজার সহিত সাক্চাতের অভিপ্রায় আছে কিনা 
জিজ্ঞাসা করিলেন ।. শ্গামীজি উত্তর করিলেন, হ'1। এই অবসরে ডাক্তার 
মিত্র উপর হইতে নীচে আসিয়। স্বামীজিকে বলিলেন, কাল রাজা রাম 
সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ডাক্তার বাবুর সহিত অন্যান্য নানাব্যিখের 
আলোঢনা, ভ্রমণাদি । 

১৪ই সেপ্টেম্বর, স্থান শ্রীনগর, কাশীর | প্র/তঃকালে নানাবিধ চচ্চ1 1 
বেলা ২টার সময় বাজতভবনে গমন। বাজা স্বামীজিকে যথোচিত সমাদর 
করিলেন _ন্বামীজিকে চেয়।রে বপাইয়। কর্মচারিগণের সহিত স্বয়ং নীচে 
আসনে বপিগেন। তীহাব্র সঙ্গে অনেক বিষয়ে চচ্চ1 হইল ঞ্রাঁয় ছুই ঘণ্টা 
পর্য্যস্ত। পশ্চাৎ স্বস্থানে গমন । কিবরিয়া আসিয়। সমাগত লোকের সঙ্গে চচ্চ৭ 
_ পণ্চাৎ ভ্রমণ । 

১৫ই সেপ্টেত্বর_স্থান এ । 

প্রাতঃকালে শঙ্করাচার্যের পর্ধত দর্শন, প্রত্যাগমন করিয়া! লোকের সহিত 
আলোচনা । পশ্চাৎ তে।জনাপ্তে পুনন্দার সমাগত লোকের সহিত চচ্চ1। 
দলে দলে লোক আলমিতে লাগিন। সন্ধ্যার পুর্ব পর্য্যন্ত চচ্চ1 হইল। পশ্চাঞথ 
ভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পর কতকগুলি পণ্ডিত এবং অপরাপর লোকের সহিত চচ্চ। 
এদিন একটী পঞ্গাবী সাধু আনসিলেন। 

১৬ই সেপ্টেম্বর-স্থান শর _প্রাতঃকালে নৌকাযোগে হৃদ ভ্রমণ আনন্দের 
কথাবার্তা। ৫টার সময় বাসান্ প্রতাগমন। জঞ্যার পূর্ন হইতে প্রায় ৯ট। 
পর্য্যন্ত সমাগত পঞ্জাবী ও কাশ্ীরী লোকদের সহিত ইংর।জীতে ও হিন্দীতে 
ধর্দচচ্চ৭, শঙ্কাসমাধান, পশ্চাৎ সঙ্গীত । 

১৭ই সেপ্টেম্বর স্থান ধ্র। প্রাতঃকালে সযাগত পঞ্জাবীদের সহিত 
ধর্মচচ্চ1--পশ্চাঙ্ উহাদের সহিত হাউসবোটের বন্দৌবস্তের জন্ প্রিডার জয়- 
কুকের াটী গমন। তিনি যখোচিত সমাদর পূর্ণাক হাঁউসবোটের বন্দে ব্ত 
8৪৪ উদ্বোধন। [৯ম--১৪শ সংখ্য!। 
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করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন, আর যাহা কিছু আবশ্তক হয়, আপনি 
আল্ঞ! করুন। স্বামীজি বলিলেন, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। রাস্তায় পঞ্জাবী- 
দের সহিত ধর্মচচ্চ1 হইল । 

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সম।গত রাজা অমরসিংহের উঞ্জিরের সহিত 
নানাবিধ চচ্চ1। প্রপন্গ ক্রমে হাউস বোটের কথ উঠিল। তিনি খঙ্সিলেন, 
আধি এখনই উহ!র বন্দোবস্ত করিয়া দ্রিতেছি। অপরাধে গবর্ণরের সেক্রেটারি 
বোট লইয়া আসিলেন -_তাহার সঙ্গে কথাবার্ত।। পরে ভোজন, অল্প শয়ন, 
পরে কথাবার্তী। অপন্রাহ্থে চচ্চ এবং সঙ্গীত। সাধংকালে এক সন্তরম্ত লোকের 
বাড়ীতে ভোজনার্থে গমন। তথায় নান।বিধ শান্্রচচ্চ1| স্থানে অনেক 
পণ্ডিত এবং ব্রাঙ্ষণ উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পবৃষ্ট ও মাঙাদ্ধার। স্বামীজিকে 
তাহার। অভ্যর্থনা করিলেন এবং সঙ্গে আসি” বাপ। পর্ন্যন্ত পৌছাইয়। দিঙসেন । 
বাস্তবিকই ই'হ|র। স্বমীজীকে যথে|চিত তক্তি করিলেন। 

১৮ই সেপ্টেম্বর_স্থান এ__ গাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত চচ্চ৭-- 
ভেজনান্তে ও চচ্চ1। সন্ধ্যার পুর্নেই নৌকায় নিমন্ত্রণে গমন। নিমন্ত্রণ 
কারী অতি মন্ত্রাস্ত বংশের । ইনি নান। উপাদেয় দ্রব্যাদি আহার করাইলেন 
এবং ছবি ও পুস্তক দেখাইলেন। 

১৯শে সেপ্টেখ্বর_স্থান এর প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত চচ্চ1। 
নৌকাযাত্রার বন্দোবস্ত । ভেজনান্তে পুনর্ধার কথাবার্ত। ৷ দিনের শেষভাগে 
অশ্বারোহণে ভ্রমণ, প্রত্যাগমন করিয়1- বিদ্যাাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা । সন্ধার 
পরে রাজ! রামসিংহের মোসাহেবের বাড়ীতে ভোজনার্থে নৌকায় গমন । 
তথায় ভদ্রলোকগণের সঙ্গে কথাবার্তা, ভোজনাস্তে সেতার শ্রবণ । পশ্চাৎ 
বেটে আপিয়। শয়ন। 

২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ৪টার সময় শ্রীনগর হইতে গমন। প্রাতঃকালে 
নানাবিধ কথা বার্তা, পুস্তক্ক পাঠ প্রহুতি-নৌকায়ই আহার । পামপুর 
নামক স্থানে রাক্রিবাস। তথায় কশর খেত দেখা এবং বাজারে ভ্রমণ। 

২১শে সেপ্টেম্বর__ নৌকায় ভ্রমণ-_-প্রাতঃকালে পুস্তক পাঠ। কথা- 
বার্ড --ভোজনান্তে পঞ্জাবী ভ্রমণকারীদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়ের চর্চা । 

শে সেপ্টেম্বর । নৌকাযোগে অনস্তনাগ গমন। বিজবেরার 
মন্দির দেখা। অনগ্ঘনাগ দর্শন | বাঁজার ভ্রমণ--সঙ্গীদের সঙ্গে অল্প ধর্মচর্চ। | 

২৩শে পেপ্টেম্বর -অনগ্ধনাগে ভেজনার্দি সমাপন করিয়া 
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পদব্রজে মার্তগ্ডে গেলেন। রাস্তায় ২জন পাগ্ডাকে সহবপদেশ দিতে লি 
লেন। মার্তঙে যাইয়। সমাগত পাগাদের সহিত নান।বিধ চর্চ। 

২৪শে সেপ্টেম্বর মার্ডগ ধর্মশাগ- প্রাতঃকালে তথা হইন্তে 
তঅক্ষয়বল (€আচ্ছাবল ) যাত্রা। বাস্তায় লে।কেরা একটী মন্দিরকে 
পাগবের যন্দির বলিয়া দ্েখ।ইল। মন্দির দেখিয়া! স্বাধীজি বলিলেন, 
২৯০০ বৎসরের? পুন্নে ইহ। নিশ্মিত আর এমন উত্তম মন্দিরও আর দেখিতে 
প|ওয়। যায় না । এই মন্দির পর্য্যস্ত হ।টিয়া আপিয়। স্বমীজি ঘে।ডান্ 
চড়িলেন। এখানে নানাবিধ চর্ষ। হইল। 

ইহ|র পবেব কয়েক্স দিনের ভায়েরি হারাইয়। গির়।ছে। বল! বাহুলা, 
কাশ্মীরে ভ্রমণ করিয়। স্বামীজি অনেকটা স্থাঙ্থা লাভ কৰিয়। নামিয়। মবিতে 
অ।সিলেন। সেভিয়ার দম্পতী তথায়ই বরাবর ছিলেন । 
১২ই অক্টোবর, স্তান মরি_সেভিয়ার সাহেবের বাঙ্গাল। | কথাবা্ত। ইন্যাদি 

১৩ই এ্র- স্থান এ- প্রাতঃকাল হইতে বেল! ৩টা পর্যযগ্ত কথাবাঞ্ড। 
ইত্যাদ্রি। পশ্চাৎ নিবারণবাবুর বাটীতে গমন। সমাগত লোকের সহিত 
চচ্চ।। তথায় রাত্রি অবস্থ।ন। 

১৪ই স্থান &ঁ- নিবারণবাবুর বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত লোকের 
সহিত কথাবা্তী। অনেকগুলি বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী শ্প্রলোক একশ্রিত 
হইয়া স্বামীক্রিকে একটী অভিনন্দন দিবার সংকল্প করিয়। তাহার অন্থমতি 
প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজিও তাহাতে সম্মত হইলেন। রাত্রে অভিনন্দন- 
সত। আহ্ুত হইল! অরিিনন্ধন পড়া হইল। স্বমীঙ্রি তাহার উত্তরে এক 
মনোহর বক্ত.তা দিলেন। শ্রোতৃগণ সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল। 

১৫ই স্থান | নিবারণবাখুর বাঁড়ী। প্রাতঃকালে সম।গত বাঙ্গালী 
ও পঞ্জাবী তদ্রলোকগণের সহিত চচ্চ?, অপরান্কে সেতিয়ারের বাঙ্গ।ল।য় 
পমন, কথাবার্তা ইত্যাদি । 

১৬ই শ্র- প্রাহঃকাল ৯টার সময় টঙ্গাযোগে রাওলপিগ্ডে যাত্রা? 
ঝ্বাস্ত/য় নানাবিধ কথাবার্তী। প্রায় ওটার সময় উকিল হংসরাজের বাটাতে 
গমন। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই সমাগত লোকের সহিত নানাবিধ চচ্চ। 
আর্ধ্যসমাজভুক্ত স্বামী প্রগাশানন্দের সহিত সদালাপ, স্বামীঞ্জেি তাহার 
সহিত কথ|বার্তা কহিয়। খুব সন্তষ্ট হইলেন। জজ নারায়ণ দাস, ভক্তরাম 
(তাহার ভ্রাত্ত। ব্যারিষ্টার ) প্রভৃতি ভদ্রলোক গণ উপস্থিত ছিলেন । 
৪৩৬ উদ্বোধন। [৯ম--১ওশ সংখ্যা। 


ভারতে বোিবেকানন্দ। হস্ত 





১৭ই এ, স্থান রাগুলপিপ্ডি _হংসরাজের বাঁড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত 
ভদ্বলোকগণের সহিত চচ্চ1। পশ্চাৎ ভোজনার্থ ছাউনিতে নিমাইয়ের 
বাড়ী গমন। তথায় বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্ত। । প্রায় ৩টার সময় 
তথা হইতে প্রত্যাবর্তন। একটু বিশ্রাম করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য 
স্থঞ্জানসিংহের বাগানে গমন। জজ রায় নার।য়ণ দাসের প্রস্তাবে এবং 
উ্চিল হংসনাক্গেরে অন্রমোদনে সুজানসিংহ সভাপতি হইলেন । সভাষ 
প্রায় ৪০ বান্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা ৫টার সময় আবশ্ত হইয়া প্রায় 
২ ঘণ্টাকাল হইল। তাষ| ইংরাঁজী_-বিষয় হিন্দুধর্ম । স্বামীজি বেদ 
হইতে শ্রোকাঁর্দি উদ্ধত করিয়) অতি প্রাঞ্জজতাঁবে বক্তবা বিষয় বুঝাইয়) 
দিতে লাগিলেন। কখন বীরদর্পে আম্মার অনস্ত মহিম। ও সর্দশক্তিমতার 
কথা বলিয়া শোতৃবুন্দের হৃদয়ে মহাতেজের, মহাঁশক্তির সঞ্চার করিতেছেন, 
কখন ব। সামাঞ্জিক কপটাচারের প্রতি কোর শ্লেষ প্রয়োগে শোতৃরন্দের 
হাস্যরসের ফোয়ার] ছুটাইয়া দিতেছেন। ম্বামীজির বক্তৃতায় সকলের 
হৃদয় উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়া উঠিল। বন্তৃতাস্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া! 
জনৈক ব্যক্তিকে সাধনরহস্য উপদেশ দিলেন) বাজে তক্তবামের কৃঠিতে 
নিমন্ত্রণ । সঙ্গে জজ, প্রকাশানন্দ, হংসরাজ প্রভৃতিও গেলেন ও ভোজন দি 
করিলেন । তথা হইতে রাত্রি ১০টার সময় স্বস্থানে আগমন । প্রকাশানন্দের 
সহিত রাত্রি ৩ট। পর্যন্ত চচ্চ৭। 

১৮ই স্থান এ- প্রাতঃকালে রায় নারায়ণ দাস এবং বাবা ক্ষেমসিংহের 
পুলের সহিত চচ্চ৭--প্রকাশানন্দের সহিত কথাবার্তী। তোজনান্তে অল্প 
শয়ন। শয়নান্তে সঙ্গিগণকে অতিশয় শিরঃপাড়ার কথ। জানাইলেন। 
গত দিন হইতেই শিরঃপীড়া ভোগ করিতেছিলেন--এখন অত্যন্ত বাড়িয়! 
উঠায় ব্যক্ত করিলেন। তথাপি লোকের সঙ্গে হাস্যবদনেই কথাবার্তা 
চলিতে লাগিল। বাহিরের লোঁকে কিছুমাত্র কুবিতে পারিল না। সন্ধ্যার 
পূর্বব হইতেই জঙ্গ ও ক্ষেমসিংহের পুত্রের আনীত বগিতে ভ্রমণ করিলেন-_- 
তাহাদের সহিত নানাবিধ কথাবার্তী_বাত্রে উহাদের সহিত একত্রে ভোজন 
এবং আধ্যসমাজ ও মুসলমানদিগেক সন্বন্ধে অনেক শঙ্কাসমাধান। রাত্রি 
১১টার সময় শয়ন। প্রকাশানন্দ এ সময় পর্যন্ত উপস্থিত। 

১৯শে এ স্থান এ প্রাতঃকালে সেভিয়াবের বাঙ্গালায় শখস, তাহাদের 
সহিত কথাবার্তা । পশ্চা, কালীবাড়ীতে আগমন- সঙ্গে, প্রকাশানন্দ । 
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তথায় পরস্পর চচ্চ, ভোজন। ভোঁজনান্তে এক শিখের সহিত অনেক 
চচ্চা। সে সময় অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার 
শর কালীবাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটী ছোটখাট 
সভা হইল। তাহাতে স্বদেশের কিসে প্রত কল্যাণ হয়, এবিষয়ে স্বামীজি 
অনেক উপদেশ দ্রিলেন। পশ্চাৎ স্বামীজি ইহীদিগকে প্রচাঁপকার্যের 
জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করায় তাহারা সম্মত হইলেন । 
রাত্রি ৮টার পর সেতিয়ারের বাংলায় যাইয়৷ তথায় ভোজন ও শয়ন। 

২*শে এ স্থান এ প্রাতঃকালে ন্টা পধ্যন্ত সেভিয়ার দম্পতীর সহিত 
কথাবার্তী। পশ্চাৎ হংসরাজের বাড়ীতে আগমন্--কথাবার্তা, ভোজন 
ইত্যাদি । ভোজনাস্তে বসিয়া কথাবার্তী কহিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীজির 
জনৈক গুরুভাই এক বগি লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, একটী 
বাঙ্গ।লী তদ্রলোক পীড়িত হষ্টয়াছেন এবং তোমায় দর্শন করিতে ইচ্ছুক। 
দয়াল স্বামী তখনই যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে প্রকাশানন্দ, নিমাই 
প্রভৃতি। তথায় সেই বাবু পাঁচটা প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, এই 
পাঁচটী প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না৷ পাইলে আমি নাস্তিক হইয়! যাইব-_-স্বামীজি 
সেই প্রশ্নগুলির তন্ন তন্ন করিয়। বিচার করিয়া প্রকৃত উতর প্রদান করাতে 
তিনি আতশয় কৃতার্থ হইলেন । সেখানে জলখাবার খাওয়া হইল। রাত্রি 
প্রায় ৮1৭টাঁর সময় হংসরাজের বাড়ী আগমন! হংসরাঁজের সহিত আনন্দের 
কথাবার্থরর সহিত তোজন ও বিশ্রাম করিয়া-তাহারই বগিতে চড়িয়া 
কালীবাড়ী গমন। তথায় ছুটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত হাস্যরসের 
কথাবার্তী করিয়া! অল্প শয়ন । 

পশ্চাৎ রাত্রি ১২টার পূর্বে ষ্টেশনে গমন। তথা হইতে প্রথম শ্রেণীর 
গাড়ীতে যাত্রা! উজিরাবাদ ষ্টেশন পর্য্যস্ত একসঙ্গে যাইয়! স্বামীজি তাহার 
সঙ্গিগণের মধ্যে কয়েকজনকে তিঙ্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইলেন। স্বামীজি 
উজিরাবাদ হইতে জন্মুর ট্রেণে উঠিলেন ও পরদিন ২১শে অক্টোবর বেল! 
১২টার সময় জন্মুতে নামিলেন। একটি বাঙ্গালী বাজকর্মচারী বগি লইয়। 
উপস্থিত ছিলেন_সেই বগিতে স্বামীজি ও তাহার সঙ্গিগণ তাহাদের জন্য 
পুর্ব হইতেই নির্দিষ্ট স্থানে আমিয়া উপস্থিত হইলেন। জগ্ম,রাজের অভ্যর্থনা- 
বিভাগের অধ্যক্ষ মহেশবাওব্র পুত্রগ অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে 93 লইয়া! মহেশবাবু উপস্থিত হইলেন এবং 
৪৪৮ , রোড [৯ম--৯৪শ দংখ্য।। 


হু 


টি 
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সপ». 
ধথোচিত সমাঘরপূর্ববক স্বামীঙ্ছির সঙ্গে কথাবার্ভা কতিতে লাগিলেন । ভোজন। 


অন্ন শয়ন। শরনাস্তে রাজা অমরসিংহের কর্খ্চারীর সহিত কথাবাভা, 
তাহার সঙ্গে অন্য তিনজ্ন লোকও ছিলেন। ইন্িমধো ২ জন বাঙ্গাণী 
আসিলেন _উ'হাদের সহিত রাজার লাইঈবে র দেখিতে চলিলেন। র্রাস্তাগ্ন 
অন্যান্ত লোক আসিয়া মিলিল। শরীপ সুস্থ ছিল না-_পন্চাৎ স্বস্থানে 
প্রত্যাবর্তন । 

২১শে অক্টোবর, স্তান জন্ম,রাজনির্ধারিত গৃহ । প্রাতকাঁলে মহেশ 
বাবুর সহিত কথাবান্ত। এবং সমাগত পঞ্জাধাদেত সহি চচ্চ 11 সানাস্তে 
একটী পঞ্ধাবী উকিলকে উপদেশ দেওয়া । অগা ও বিশ্রামান্তে মহেশ বাবুর 
বাটী গমন, তাহাব্ গুরু কৈলাসানন্দের খহিত কিছুক্ষণ কথাবাপ্ত।। মহেশ 
বাবু সহিত কার্যাসম্বন্ধে পরামর্শ (দ্বামাজির কাখারে একটা মঠ সংস্থাপন 
করিবার সংকল্প ছিল) পশ্চাৎ রেপিডেন্টের বাটা পর্বান্ত অ্রশণ করিম 
স্বস্থানে প্রত্যাগমন, কথাবাত্তা ও ভোজন। পশ্চাৎ সমাগত নুজকন্মচা! 
ক্লপারামের সহিত ও তাহার সঙ্গে আগত ভানৈক বাঙ্ধণেন নহিত কথাবাতু।। 
পশ্চাৎ শয়ন । 

০২ শে অক্টোবপ্, স্তান 1 প্রাতঃকালে মহেশ বাবর সঠিত কথাবাভি।। 
তোজনান্তে রাজদ্ত বগিচে বেল। ১১টাপ্র সমন পাঁজদর্শশার্থ গনন | মভারাজ 
_ত্রাতৃদ্বঘ ও প্রদান প্রধান কম্মচ।বিগণ ছ্বান। বোটত ছিলেন। স্বামীজিকে 
এক স্বতন্ত্র আসন দেওয়। হইল । প্রথম তঃ মহারাজ সগ্যাশন্ম বন্ধে জিড্ঞাস। 
করিলেন _শ্বামীজিও যখোচিত উত্তর দিলেন । পশ্চাৎথ প্রসঙ্গকমে বহিবাচারের 
অসারতা গ্রতিপাঁদন কধিলেন। ন্বামীদি কহিলেন_ নানাবিধ বুপংস্কারে 
আবদ্ধ থাকায় +শত বংসর পর্যন্ত ভারুতবাস্ট পিজা তীয়দের দাসহ্ব করিতেছে। 
যাহ যথার্থ পাঁপ ও সকল অনর্পের মুল _যথ) ব্যভিচাব!দি তাহাতে আজসাল 
সমাজচ্যুত হইতে হয় না-এখন য| কিছু অপর।ধ, সবই খাওয়। লইয়া । 
সমুদ্রধাত্রাপ্রসঙ্গে সামীজি বলিলেন, রামচন্দ্র লঙ্কায় গির়াছিলেন এবং বন্মা) 
সিলোন প্রন্ৃতি স্থানে এখন অনেকে বাঁণিজা করিতেছে । আর বিদেশযা ত্র! 
না করিলে প্রকৃত শিক্ষা! হয় না! পরে বিলাত আমেরিকার প্রচাবুসম্বন্ধে 
অনেক কথাবার্তী হইল। উপসংহারে স্বামী্জি বগিলেন, দেশের কল্যাণের 
জন্ঠ যদি নরকে যাইতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয় । প্রা তটান্র 
সময় কথাবার্ত। শেষ হইল। কথাবাগ।য় মহারা্ এভৃতি সকলেই সন্তষ্ট 
২য় পঃ ভাদ্র, ১৩১৪।] ৪8 উদ্বোধন ৪৭৩ 


২৯৮ পক্ত্রীব ও কাশ্শীর | 





হইলেন। বগিতে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছোট 
রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য তাহার নূতন ভবনে গমন। বগি পৌছি- 
বামাত্রই রাজ স্বাথীজিকে প্রণাম পূর্বক অভ্যর্থনা করিলেন । অনেক 
কথাবার্তা । 

২৩শে এ- স্থান এ--প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত বিশেষ চচ্চ। 
ভোজনান্তে প্রধান কর্মচারী তাগরায়ের সহিত দেখা করিবার জন্য 
তাহার বাটাতে গমন--সঙ্গে মহেশ বাবু । অনুমান ১॥০ঘন্টার মধ্যেই ফিবিয়! 
আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাকের অনেক চিঠি আসিল-_গড়িতে লাগি 
লেন। এই সময়ে শিয়ালকোট হইতে অনেক ভদ্রলোক তথায় যাইবার 
নিমন্ত্রণ করিতে ইঞ্জিনিয়ার বাবুকে অগ্রসর করিয়। আসিলেন। শীপ্ই কতক 
চিঠি পড়িয়া স্বামীজি তাহাদের সহিত চচ্চ৭ করিতে লাগিলেন । প্রায় ২৪০ 
ঘণ্ট। চচ্চণর পর তীহাঁর| অ্তষ্ট হইয়া চলিগ্না গেলেন। পশ্চাৎ মহেশ বাবুর 
অধীনস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী ২জন আসিলেন। স্বামীজি বক্তৃতাস্থানে 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও বগিতে চড়িয়া! তথায় গেলেন। বক্তৃতান্তে 
স্বস্থানে পদব্রজে আগমন । ভোজনসময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্তা । 

এঁ দিন মহারাজ আগামী দিনে বক্ততা দিবার কথা বলিলেন আর 
ইহাও ব্যক্ত করিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত স্বামীজি জন্মতে থাকিবেন, 
ততদ্দিদ যেন একদিন বিরাম করিয়া! একদিন বক্তা কবেন। তিনি অন্থরৌধ 
করিলেন, স্বামীজি যেন এখানে অন্ততঃ ১০।১২ দিন থাকেন। 

২৪শে এ, স্থান এ । প্রাতঃকালে পদব্রজে নদী দেখিতে যাঁওয়া--নদীতীরে 
জলের কল দেখ।। স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন, সমাগত লোকজনের সহিত কথা- 
বার্ড, ভোজন । পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাযাস্তে গান করিতে লাগিলেন। লোকের 
সহিত কথাবার্তা । সন্ধ্যার পর বগিতে চড়িয়া সহরের দীপমালিক। দেখ! । 
পশ্চাৎ স্বস্থানে না যাইয়া মহেশ বাবুর বাটী পর্য্যন্ত গমন। মহেশ বাবুর 
জবর হইয়াছিঘ। ফিরিয়া আসিয়া একটী বাঙ্গালী মাষ্টার ও অচ্যুতকে 
আরধ্যসমাজের দোঁষের বিষয় বর্ণনা ও অন্যান্য উপদেশ । পক্ত্রাবী লোকের 
অনতিচ্রতার বর্ণন। 

এদিন প্রাতঃকাঁলে অচ্যুতের সহিত বেদান্তের চচ্চণ করিতে করিতে 
অকাট্য যুক্তি দ্বার বুঝাইলেন,--অনস্ত নিরপেক্ষ সত্তা কখন সাস্ত জ্ঞান 
হইতে পারে না। 
8৭৪ উদ্বোধন। [৯ম--১৫শ সংখ্যা। 
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এ দিন বক্ততাস্থানে যাইয়া পর্ওতগণ ও অগ্ঠান্য ভদ্রলোকগণের সহিত 
ধর্শুসন্বন্ধে কথাবার্ী কহিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই মহারাজের আগমন 
প্রাতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজের কোন কারণে আসা হইল না । 
প্রায় ৫॥* টার সময় বক্ততা আর্ত হইল। বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যত্ত 
সকল শাস্ত্র সন্বদ্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিয়। ভক্তি' হাস্য প্রভৃতি রসসম্বলিত 
মনোহর বক্ততা। করিলেন | প্রায় ২ ঘণ্টা বস্তু তা-_পশ্চাৎ লাইব্রেরি 
দেখিয়। পদত্রজে স্বস্থানে আগমন | 

২৫শে এ স্থান এ প্রাতঃকালে পদরুজে ভ্রমণ ও রাজার পশুশাল! 
দর্শন। সমাগত লোকগণের সহিত ধণ্মচচ্চ1 ও গুঢতত্র সমূহের মীমাংসা । 

২৭শে প্রস্থান প্র--পদরজে বনভ্রমণ, পথে সঙ্গিগণের নিকট মহারাস্্ীয় 
জাতির ইতিহাস বর্ণন। ফিরিয়া আসিয়া সমাগত লোকগণের সহিত ধর্ম 
চচ্চ৭ মহেশ বাবুর বাটী গমন ও কার্য সম্বন্ধে কথাবাত্তী॥। প্রত্যাবর্তনের পর 
ধশ্মচচ্51, সঙ্গীতাদি । 

২৮শে এ স্থান এ--প্রাভগকালে অল্প ভ্রমণ, পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাগমন 
করিয়া সমাঙ্জনীতিপন্বদ্ধে অনেক গু তত্বের উপদেশ । উপদেশের স্থুল মন্ম 
এই,_-সকলের তোগ তুল্য হওয়া উচিত, বংশগত বা গুণগত জাভিতেদে 
তোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠিয়|যাওষ়। উচিত। গুণগত ও বংশগত 
জাতিতেদের তুলনা কগিলে বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বংশগত জাতি থাকিলে কোন ব্যক্তি যতই গুণ- 
বান বাধনবান্‌ হউক, স্বজাতি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং 
তাহার জাতি তাহার গুণ ও ধনের কিছু ন। কিছু ভাগী হইয়া থাকে । গুণগত 
জাতিতে তাহ হইতে পারে না। বেকনের নীতিভরের কথ।॥। মানযশের 
প্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়া কার্ধ্য করা মৃহাপুরুষের লক্ষণ_-আমাকে লোকে মান্ুক 
ব। না মান্থুক, যাহা কর্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা করিয়া যাইব। নিজের বাল্য- 
কালের উদাহরণ দেখাইয়। বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ভোমপাড়ায় যাইয়। 
তাহাদ্দের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেন। এই সকল কথাবার্ত। নিজের 
অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণের সঙ্গে হইল । এই সময়ে লাহোর হইতে সেতিয়ার সাহেবের 
পত্র আসিল । পত্র পড়িয়া গেসিরাম নামক জনৈক পঞ্জাবী ভদ্রলোক 
তাহাদিগকে খুব ত্র করিতেছেন জানিয়া বড়ই সন্তষ্ট হইলেন। পশ্চাৎ 
আহারাদির পর মহেশ বাবু বাটীতে গমন ও আগামী দিবসই চলিয়া 
য় পঃ ভাদ্র, ১৩১৪1] উদ্বোধন । ৪৭৫ 


৩০০ শিরালকোটে স্বাধীজির বন্ত তা। 





ঘাইবেন, তাহাকে এই কথা বলিলেন। মহেশ বাবু আরও ২৩ দিন থাকিতে 
অন্্লাধ করিলেন । 

২৯ শে এ স্তান তী-চচ্চ।। রাঞ। রাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও 
কথাবার্ত! । 

স্বামীজি জন্ম, হতে শিন্নালকোটে আসিয়। টা বন্ত,তা ধিলেন। 
এবি ইংবাগীতে ও অপরুটা হিন্দাতে হুইল | আমব। উহার মধ্যে 
হিন্দী বক্গতাটা সংগ্রহ কবিতে পারিয়াছি । শিল্পে উহ।র বঙ্গান্থণাদ 
দিলাঁম। 


স্পা আস জপ ৩ পা 


শিয়!লকে।টে স্বামাছির বক্ত ত। | 
ভক্তি । 
জগতে যে সকল বিভিন ধষ্ম রঙ্য়াছ্ছে, তাহাদের সকলের উপাপনাপ্রণা নী 
বিভিন্ন হইলেও প্ররুতপক্ষে ভাহারা এক | কোন ধন্সে প্রতিমাপূজা মন্দির।দি 
নিন্ম/ণের ছড়াছড়ি, কোন ধর্মে অগি উপাসন।, 
5 রি পাকাণ আগার এমন ধশ্মও আছে, ধাগাতে আদৌ ঈগলের 
করিথা গাকে। 
অন্তি্থই স্বাকত হয ন। সভ্য বটে, এই সক 
গুবল লিভিন্নভ] পিদ্যমান, কিন্তু ঘদি সেই স্কল পন্মেন মূল তথা, সাব সতোর 
দিকে লক্ষ্য কর, দেপিবে, তাহারা বাস্তবিক অভিন্ন । এমন ধন্মও আছে, 
যাহ। ঈশ্বসের উপাসনার প্রয়েেজনীঘত। স্বীকীব করে না; এমন কি, সশ্বরের 
তান্তিত্ব পর্যন্ত মানে ন।। কিন্তু দেখিবে, তাভার। সাঁপুমহা স্লাদিগকে ঈশ্বরের 
যায উপাসশ। করিতেছে । বৌদ্ধধশ্মই এ বিষয়ের প্রত)ক্ষ উদাহরণ | 
ভক্তি সকল পশ্যেই নুহিয়,ছে_ কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কৌথাও বা মহা 
পুরুষের উপৰ্ন অর্পিত । সব্বই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে 
পাওয়। যায় আবু জ্ঞান অপেক্ষ। ভক্তিলাঁভ অপেক্ষা্ত সহগজ। জ্ঞান ল(ত 
করিতে কঠোর পর্শ্রমের প্রয়োজন, অনুকুল অবস্থা হওয়া চাই, নানাবিধ 
বিষয়ের প্রয়োগন হইয়। থাকে । শরীর সম্পৃণ সুস্থ ও রোগশূন্ত না হইলে 
১৭৬ উদ্দোধন্‌। [*ম_-১৫শ সংখ্যা । 


ভারতে বিবেকানন্দ | ৩০৩ 





এবং মন সম্পূর্ণরূপে বিষয়ান্থুরাগবিরহিত না হইলে যোগ অভাস কর। যাইতে 


পারে না। কিন্তু ভক্তি অতি সহজেই লাভ হইয়। 
ভক্তি তান্না সাধন প্রণালি 


ং ঢলেউ এই ভক্তি করিতি পঃ 
রাহ থাকে । সকলেই এই ভঞ্ত লাভ কারিতে পারে। 


ভক্তিমা্দের আচার্ণা শার্ডিলা গধি বলিয়াছেন, 
ঈশ্বরে পরমানুরাগই তক্তি। প্রহ্নাদও এইরূপ কথাই বলিতাছেন । খদদি 
কোন বাঞ্চি এক দিন খাইতে ন। পায়, তাহার মন্‌ চঞ্চল হইয়। উঠে, সন্তানের 
মুত হইলে লোকের প্রাণে কি যন্ত্রণ। হয়! সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত, যাহার 
হৃদ ভগবান্‌কে প্রিয়তম জানিয়। তাহাকে লাভ করিবার জন্য এইরূপ খা।কুল 
হঘ। ভক্তির এই মহত গুণ মে, একমার উহ| দ্বারাই চিত্তশুদি লাভ হয় । 
“নায়ামকারি বভপার্পি৬সন্বশক্তিঠ” ইত্যাদি । 

হে ভগবান্‌, তোমার অসংখা নাম আর তোমার পঙ্জোক নামেই তোমাৰ 
অনন্ত শক্তি বর্তমান । আর তমার নাম উচ্চারণ করিবার স্থান কাল কিছ 
বিচার করিবাপ নাই। মৃত্যু যখন স্কান কাল বিচার ন। কণ্রিঘাই মানুমকে 
আক্রমণ করে, তখন আর ঈশ্বগের নাম করিবার শ্ানক্কাণ বিচার কি 
হইভে পাত্রে? 

ঈথর বিভিনসাধক কক বিভিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই 
ভেদে আপাতদুষ্টমার, বাব তে নহে । কেহ কেহ মনে করেন, 
আমার সাধন প্রণালাঠ অধিক কার্যকর, অপরে আবার সুতার নি 
সাদনপ্রণালীকেই থা মুক্তিলাভের সঃ উপান বলিৰ। নিদেশ কৰিয়। 
থাকেন। কিন্ত যদি এ উভধের মুলভিত্তি অনুসন্ধান করিয়। দেখ! বায, 
তবে দেখিভে পাওয়া যাঁইলে, উভয়ই একই প্রপার | শৈবগণ শিবকেই 
সব্ধাপেক্ষ। অধিক শক্তিশ[লী বলিয়। বিশ্বাস করেন) বৈধ্বের। একমাত্র 
তাহাদের সব্ধশক্তিমান্‌ বিষ্ঞতেই অন্ুকুন্গ আর দেবার উপাধকগণ 

জগতের মধ্যে দ্েবীই সন্নাপেক্ষা অধিক শক্তি- 

পথ ছিন্ন ছিন'লক্ষ। কিছু এক । শালিনী_-এ কথ। ব্যতীত অন্য কোন কথায় বিশ্বাপ 
করিবেন না। কিন্তু ঘদি স্ত।রী তক্তি লাত করিতে তোমার ইচ্ছ। থাকে, 
তবে তোমাকে এই ছ্বেষভাব একেবাবে গঞিতা'গ করিতে হইবে । দ্বেষ 
তক্তিপথের মহান্‌ প্রহঠিবন্ধক যে বি উহা! পরিত্যাগ করিতে পাবেন, 
তিনিই ঈশ্বরলাভ করেন। যদিও দ্বেষভাঁব পরিতাজ্য, তথাপি ইষ্টনিষ্ঠ।প 
প্রয়োজন | তক্তশ্রেষ্ঠ হনৃষান্‌ বলিয়াছেন, 
২য় পঃ ভাদ্র ১৩১৪ ।] উদ্বোধন । ৭৭৭ 


৩০২ শিয়্ালকোটে স্বাঁমীজির বক্তৃতা । 





শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি | 
তথাপি মম সর্বস্বে! রামঃ কমললোচনঃ ॥ 


আমি জানি, প্রক্কতপক্ষে লক্গমীপতি যিনি, তিনিই সীতাপতি ; তথাপি 
কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব । 

মান্ষের প্রত্যেকেরই ভাব ভিগ তিন্ন। এই সকল বিতিন্নভাব লইয়া 
মানুষ জন্মিয়া থাকে । সে কখন এ তাবকে অতিরুযম করিতে পারে না। 
জগৎ যে.কখন একধন্মীবলম্বী হইতে প।রে না, উহাই তাহার একমাত্র কারণ । 
ঈশ্বর করুন-_জগৎ যেন কখন একধম্মাবলত্বী না হয়। তাহা হইলে 
জগতে এই সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বিশ্ঙ্গলা উপস্থিত হইবে। সুতরাং 
মান্ষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতির অন্থসরণ করে। আর যদি সে এমন গুরু 
পায়, ধিনি তাহার তাবান্ঘায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন, 
তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে । তাহাকে 
সেই ভাবের বিকাশ সাধন করিতে হইবে । কোন 
ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা! করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে; 
কিন্ত ধদি আমরা তাহাকে অন্ত পথে টানিয়! লইয়া য।ইতে চেষ্টা করি, তবে 
তাহার যাহ! আছে, তাহাও হারাইবে ; সে একেবারে অকশ্বণ্য হইয়। পড়িবে । 
যেষন এক জনের মুখ আবু এক জনের সঙ্গে মেলে না» সেইরূপ একজনের 
প্রকৃতি আর এক জনের সহিত মেলে না! আর তাহাকে তাহার গিজের 
প্রকৃতি অনুযায়ী চপিতে দিতে বাধ! কি? কোন নদী এক বিশেষ দিকে 
প্রবাহিত হইতেছে-যদ্দি উহাকে একটী নিদ্দিষ্ট থাতের মধ্য দিয় প্রবাহিত 
করা যায়, তবে উহার আজোত আরও প্রবল হয়, উহার বেগ বদ্ধিত হয়; কিন্ত 
উহাকে উহার নির্দিষ্ট থাত হইতে সরাইয়া অন্য দ্রিকে প্রবাহিত করিবার 
চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে-_কি ফল হয়। উহার আোত ক্ষীণতর 
হইয়া যাইবে, আ্োতোবেগও হ্থাস হইয়া যাইবে । এই জীবন একট। গুরুতর 
ব্যাপার--ইহাকে নিজ তাঁবান্ুযাঁয়ী পরিচালিত করিতে হইবে। যে দেশে 
এইরূপ সকলকেই এক পথে পরিচালিত কবিবার চেষ্টা! করা হয়, সে দেশ 
ক্রমশঃ ধর্মহীন হইয়া! দড়ায়। তারতে কখন এরূপ চেষ্টা হয় নাই। 
বিভিন্ন ধন্ধের মধ্যে কখন বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধন্মই স্বাধীন 
ভাবে নিজ নিজ কার্য সাধন করিয়া শিয়াছে-_সেই জন্যই এখানে গ্রকূত 
৪৭৮ উদ্বোধন। [৯ম--১৫শ সংখ্যা? 


বিভিম্নতা প্রয়োন। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ৩০৩ 
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ধর্মতাব এধনও জাগ্রত রহিয়াছে। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 


বিভিন্ন ধর্ধে বিরোধ নিয়লিখিত কারণে উৎপন্ন হইয়। থাকে । একজন যনে 
কবিতেছে, সত্যের চাবি আমার নিকট, আর যে আমায় বিশ্বাস ন| করে, 
সে মূর্ধ। অপর ব্যক্তি আবার যনে করিতেছে, ও ব্যক্তি কপটি, কারণ, তাহ! 
না হইলে সে আমার কথা শুনিত। 

সকল ব্যক্তিই এক ধর্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, 
তবে এত বিভিন্ন ধর্শের উৎপত্তি হইল কিরূপে 1? তোমরা! কি সেই সর্বশক্তি- 
মানের বিরুদ্ধে দাড়াইতে পার ? সকলকে একধর্্ী- 
বলম্বী করিবার জন্য অনেক প্রকার উদ্যোগ ও 
চেষ্টা! হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। 
এমন কি, তরবারিবলে সকলকে একধর্মীবলম্থী 
করিবার চেষ্টাও যেখানে হইয়াছে, ইতিহাস বলেন, সেখানে একবাড়ীতে 
দ্শটী ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে । সমগ্র জগতে একটী ধর্ম কখন থাকিতে 
পারে না। বিভিন্ন শক্তি মানবমনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিষা করিলে যানব 
চিন্তায় সমর্থ হয় । এই বিভিন্ন শঞ্চির ক্রিয়া! প্রতিক্রিয়া না থাকিলে 
মান্ুধ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না; এমন কি, সে মন্থষ্যপদবাচ্যই হইত 
না। মন্‌ ধাতু হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে--মনুষ্য শব্দের অর্থ মনন- 
শীল। যখনই মানুষের মনুষ্যত্ব চলিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশফিও 
চলিয়। যায়, তখন তাহাতে আর একট! সাধারণ পশুতে কোন প্রভেদ থাকে 
না। তখন এরূপ ব্যক্িকে দেখিয়। সকলেরই দ্বণার উদ্রেক হইবে। 
ঈশ্বর করুন, যেন ভারতের কথন এরূপ অবস্থা না হয়। 

অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে থাকে, তজ্জন্য এই একত্বের মধ্যে বহুত্বের 
প্রয়োজন | যতদ্দিন এই বহু থাকিবে, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। 
অবশ্ঠ বহুত্ব বা বিচিত্রতা বলিলে ইহা! বুঝায় ন! 
যে, উহার মধ্যে ছোট বড় আছে। যদ্দি সকলেই 
সমানও হয়, তথাপি এই বিচিত্রতা থাকিবার কোন বাধা নাই। সকল 
ধর্মেই তাল ভাল লোক আছে, এই কারণেই এ এ ধর্ম লোকের শ্রদ্ধ। 
আকর্ষণ করিয়া থাকে । ম্ুতরাং কোন ধর্্বকেই ত্বণা কর। উচিত নয়। 
এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে ধর্ম অন্যায় কার্্যের পৌষকতা করিয়া থাকে, 
সেই ধর্দের প্রতিও কি সম্মান দেখাইতে হইবে? অবশ্ঠ, ইহার উত্তর আর 
১ম পঃ ভাদ্র, ১৩১৪ ।] উদ্বোধন। ৪৭৯ 


বিভিন্নত। ন। থাকিলে মানুষ 
চিস্তাশক্জির অভ।খে পশু- 
তুল্য হইয়া যাইবে 


ধন্ম যেন আচারপূত হয়। 


৩৭৪ শিরালকোটে স্বাঁমীজির বক্তা । 





দলা ব্যতীত কি হইতে পারে? এইরূপ ধর্মকে যত শীন্র সম্ভব দূরীভূত 
করিতে পারা যায়, ততই ভ|ল ? কাঁণণ, উহাতে লোকের অকল্যাণই 
হইয়। থাঁকে। নাতির উপরই যেন সকল ধর্থের ভিন্তি প্রতিষ্ঠিত হয় আর 
আচারকে যেন ধন্ম হইতে ছচ্চাসপন প্রদান কর! হয়। এখানে ইহাঁও 
বল। কর্তবা যে, আচার অর্থে বাহ ও আন্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি। জল 
এবং শাস্বোক্ত অন্যান্য বপ্তসংযোগে শরীবের শুদ্ধিবিধান করা বাইতে পারে। 
আভান্তর শুদ্ধি করিতে হইলে মিথাভাবণ, স্ুরাপান ও অন্তান্ত গঠিত 
কাধ পরিভ্যগ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার করিতে হইবে । 
শুদ্ধ মদ্ধপ্ান, চৌর্যা, দাত না, মিথ্যা ষণ প্রভৃতি অসৎকার্ধা হইতে বিরত 
হলে চলিবে না। এ্রুল ত তোমার কর্তৃব্য। উহার জন্ঠ তুমি 
কোনরূপ প্রশংসার ভাগ হইতে পার ন।। নিজের প্রতি এই কর্তব্যগুলির 
সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও যাহাতে কল্যণ হয়, তাশার জন্য চেষ্টা করিতে কুইবে। 

এখানে আমি তোজনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভোজন 
সম্বন্ধে গাচীন বিধি সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে--কেবল ইহার 
সঙ্গে খাইতে নাই, উহ।র সঙ্গে খাইতে নাই-এইরূুপ একটি অস্পষ্ট 
ধারণা লোকেব মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বর্ষ পুর্বে 
আহার সম্বন্ধে যে সকল স্মন্দর নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার ভগ্রাবশেষ সবন্ধপ 
এইট স্পৃষ্টাম্পষ্ট বিচারমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে আহার সম্বন্গ 
ত্রিবিধ দোষ কথিত হইয়াছে । (১) জাতিদোঁষ_যে সকল আহার্য্য বস্ত 
স্বতবতঃই অশুদ্ধ, ঘেমন পেঁয়াজ, লশুন প্রভৃতি, সেইগুলি খাইলে জাতিছুষ্ট 
খাদ্য থাঁওয়া হইল। এঁ সকলখাদ্য অধিক পরি- 
মাণে খাইলে কামরিপুৰ প্রাবল্য হয় এবং সে 
'ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানবের চক্ষে ঘৃণিত অসৎকণ্মী সকল করিতে থাকে । (২ আব- 
জনা কীটাদিপূর্ণ স্থানে আহার ; ইহাকে নিমিত্তদোষ বলে । এই দোষ বঙ্জনের 
জন্তচ আহারের নিমিত্ত এমন স্থান নিদ্দিষ্ট করিতে হইবে, যেস্থান খুব পরিধণার 
পরিচ্ছন্ন। (৩) আশ্রয়দোষ--অসবব্যক্তি কর্তৃক স্পস্ট অন্ন পরিত্যাগ 
করিতে হইবে; কারণ, এরূপ অন্ন ভোঁজন করিলে মনে অপবিভ্রভাবেনু 
আবির্ভাব হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও যদি সে ব্যক্তি লম্পট ও 
কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়। 

এখন এ সমস্তই চলিয়া গিয়াছে_ এখন ফেবল এইটুকুতে ঠেকিয়াছে যে, 
৪৮০ পাস উদ্বোধন । [ ৯ম--১৫শ সংখ্য।। 


আহারের নিয়ম | 


ভ।রতে বিবেকানন্দ । ৩০৫ 
রিনি টিন ররর জিরার 
আমাদের আপন। আপনি লোক ন! হইলে তাহাব হাতে আর খ।ওয়। হইষে 


না_সে ব্যক্তি হাজার জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক 
হউক । মরার দোকানে গেলে এই সকল নিয়ম 
ষে কিন্ধূপ উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতাক্ষ 
প্রমাণ পাইবে । দ্রেখিবে, মাছি সব চারি দিকে ভন্‌ তন্‌ করিয়। উড়িয়। 
দোকানের সব জিনিষে বসিতেছে_ রাস্তার ধুলা উড়িয়া! মিঠাইয়ের উপর 
পড়িতেছে আর ময়র'রপোরও কাঁপড়খানা। এমনি যে, চিয্টি কাঁটিলে ময়ল! 
উঠে । কেন, খবিদ্দীবৃরা সকলে মিলিক্। বলুন না দোকানে শলীসকেস না 
ঘসাইলে শাষরা কেহ মিঠাই কিনিব না? এইরূপ করিলে আর মাছি 
আসিয়। খাবারের উপর বসিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলের ও অন্যান্য গ্লেগের 
বীজ আনিতে পারিবে ন!। পূর্ধকাঁলে লৌকসংখা! অল্প ছিল--তথন যে 
সকল নিয়ম ছিল, তাহাঁতেই কাজ চলিয়। যাইত । এখন লে।কসংখা। বডি 
যাছে- অন্যান্য অনেক প্রকার পরিবর্তনও ছটিয়াছে। আমাদের এতদিন 
উৎবৃষ্টতর বিধিব্যবস্া প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি ন| 
করিয়া ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মন্ত্র বলিয়াছেন, জলে থুথু ফেলিও নল), 
আর আমরা করিতেছি কি? আমরা গঙ্গায় ময়লা কেেলিতেছি। এট সকল 
'বিবেচনা করিয়া স্পুষ্টই প্রতীত্ত হয় যে, বাহশৌচের বিশেষ আবশাক। 
শান্নকারেরাও তাহা জানিতেন। কিন্তু এখন তাহ] সব চলিয়! গিয়াছে। 
এই কারণেই যদ্দি কেহ আমাকে হিন্দু কে? এই প্রশ্ন করে, তবে আমাকে 
নিরাক্‌ হইয়। থাকিতে হইবে, কারণ, আমি ত প্রকৃত হিন্দু কাহাকেও দেখিতে 
পাই না। প্রকৃত হিন্দুর উচিত গুএসম্পগ যখন কাহাকেও দেখিতে পাই না, 
তখন বাধ্য হইয়৷ যে আমার সহিত এক সঙ্গে খায় অথবা অ!মার বংশে বিবাহ 
করে তাহাকেই হিন্দু বলিয়া নিদ্দেশ করিতে হইবে। অতএব দেখিতেছ, 
এখন কেবল এই স্পুষ্টাম্প্‌ষ্ট বিচার রহিয়াছে, মন কলুষিত হুইয়। গিয়াছে, 
লোকে আসল জিনিসটাই ভুলিয়াছে। চৌঁর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়ানক 
জ্সেলশখাটা আসামী -ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্বে জাতে লইব, কিন্তু যদ্দি 
একজন ভাল লোক অপর জাতীয় একজন ভ!ল লোকের সঙ্গে বসিয়। খায়.তবে 
সে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে-তাঁহার উদ্ধারের আগ উপায় নাই। ইহাতে. 
আমাদের দেশে ঘোরতদ্র অনিষ্ট হইতেছে । সুতরাং এইটী স্পষ্টন্রপে জান! 
উচিত ধে, পাঁপীর সংসর্ে পাঁপ এবং সাগুর সঙ্গে সাধুতা আসিম্সা থাকে আর 
১ম গঃ আশ্বিন, ৯৩১৪] & উদ্বোধন। ৫০৫ 





এখক প্রকৃত তন ছাডিয়। 
আমর) ছো1বড়া লইয়া ব্যস্ত। 


৬৯৬ শিরালকে টে স্বাঁগীজির বস্তুত | 
০০০০০৫০২০২১: 
অসৎ সংসর্ণ দুর হইতে পরিহার কবাই বাহশৌচ। আভাঙ্র শুদ্ধি আও 


কঠিন। আবঠ্ঠক--সত্য 1দিতা। দরিদরসেবা এবং বিপয় ও অভাবগন্ত 
ব্যক্তিকে সাহাধা কৰ1। 
কিন্তু আনর! সচর!চর কবিয়। থাকি কি? লোকে নিজের কোন কাজের 
জন্য কোন বড় লোকের বাড়ী গেল এব* কীহ।কে গরিবনাহাজ (গরিবের বন্ধু) 
গ্রাত্তি উচ্চ উচ্চ বিশেষাণে বিশেষিত করিল। কিন্তু কোন গরিব সে 
বড় লোকের বাটীতে আসিঙে তিনি হয়ত হার গলায় ডুবি দিতে জীস্বত । 
অতএব এরূপ ধনী বাক্তিকে গরিবনাভাঙগ বলিয়। সন্দাধন কর। ত স্গষ্টতঃই 
শিথা। কা । গার ইহাভেই স্মাাদের মনকে মলিন করিয়া ফেলতেছে। 
এই জন্যই শান্ধ সভাই বলিয়াছেন, সপি কৌন বাজি, স্বাদশ বর্ষ ধরিয়া সততা- 
তারানা ভাষণ! দ্বা৫। চিষ্তশুদ্ধি করেন, আবু এই দ্বাদশ বর্ষ, 
কাশ সদ কাহার মনে কখনও কুচিস্তার উদ্দেক ন। 
হইয়! থকে, তবে ক্রীহার লাক্সিগি হইব _ভাহাল অথ দিয়া যে কথ। বাহির 
হইবে, তাহাই ফলিবে। স্তাভাষাণেৰ এমন অঘোগ শক্তি আর খিনি 
নিজের অন্তর বাহির উভয়ই শুদ্ধ করিষ'ছেন, তা।হারুই হষ্ঠিলভ হইয়। 
থাকে । 
তবে ভক্তিরও এযনই াহ্াস্মা যে, মুক্তি নিজেই মনকে অনেক পরিমাণে 
শুদ্ধ কবিয়। দেয়। তুমি যে ধন্মেরই সন্বদ্ধে বিচার করিয়? দেখনা, দেখিবে_- 
সকল ধর্মেই ভক্তির প্রাধান্য আর সকল ধনোই বাহা ও আভ্ন্তপ্র শৌচের 
আবগ্তকতা স্বীক।র করিয়া থাকে | ঘদিও য়।ছদী, মুসলমান ও প্রীষ্গায়।নগণ 
বাহৃশৌচের বাড়াবাড়ির বিবোদী, *থাপি তাহারাও কোন না কোন রূপে কিছু 
না কিছু খাহাশৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে__তাহার। দেখিতে পায়, সব্ধাদ।ই 
কিছু ন। কিছু পরিমাণে বাহ শৌচের প্রয়োজন । 
যাছদীদের মধ্যে গুতিমাপুজ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্ত ভথ।পি তাহ।দের একটা 
মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরের ভিতর একটী বাকা রাখা হইত আর এ 
বাকের উপর ঈগবের আবাহুন হইত। এ বাজ্পের উপর দুইটী স্বীয় দূতের 
মূর্তি রক্ষিত হইত। অনেক দিন হইল? য়াহুদীদের 
সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হই গিয়াছে, কিন্তু নৃতন 
নুতন মন্দির শুলিও সেই প্রাচীন ধরণেই নিশ্মিত হইয়া থাকে আর এখন 
্রষ্টায়ানদের মধ্যে এ বাকো এক্ষণে ধর্দপুস্তকসমূহ রাখা হয়। রোমান 
৫০৬ উদ্বোধন। [ ৯ম--১৬শ সংখ্যা। 


ভীতিমাগুজ | 


ভারতে লিবেক!ননদ | ৬০৭ 


ঢাথালক ও আক শ্রীগীযানদের মো প্রতিষাপুজ। গনেক পরিমাণে প্রচলিত! 
উহার যাঁগুর মুষ্ডি এবং তাহার পিচ্াষ।ভার গ্রতিমু্ি পুজা কবিয়। থাকে। 
পো ি্া্দের মধ্যে প্রতিমাপুঞ্জ। নাই, কিন্তু তাগরা ও ঈখ্বকে ব্যগ্িবিশেষ 
গে উপাসন। করিয়। থাকে । পার্স ও ইরানিদের মধ্যে অধিপৃঙগা খুব 


পিস 








টি 


প্রচশাত | মুদলমানগণ ৬1 ভাপ সা৫ লোকের সুপ্তি পুজ। কাযা থাক্চেন 
অ।র গার সময়ে কারার দিকে মুধ দিন । এই সকল দেখিয়। বোধ হবু 


যে, ধন্মমাধনের গরথমাবস্কায লোবের শিষ্কু বধ সহাদহাঁল প্রমোজন হইয়। 
থাকে। যখন চিন অনেকটা শুষ্ক ইয়া আমে, তখন হুগাত হগতর নিষয়- 
সযৃহে ক্রমশঃ যন দেওয়। সম্ভব হইতে পাবে। 
উত্তম বর্ধপন্ভ।বে। প্যামন্ছাবস্থ মপাদঃ। 
জ্ঞাতর্জপাপালে! ভাবে) বাহপুজ পম [পুমা ] 

স্দএ রক্দর্শন ইহাই সন্দেতক্ক£, ধান মধাষ, স্বতি ও জপ -অআধগ, 
এবং বাহপুজ। অধশাবম। 

কিন্তু এখ।নে এই খানি লিশেন ভালে বুঝিতে হইসে ফে। ঘাহপুজা 
আধমাপন হঠলেও উঠে কোন পাপ নাই মকনেজঈ উটিভলগে যাহ] 
পারে, ছাহাই কব যাধঠাতালে সেট পথ হইতে শির করা যায় তবে 
গস নিজের কলা ব শলা অঙ্ক বোল ৪ চিজ কণিবে। এই হোতু থে 
প্রতিমাপুজ। করিতেছে 21৯11 [নিন্দ। কন। চাচত মন সেস্উঙতিন এ 
পোপানে পর্যান্ত আ। প্র] কবিদাছে। ভাত ভাঙার উহা চাই চাই। 
ধাহব। সমর্থ উাত।র। প্র সকল বাকি 60 অন্ঙ্থর উনি গানের ০চই। 
করুন তাহাদের দ্বাও। ভাল কাজ রাই! লটশ | কিন্ত লিবাদের 
প্রয়েজন কি? 

শান্থ বলেন, বতক্ষণ পর্যন্ত দেহারদিভাণ থা) হতফণ পর্যন্তই ভ্জি 
সম্ভব! পর।ভ্জি লাভ ভছলে ভায়। দেহ হইতে পৃথক হষ্টরা যাশ। কখল 
কখন লোকে ধন ব। পুঞনাভের জন্য ঈশ্বরের 
উপাসন। করি! থাকে । আব উপাঁপনা করে 
বপির। তাহ।র। আ।পনাদিগকে তাগবশ বলিয়া পরিচম দেয়; কিন্তু উহা 
গুকৃত ভক্তি নহে, তাহারাও ঘথার্থ ভাগবত নহে। ঘ্দি তাহার| শুনিতে পায়, 
অমুক স্থাণে এক সাধু আমিয়াছে _লে ঠাবাকে সোণা করিতে পারে, অমানি 
ভাহার নিকট দলে দলে লে।ক ছুটিতে থকে । তপাপি শাহার। "্মআপনাদিগকে 
১ম গঃ আখিন, ১৩০৪1] আছে বল। ও 


প্রবশ্ত ভ্ ক? 


৩০৮ শিদ্ধালকোটে স্বাঁশীক্তির বক্তৃতা! । 





ভাগনত বলিয়। পরিচয় দিতে কুগীত হয়না । আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা 
করিতেছি --পুজ্জলাতের জন্য; উহ। তক্িপদবাচায নহে । আমর! ঈথরকে উপা- 
সন করিতেছি --পড়মানুধ হইবার জন্য; উহ! ভক্তিপববাচ্য নহে । আমরা 
ঈশ্বরকে উপাপন। করিতেছি -স্বর্মলাতের জন্য; উহ। ভক্তিপদবাঁচ্য হইতে 
গারে না । এমন কি, যদি কেহ নরকমন্ত্রণা হইতে নিশ্তার লাভের জন্য হার 
উপাসন। করেন, তাহাকেও প্রক্কত ভক্তি বল! শাইতে পারে ন।। ভব 
ব| কামনা হইতে কখন ভক্তি জন্মিতে পারে না। তিনিই প্রকৃত 
ভগবত, ধিনি বলিতে পারেন, 


“ন ধনং ন জনং ন চ সুন্দরীং কবিতাং ব| জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীগরে তবতান্তক্তিরহৈতুকী তয়ি ॥ 


হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, পরম।সুন্দরী স্ত্রী অথন! পাগ্িহ্য কিছুই 
কামনা করি না। হে ঈখর, জন্মে জম্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী 
ভক্তি থাকে । 
যখন এই অবস্থ। ল।ভ হয়, যখন ম্বান্থুষ স্দবস্কাতে ইশ্বর এবং ঈশ্বরে 
সমুদক় দর্শন করে, তখনই সে পুর্ণ ভক্তি লাভ করে। তখনই সে আবন্বস্তন্ম 
পর্যান্ত সকল বন্ততেই শিষ্ণুকে অবতীর্ণ দেখিতে পায়, তখনই সে গ্রাণে 
প্রাণে বুঝিতে পারে, ঈশ্বর ব্যতীত শর কিছুই নই, তখনই, কেবল তখনই 
সে আপনাকে হীনের হীন জানিয়।-_প্ররুত ভাক্ের ুৃষ্টতে ভগবাঁন্‌কে 
উপ।সনা করে। তাহার তখন আর বাহ্‌ অনুষ্ঠট(নাদি এবং তীর্থ ভ্রমণাদির 
গান্বত্তি থাকে না, সে তোকে মনবকেই যথরর্থ দেবমন্দির স্বপপ 
বিবেচন। করে। 
আমাদের শাস্ত্রে ভক্তি নানারূপে বণিত হইরাছে, কিন্তু যতদিন না 
আমাদের প্রাণে তক্তিল।তের জন্য যথার্থ ব্যাক্ুলত! জাগিতেছে, ততদিন 
আমরা উহার কে।নটীরই প্রকৃত তন্ব যথ্মর্ধরূণে 
শাস্ো্ত ভক্তির অবস্থাতেদ হাদয়ঙ্গম করিহত সক্ষম হই ন)। দৃষ্টাত্তম্বরূপ 
ও উহাব প্রত তাপর্দ। দেখ, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলিয়। 
থক । কেন তাঁহাকে পিতা বলিব ? পিতা শ্রবন্দে সচরাছর যাহা বুঝায়, 
উহ। কখনই ঈখরের সন্বদ্ধে ব্যব্ধত হইতে পারে ন।) ইঈত্বরক্ধে মাতা বলাতে 
ও আপত্তি। কিন্তু যদি আমর। এ ছুইটী শব্দের গ্রকৃত তাৎপম্য অ।লোচন। 
€*ভ গনোধন। [৯ম--১৬শ সংখ্যা । 


ভাঁরতে বিবেকানন্দ । ৬০৯ 





করি, তবে দেখিব, এ ছুইটা শক্ের যথার্থই সাথ্থকত! আছে। প্র ছুইটী 
শব্দ অত্যন্ত তালবাস। শছচক-_ প্রত ভগবত ঈশ্বরকে প্রানে গাণে ভালব।সেন 
_্ তালবাসা হইতেই এ দুইটি শব্দ নিঃস্থত হইয়াছে | ব্ু।সলীলায় 
রাধাকৃষ্কের উপাখা।ন আলোচনা কর | উর উপাখা।নে কেবল তক্তের 
প্রকৃত তাব ব্যক্ত হইয়াছে - সংসারের আর ফোন প্রেমই নর নরীর 
পরস্পর প্রেম হইতে আঁধক নহে । যেখ।নে এইবপ ভালবাস। হব, সেখানে 
কোন ভয় থাকে না, কোন বাসন। থাকে ন।, আর কে।ন আসক্তি থাকে না -- 
কেবল এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে উভয়কে তন্ময় করিয়া রাখে । পিতামাতার গতি 
স্তনের যে ভাঁগবাসা:ং সে ভ।লবাস! ভয় মিশিত কারণ, তাহ।তে-তাহাদের 
গ্রতি রদ্ধার ভাব থাকে । ঈশ্বর কিছু সষ্টি করিয়া থাকুন ব। ন।ই থাকুন, তিনি 
আমাদের রক্ষা কর্তী হউন ব। নাই হউন, এ সকল জাঁনিয়। আমাদের কি লাত? 
তিনি আমাদের গ্রাণের প্রিয়তম আবাধ্য দেবতা! -সুতর।ং ৪ সকল বিষয় ছ।ড়িয়। 
দিয়। আমাদের তীহ!কে উপাসন| করা চাই | ঘখন মানুষের সকল বাগন] চলিয়। 
ধায়, যখন সে অন্য কোন বিষয়ের চিন্ত। করে ন।, যখন সে ঈথরের জন্য 
উন্মত্ত হয় তখনই মানুষ ভগবান্কে যথখ[থ তকে ত।লপাসয়। থাকে । সংসারে 
প্রেমিক যেমন তাহান প্রেম।স্পদকে ভ।লবাশিয়। থাকে, এইরূপ ভাবে আখ।- 
দিগকে ভগবানকে ভালবপিতে হইবে | কও স্বরং ঈখন_রাধ। তাহান 
প্রেমে উন্বান্ত। যে সকল গ্রন্থে রাধ-কুষ্ণের উপাখাান আছে, সেই সকল 
গ্রন্থ পাঠ কর, তাপ পর বঝিবে-_কিরূপে ঈএরকে শালব।গিতে হইবে। 
কিন্তু এ অপৃর্বপ্রেমের তত্ব কে বুবিবে ? অনেক বাক্তি আছে, যাহ।দের 
অন্তরের অন্তস্তলট। পর্য্যন্ত পাপে পূর্ণতাহার। পাবতরত। ব। শীতি ক।হাকে 
বলে, জানে না । তাহারা কি এই সব তন বুবাবে? তাহার। কোন মতেই 
এ সকল তত্ব বুঝিচুত পারিবে না। যখন লোকে মন হইত্তে সমুদ্র অসৎ 
চিন্ত। দুর করিয্প। দিয়। নিশ্মল পবিত্রতার বায়ু লেবন করিতে থাকে, তখন 
তাহার হৃর্ধ হইলেও শাস্ত্রের অতি জটল ত।যারও রহস্য ভেদ করিতে, 
সমথ” হয়? কিম্ব একপ লোক সংসারে কয়জন-কয়জনের এরূপ হওয়া 
সম্ভৰ ? 

এমন কোন ধর্ম নাই, ঘাহ। আসৎলোকে কলুষিত ন। করিতে পারে। 
জবনম্র্সের দোহাই খিক্ষ। লেক আনার।সেই বলিতে পাব, আন্মা। যখন, দ্বেহ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তখন দ্রেহ যাহাই করুক না| প৮, আজ্ম। তাহাতে 
১ম পঃ আখিন) ১৩৯৪1] উদ্বোপন । ৫০৯ 


৩১, শিখালাহোটে স্বামীক্ষির বত তা। 
সপ 
কখনই লিষ্ত হনন|। ষদি লোকে যথ থ ভাবে 


দন্মেল অনুসরণ করিত, তবে কি হিন্দু কি মুসলম।ন 
কি ষ্টিঘ(ন-যে কোন ধর্মাবগন্ধী লোকহ হউক 
না, সকলেই পবিহতার অবতারদ্বপ্ূপ হইত। 
কিন্তু গরক্কঠি সনদ হইলে জে।কে মন্দ হইর। থাকে -ইহ। অস্বীকার করিবার 
যে।নাই। কিন্ত সঞ্চল ধ্মহ অসাণুলোকের সংখা। যথেষ্ট হইনেও কতক 
গুলি বাঞ্চি এমন আছেন, ধাহার। ঈশ্বরের নাম শুনিলেন উন্মস্ত হন-চর্পের 
গুণগ।ন কীর্ভন করিতে করিতে বহাদের চক্গুতে প্রেমাপুর আবিভাব হয়। 


ধন্দমারই ভান, কেবল তত্- 
দ্ধগানলন্বী অসৎ লোকের 
ঘা উঠ কলুদিত হয! 


এন্গ লোকই যথাথ” তক্ঞ । 
সংসারী লোক ঈশ্বরকে রি ও নিজেকে তাহার নগদ। ঘুটে সন্ধগ 
ভান করে। সে বলে, ধনা পিঠ, আজ আবার ভুপরুস। দিয়াহ হক্ব 
তোমায় পন্ঘনাদ পিতেছি |? এইজপই কেহ বলে,ঠঠে ঈথর, আমাপের হরণ 
পোষণের জন্ত আম|দিগকে আঠার্ধা দান কর। কেহ বশে - হে প্রতো,অমুক 
আমুক কারণে আমি তোম(প এতি বড়ই ক্কতঙ্জ হইতেছি, উভাদি | এইপ্রপ 
ভাবসমূগ্গ এছেবাবে পরিত্যাগ কর) শান্ম বলেন, জগতে একমাত্র আ।কর্ষণী 
শ্চি বহিবাছে সেই আকর্স শঙ্ছিব বশে 
শুর্য নম এবং অন্যন্য সকলই বিগণ করিতেছে । 
দেহ আকর্মীণন্ভ ঈধর | এই জগতে সকলনন্ত _ালগন্দ ঘাই।কিছু "সবই 
ঈশ্বর।ভিযুথে চলিতেছে । আমাদের শরীরের মধ্যে যাগ কি পউতেছে, 
ভালষ্ট হউব্, সন্দষ্টি হট্টিক, সপই উস দিকে জইয়। বাষ্টতি (| একজন 
অন একগনকে কোন স্ব!খেরি জন্য ভাগ বাসিতেছে। যাহ!ই হক, নিজেন 
জযই হন্টন্ক আর অপর জন্যই হউক, তাঁণবাসাই উহাদের সকলেরই মূল 
অভিনদ্ধি। ভালই হউপ, মন্দ হউক, ভালব।সাই সকলের প্রেরক। যদি 
ন্ডিএস। কর আয়, ঈগর কি, ভাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর হেমের 
অপত্তাুদ্স ৪ণ । সক্ষলেব এ্রতি গ্গমাপররণ, অনার্দি, অনস্ত, ঈখর প্রত্যেক 
বন্ততে বিগ্ভনান রূহিয!ছেল। তীহ।কে লাভ করিবার জন্য কোন ধিশেষ 
সাধন প্রণ,লী তিন চা না লোকে জ্ঞাতসারে ব। অসগাতভাবে তাহার 
দিকে চলিয়াছে । কোন রমণী যে তাহার ন্বার্মীকে ভাপব।সে, সে জ।নেন। যে, 
তাহার স্বামীর মো সেফ মহ। আকর্ষনী শক্তি বৃহিয়ীছে_তাঁহাই তাকে 
তাহার স্থাসীর দিত টালহছে | আফাদের চাই কেবদ এই প্রেষের 
৪৬ শুহোধন। [৯ম -১৬শ সংখ।। 


ঈধধ গদম থিম স্বগ। 


) 
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ঈথর। যতদিন আমর! ক্লাহাকে দষ্ট। পাত। আদি মলে করি, ততদিন কাহার 
বাহৃপুজার প্ররোজন হইয়া থাকে, কিন্তু যখন এ সকল ভাবনা পর্িভ্যাগ 
করিয়া তাহাকে প্রেমের অবশ]রন্বর্প চিন্ত। কবি এবং সকল বস্ততে তীহাকে 
এবং তাহাতে সকল অবলোকন করি, তখনই অ।মর। স্থাক্সী শক্তি লাভ 
করিয়। থাকি। 


শিয়ালকোটে স্বমীজির নিকট অনেক পরকাণ লোক আসিত। একদিন 
পা্ধাত্যপ্রদেশ হইতে ২ জন সাধুনী স্বামীদ্দিকে দর্শন করিতে আসিলেন। 
ভাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজির একটী ব!লিক। বিগ্ভালয় স্থাপনের প্রবল 
ইচ্ছ। হইল এনং তিনি শিয়ালক্ষষউবাপীকে এ গ্রীস্তাৰ গগন করাইলেন | 
সকলেই আ্হের সহিত্ত উক্ত প্রস্তানে সম্মত হইলেন এবং উহার বন্দোবস্ত 
করিব|র জন্য উপযুক্ত লে!কগণেরদ্বার। একটী কমিটিও গঠত হইল। 
এইস্থলে ইহাও বল! আবগ্তক যে, স্বামী্জি বালকবালিক।গণের প্র।থমিক 
শিক্ষ। রমণী শিক্ষয়িত্রীগণের ছার। হয়, ইহার বিশেষ পঙ্গপ|ভী ছিলেন আর 
যেকোন উপায়ে মহিলাগণ এই,কার্ট্যের উপঘুক্ত হন, তাহার আদর কণিতে 
এম্বত ছিলেন নাহার আরও বিশ্বাস ছিল যে, এই উপায়ই হিন্দু বিধব।গণের 
গাসাচ্ছাদনের পমগ্ত। মীমাংপিত হইবে । 


ও 
৩ 


৩ 
০ 


লাহোর । 


৫ই নবেম্বর স্বার্ধীজি সঙ্গিশ্রণপহ শিয়ালকোট হইতে অপরাত ৪।"ট!র 
সময় লাহোরে উপস্থিত হইলেন । স্থানীয় সনাতন সভা ষ্টেশনে আসিয়া 
তাহার অভান। করিল। ব।জ। ধ্যানপিংহের গাবেলিটী লাহোরের মধ্যে । এই 
হাবেলিতেই বক্তৃতা শুনিব!র জন্য সর্দাপেক্ষা অধিক লোকের স্থান হয়। 
স্বমমাঞজির শুভাগমন .হহল। তথায় আসিয়া সমাগত দ্বশকমণ্লীকে অনেক 
উপদেশ দিলেন । পশ্চাৎ তোজনাস্থে টি.বিউনের তদাশীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ শুপ্তের বাটীতে গিয়া বাজি অবগ্থান করিলেন । 

অংধ্যসমাজও স্বামীজিকেও অভ্যর্থন;র ত্রুটি করিলেন না) দয়ানম্দ 
এঙলো-বেদিক কলেছেবু অধ্যক্ষ লালা হংসবাজ প্রত্তি বড় খড় 
১ প€ আশ্বিন ১৩১৪ |] উদ্দোধন। ৫১১ 


উিডিউ, লাহে'র | 





আর্ষসমাঞ্ছিগণ সর্ধদ| আসিয়। তাহার সহিত নাশাক্ষপ চচ্চণ করিতেন । 
আবপ্যসমাজীর। বেদকে _ বিশেষতঃ বেদের সংহিতাভাগকে একমাত্র প্র।মাণ্য 
বলির! স্বকার করেন আর ইচহ্াও বলেন-_-যে বেদের ব্যখ্য। এক প্রকারই 
হইতে পারে। স্বাধীজিরঘত কিন্ত বেদের উপনিশষদভ।গই বিশেষ প্রামাণা 
-এবং প্র উপদিষদের ব্যখ্যা অসতবাদদী, বিশিষ্টান্বিতবাদদী, দ্বৈতবাদী 
প্রস্থৃতি সর্দপ্রকার বাদিগণ আপনাপন ইচ্ছানুবায়ী করিতে পারেন । ইহাতে 
কোন হানি নাচ, বরং ইহাতে উন্নতিই হইয়। থাকে-কাঁরণ, মানুষকে জোর 
করিয়া কে।ন একটা ভাব না দিয় তাহা প্ররুতি অন্্যায়ী উন্নতির পথে 
অগ্রসর হই ছিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব ধীরেধীরে হয়তথাপি সেই উন্নতি 
পাক হইয়া থাকে । যদি বলা যাখ, ছুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই কিন্ধূপে 
এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক 
গীঁধস্থার উন্নতির তারতম্যান্ুসারে  উভয়টাই সত্য হইতে পারে । 
আঁধ্যসমাজীদের ঈশরপন্বন্থীয় ধখরণা বগদেশীয় ব্রাহ্মলমাজের ঈশ্বর- 
ধারণার তুল্য। তাহারা বলেন, ঈশ্বব নিরাফার, সর্বজ্ঞ, সর্শক্কিষান্‌, 
দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময় । তাহা অদ্বৈতবাদীর নিগুণ ব্রঙ্গও বুঝিতে 
পারেন না এবং মুর্তিপুজকের ও ৩৫ত উদ্দেস্ট তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই 
কারণে তাহারা অদ্বৈতবাদ ও যুর্তিপূজার ঘোর বিরোধী । স্বামীজি অকাট্য 
বুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্ধাসমাজীদিগকে বিজয় ও জ্ঞালের বৃষ্টিতে 
অদ্বৈতবাদ বাতীত আর কোন মত টিকিতে পারে না, ইহা বেশ করিয়। 
বুঝাইতে লাগিলেন। তার পর দেখ।ইলেন--নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের 
ধারণা আমাদের মন এবং তজ্জত কল্পন! শক্তির সহায়ত! ব্যতীত হইতে 
পারে না। আর যদ্দি আমাদের অক্ষমতা বশতঃ আমরা কল্পনাশবিশ্রই 
সহায়ত! গ্রহণ করিলাম তখন যাহারা আরও নিয় অধিকারী, তাহার] ফি 
ইন্ত্িয়ের সাহায্যে প্রতিমাদি দেখিয়। ঈশ্বরোপলব্ধি সহজে করিতে পাকে, তবে 
তোমাধ তাহাকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেঠ অধিকারী 
হও, তোমার নিজ অভিপ্রায় মত সাধন) কর--কিন্ত অপর ছুর্বল ভ্রাতাঁকে 
বাঁধা দাও কেন? আর তুমি আপনাকে যতদুর জ্ঞানী মনে রিতেছ;বাঁস্তবিক 
তুমি ততদূর জ্ঞানী নহ_তোম1 'সপেক্ষ। উচ্চতর ভাবের ভাবুক আছে । 
এইয়প নানাবিধ উপদেশের হবার স্বামীজি আঁষণসমাজের গেড়ামী দুর 
করিবার জন্ত গ্রাণপণে চেষ্ট| করিতেন। 


১২ ৃ সি উদ্বোধন [ ৯ম--১৬শ সংখ্যা! 
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প্রায় প্রচ্যহ পরাতে ২ ঘন্টা ও অপরাহেও প্রায় 21০ ঘণ্ট। ধ্যানাসংহেন 
হাবেজিতে সমাগত প্রায় ১৫০।২** পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের 
সহিত এতদ্রপ নানাবিধ চর্চা হইত। এতদ্বযতীত স্বাসীজির আবাস স্থান 
নগেন গুপ্তের বাটীতেও অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন 
গুপ্তের বাটীতে হংসরাজের সহিত কথা প্রসঙ্গে স্বাধীজি নিয়লিখিত ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন । হংসরাজ আর্ধাসমাজের মত--বেদের এক প্রক্গার অর্থই 
সঙ্গত হইতে পারে-সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজি নানাবিধ যুক্তিজাল 
প্রয়োগ করিয়া অধিকাঁরিবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখা অবলব্দনে 
উন্নতিপথে অএসর হওয়াই থে শ্রেয়, ইহা বুঝাইতেছিলেন-হংসর[জও 
বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা। খুনের চেষ্টা করিতেছেন -অবশেষে 
স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, লালাজি আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগহ্‌ 
প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি চ০72070১10 ব। গৌড়ামি আখ্যা দিয়া 
খাকি। সম্পদায়ের সত্বর বিস্ততিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়ত। করে, 
তাহাও আমি জানি। আর শান্ধের গে ড়ামি অপেক্ষা মানুষের (বাক্তি 
বিশেষকে অবতার বলিয়া আর তাহার আয় লইলেই যুক্তি- এইরূপ গ্রচার) 
গেোড়ামি দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি শীঘ সম্পনদায়ের খিশ্তুতি হয়, 
ইহাঁও আমার বিলক্ষণ জান। আছে । আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। 
আমার গুরু রামকুষ্চ পরমহংসকে ঈখরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার 
অন্যান্ত গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি এরূপ প্রচারের 
বিরোধী। কারণ আমার দৃবিশ্বীস_মাম্ষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও 
ধারণান্থযারী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই 
উন্নতি হয়, কিন্তু এই উন্নতি পাকা হইয়া থাকে । যাহ। হউক, আমি চার 
বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার তিত্তির উপর দগায়মান হইয়া প্রচার করিব। 
য্দি ইহাতে কোন ফল না হয় (ফল হইবে বলিয়া যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) 
তবে আমিও গেড়ামি প্রচার করিব। 

এইস্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে স্বামীজির সম্প্ধীয় দুই একটা ক্ষুদ ঘটন] বিবৃত করিতে 
চাই। যদ্দিও এগুলি কোন বৃহৎ ব্যাপার নহে, তথাপি সকলেই জানেন, 
ত্র দ্র ঘটনায় মহ্থাপুরুষগণের প্ররুত মহত বুঝ! যাঁয়। স্বামীজির জনৈক 
শিষ্য যিনি এই সময় তাহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি এই ঘটনাগুলি বিবৃত 
করিয়াছেন । 
ব্য পঃ আদ্বিন। ১৩১৪ 1৪ ভদ্বোধন। ৫৩৭ 
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স্বামীজি তাহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধৰিয়া কোন ব্যক্তির খুব 
প্রশংসা করিতেছিলেন ; তাহার সঙ্গী হঠাৎ বলিয়া! উঠিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি, 
স্বামীজি, আপনাকে মানে ন! স্বামীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ভাল লোক হইতে 
হইলে যে আমায় মাঁনিতে হইবে, ইহার মানে কি? সঙ্গীট৷ নিতান্ত অগ্রতিত 
হইলেন । 

এই সময় লাহোরে গ্রেট ইগ্ডিয়ান সার্কাস আসিয়াছে। এক দিন কোঁন 
কার্য্যোপলক্ষে উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী বাবু যতিলাল বসু আসিয়াছেন। 
স্বামীজি দেখিয়াই চিনিণেন, তাহ।র বাল্যবন্ধু । অমনি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের 
স্তায় খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন । বাল্যকালে ইহারা এক 
আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। যতিবাবু তাহ! বালাসঙ্গীর অপুর্ব তেজ, গ্রতিতা 
ও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমগুল দেখিয়া যেন ঝলসিয়। গেলেন-স্বামীজি যতই তাহার 
সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদদশ্থরূপ কথাবার্তী। কহিবার চেষ্টা করিতে- 
ছেন, তিনিও যেন ততদূর সন্কুচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকট? 
সাহস সংগ্রহ করিয়া মৃতিবাবু স্বামীজিকে সম্থোধিয়া অতি দীনশ্বরে বলিলেন, 
তাই, তোমায় এখন কি বলে ডাক্ব1 স্বামীঞ্জি অতিশয় শসেহপূর্ণ স্বরে 
বলিলেন,_-'হারে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস্‌ নাকি? আমি কি হয়েছি? 
আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি ।" স্বামীজি এরূপ তাবে কথাগুলি 
বলিলেন যে, মতি বাবুর সমুদ্দয় সক্ষৌচ দূর হইয়া গেল । 

স্বামীজি লাহোরে ১০।১৯ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যানসিংহের হাবেলিতে 
প্রথম দিনের বক্ত তার আয়োজন হয়। বিষয় ছিল- আমাদের সমস্যাসমৃহ 
(0016 501072196১2 ॥১)--কিন্ত্বর স্বামীজি বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া এত 
অধিক লোকসমাগম হইল যে হলের ভিতর বক্ততা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার 
হুইয়] দাঁড়াইল। পরিশেষে ফাকায় বক্তৃতা হওয়া স্থির হইল। কিন্ত লোকের 
গোলমালের দরুণ স্বামীজি যতদূর সাধ্য উচ্চস্বরে বক্তৃতা করিয়াও সভায় 
নিস্তব্ধতা আনয়নে সক্ষম হইলেন ন1। সেই জন্য প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার 
পর সত। তঙ্গ করা হইল। বক্ততার বিষয় যাহা ছিল, তাহা সমুদয় বিবৃত কর! 
হয় নাই, এইজগ্ঠ ইহা হিন্দুধর্মের সাধারণ শিত্তি? (0590)0201) [38519 ০1717 
1015) নাষে প্রকাশিত হয়। আমরাও উহ। পর নাষে প্রকাশিত করিলাম। 

ভক্তি” নাযক দ্বিতীয় বক্ততাটী মতিবাবুর সার্কাসপ্রাঙ্গণে হইয়াছিল। 
আমরা এইবক্ত তাঁর সম্পূর্ণ রিপোর্ট পংগ্রহ করিতে পারি নাই। এইবকৃতাটী 
৫৩৮ উদ্বোধন । [৯ম--১৭শ সংখ্যা। 
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সম্পূর্ণ হইতে না হইতে স্বামীজি কোন কারণে বক্ততা বন্ধ করেন। সুতরাং 
ইহাতে তক্কির উচ্ছাসের বিস্তত ব্যাখ্যা করিবার অবকাশ পান নাই। যাহ] 
হউক, স্বীমীজি এই বক্তূতার প্রসঙ্গক্রমে বলেন-_“সকলের পক্ষে উৎরুষ্ট ধর্ম 
এই-_যাহার যাহ? সাধ্য, তদনুসারে বাস্তায় বাহির হইয়! একট, ছুইটী, ছয়টী, 
বারটী ধতগুলি পারে "ক্ষুধার্ত নারায়ণ'কে বাড়ীতে লইয়া আসিয়। খাওয়ান, 
পরাণ--এক কথায় লোকে প্রতিমার যেরূপভাবে পুজা করিয়া থাকে; সেইরূপ 
সর্ধাবিধ উপায়ে তাহাকে পুজা করা । মানুষই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, স্ৃতরাং 
মানুষে ঈশ্বরোপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাপনা__আর ইহাও শ্ররণ রাখ! কর্তব্য যে, 
এ সকল স্থলে দাতা অপেক্ষ। গ্রহীতার আসন শ্রেষ্ঠ, কারণ, সেই সময়ের জন্য 
সে সাক্ষাৎ নারায়ণস্ব্ূপ । স্বামীজি আরও বলেন, তিনি অনেক দেশে দান 
ধর্মের অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন, কিন্ত যে ভাবে এ দানধন্দ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, 
তাহাই উহার অসাফল্যের কারণ । “ওরে বেটা, এই নে, যাপাল।।” যতক্ষণ 
পর্য্স্ত দান করিয়৷ নাম যশ লাভের বাসন। থাকে, সে দ্ানকে দানই বল! 
যাইতে পারে না। 

যাহা হউক, লাহোরবাসিগণ স্বামীজির এই ছুই বক্ত তা তৃপ্ত হইতে না 
পারিয়া ধ্যানসিংহের হাবেলীতে তৃতীয় বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন । এবারে 
সভায় গোলমাল না হয়, এজন্য বিন! যূল্যে টিকিট বিতরণের বন্দোবস্ত হইল 
এবং লোকের বসিবাঁর জন্ত চেয়ার প্রভৃতিরও স্ুবন্দোবস্ত হইল । লাহোরের 
সমুদয় শিক্ষিত ভদলোকগণই সতাম়্ আগযন কক্রিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ 
সারগর্ভ বক্ততাটা প্রায় ২। ঘণ্ট। ধরিয়া হয়। সকলেই শেষ পর্য্যস্ত আগ্রহের 
সহিত .ইহা! শ্রবণ করেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি (বাঙ্গালী) এই বক্তৃতা 
শুনিবার পর বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন_-া, এই বক্ষ তায় 
*মাল' আছে। ইহাই লাহোরের স্থ প্রসিদ্ধ “বেদান্ত” বক্ত,তা। আর এক 
দিন শ্বামীজি লাহোরের অনেক গুলি যুবককে লইয়া একটী সতা স্থাগন করি- 
লেন! সঙ। স্থাপনের পুর্নে স্বামীজি অতি বিশদভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া 
দ্বিলেন, কিরূপ তাবে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ। 
সভাটী সম্পূর্ণ অসাম্পৃ,দায়িকভাঁবের হইল--অপরাহ্ছে পড়াস্তনা হইতে অবকাশ 
পাইবার পর -যুবকগণকে “দরিদ্ননারায়ণ'গণের সেবা করিতে হইবে _যাহাতে 
ক্ষুধার্ত খাইতে পায়, পীড়িত ব্যক্তি উধধ পায়, শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষ। পায়, 
সাঁদাসিদে ভাবে এইরূপ কার্যা করিয়া যাইবার চেষ্টাই সম্ভার উদ্দেখ হইল। 
২য় পঃ আশ্বিন; ৯৩১৪1 ] উদ্বোধন। ৫৩৯ 


৩১৬- পঞ্জাব ও কাঁশ্ীর | 





আর্য্যসমাজীন্রা পিতৃপুরুষের শ্রান্ধের আবশ্তকতা স্বীকার করেন না? 
সনাতন সভার সত্যের! এই কারণে শ্বামীজিকে "শ্রাদ্ধ? বিষয়ে একটী বক্তৃতা 
দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানা কারণে স্বামীজির 
এ বিষয়ে বক্ত,ত। দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্ত সনাতন সভার কর্তৃপক্ষগণের 
সনির্ধন্ধ অনুরোধে অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে সম্মত হইলেন । এই দিন পঞ্জাবিগণ 
আরও স্থির করিয়াছিল যে, স্বামীর্জিকে লইয়া নগরসংকীর্তন করিবে । 
গঞ্জাবীদের সংকল্প ছিল যে, ম্বামীজিকে তাঞ্জামে চড়াইয়৷ সক্কীর্ভনের সঙ্গে 
সহব প্রদক্ষিণ করাইবে। স্বামীজি তাপ্জামে চডিতে শীরৃত হন নাই, কিন্তু 
নগরসদ্ধীর্ভনে তাহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সঙ্গীগণের নিকট বলিয়াছিলেন, 
পঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ বড় শুপ্ক- যদি এইরূপ সঙ্কীর্ভনের দ্বারা তাহাদের মধ্যে 
কিছু তক্তি প্রবেশ করে, এই জন্য স্বামীজি সন্ীর্ভলে যোগ দিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন এবং বাঙ্গালিগণকে নিশান প্রভৃতির আযোৌজন তাঁল করিয়া করিতে 
বলিয়াছিলেন। যাহ! হউক স্বামীজি সঙ্গিগণ সহ লাহোরের যিউজিয়ষে 
বেড়াইর! ধ্যানসিংহের হানেলিতে উপচ্তি হইয়া দেখিলেন, বিশ্ব লোক 
মমবেত হইয়াছে, কিন্তু সঙ্বীর্ভনের উদ্যোক্ত গণ নাই। পরম্পরায় শুনা গেল, 
লাহোর সহরের মধ্যে একখানি মাত্র খোল ছিল-_ তাহাঁও ব্যবহারাভাবে 
এতদিন অমনি গড়িয়া খারাঁপ হইতেছিল । তাহাতে এক ঘ। চটি দিবাম।ত্র 
উহা ফাপিয়। গিয়াছে । সক্কীর্ভন না হওয়াতে “শ্াদ্সন্বন্ধে বক্ত তাঁও স্বামীজি 
দিলেন না। সমবেত লোকগণের মধ্যে গিয়া জাঁনাইলেন, আজ আর বক্ত.তা 
হইবে না। কযেকজন ব্যক্তি স্বামীজির বাসস্থান পর্য্যস্ত গিয়! শ্রাদ্ধসম্বন্ধে 
স্বমীজির সহিত অনেক তর্ক বিন্র্ক করিলেন। স্বামীজিও শ্রাদ্ধের যুক্তিযুক্ষতা৷ 
বুঝাইয়া দিলেন | 

আঁর এক দিন অপবীক্ছে একটী চ:৮০170 72 হইয়া লাহোকের 
মান্সগণ্য লৌকগণের সহিত শ্বামীজির পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল । লাঁহো- 
বের চিফ জষ্টশ প্রতুলচন্্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্তান্ঠ অনেক বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী 
ভদ্রলোক স্বামীজিকে ও তাহার সঙ্গিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগি- 
লেন। সেই সকল স্কানেই নানাবিধ চচ্চ1 হইত। অনেক প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি স্বামীজিন নিকট গুপ্তশাবে সাধনাদি শিক্ষা করিলেন । লাহোরের 
নিকটবর্তী ষিয়ানমীবে অনেক বাঙ্গালী কমিসেরিয়েটের কার্য্যোপলক্ষে বাস 
করেন। স্বামীজি এক দিন নিমন্ত্রিত হইয়! তথায় গমন করিলেন । নানাবিধ 
৪৩ উদ্বোধন । [৯ম--১৭শ সংখ্য।। 


সারতে বিবেকানন্দ । ৩১৭ 





ফল যৃল মিষ্টা্নাি দ্বারা ভাহারা স্বামীজি ও তাহার সঙ্গিগণকে জলযোগ 
করাইলেন। তাহারা স্বামীজির মপুর অথচ শিক্ষাপ্রদ উপদেশাবপি শুনিয়া 
পরম সস্তোষ লাভ করিলেন । 

লাহোরের শিখ সম্প্রদায় একটী দেশের পরম কল্যাণকর অনুষ্ঠানে বদ্ধ 
পরিকর হইয়া “শুদ্ধিসভা" নামক সতাস্থাপন করিয়াছেন। যে সকল শিখ 
কোন কারণে মুসলমান ধণ্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত 
হইয়া পুনর্ধার শিখ হইবার প্রার্থনা কবে এবং মোহবশতঃ সে এক্সপ ধর্ম 
স্ব গ্রহণন্রপ অকার্যেব অনুষ্ঠঠন করিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিতে পাবে? 
তবে এই শুদ্ধিস্গা তাহাদিগকে পুনরান্ন শিখ করিয়া থাকে । স্বামীজি 
নিমন্ত্রিত হইয়। সঙ্গিগণসহ এই সন্ভায় গমন করিলেন। যখন তাহার! উপ- 
স্কিত হইলেন, তখন একটা স্ুবৃহৎ কড়ায় কড়াপ্রসাদ (হালুয়া ) গ্রস্তত 
হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভার কার্য আস্ত হইল। আঁজ দুইজনকে 
শুক্ধ করা হইবে। প্রথমতঃ সতার সম্পাদক মহাশয়, কিরূপ অনস্থায় ইহ।বা। 
মুসলমান হইর[ছিল, সেই সকল ঘটনা আন্ুপূর্রিক বিরত করিলেন। পরে 
শুদ্ধিকামিদ্ঘয়--অন্ুভাপ প্রকাশপুর্বক সভাসমক্ষে পুনরায় শিখ ধম্মেদীক্ষিত 
হইবার প্রার্থনা কহিলে, গুরু (গাবিন্দ সিংহের নামোট্চারণ, গ্রন্থ সাহেবের 
পবিত্র মন্ত্র সকল পাঠ ও পণিত্র বারি সেচনে উহাদিগকে *শুদ্ধা' করা হইল 
পরিশেষে সভাস্থ সকলকে কড়াপ্রপা্দ বিতরিত হইল। স্বামীজি শিখদিগের 
এইন্ূপ উদার তাব দেখিয়। বড়ই প্রীত হইলেন। 

এইবপে লাহোরে ১০১২ দিন কাটিয়া! গেল । স্বামীঞ্জি সর্ধদাই এখনে 
কেবল মতবাদ অপেক্ষ। কার্মোর উপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন। ৃ 


লাহোরে প্রথম বস্তু তা । 
হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিতিসযূহ । 

, এই সেই ভূমি _যাহ! পবিত্র আধ্যাবর্ধের মধ্যে গবিত্রতম বলিয়া পরি- 
গণিত --এই সেই ব্রহ্ধাবর্ত--আমাদের মন্মহ!রাজ যাহার নামোল্সেখ করিয়া- 
ছেন। এই সেই ভূমি_যেখান হইতে আত্মতন্ত জ্ঞানের জন্য প্রবল আকাঙ্রা- 
ও অনুরাগ প্রহ্ছুত হইয়াছে--ভবিষ্যতে যাহা (ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী ) 
সষগ্র জগৎকে তাহার পবল বন্তায় ভাসাইয়ছে। এই সেই ভূমি-_ যেখানে 
২য় পঃ আশ্বিন ১৩১৪।] উদ্বোধন। ৫৪১ 


৩১৮ পঞ্জাব ও কাশ্মীর | 





ইহার বেগশালিনী শ্রোতন্থিনিকুলের স্যায় চতুপ্দিকে বিভিন্ন আধারে 
প্রবল ধর্ধান্ববাগ বিতিনন্পে উৎপন্ন হইয়! ক্রমশঃ একাধারে মিলিয়! 
শক্তিসম্পন হইয়া পরিশেষে জগতের চতুর্দিকে বিস্তুত হইয়াছে এবং বজ্জ 
নির্ধোষে উহার মহীয়সী শক্তি সমগ্র জগতে ঘোষণ! করিয়াছে । এই 
সেই বীরভূমি-_যাহা বহির্দেশ হইতে তারত যতবার 
অসত্য বহিঃশক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই 
বুক পাতিম়। প্রথমে সেই আক্রমণ সহ করিতে হইয়াছে। এই সেই ভূমি, 
যাহা এত হুঃখ নির্ধযাতনেও উহার গৌরব, উহার তেজ সম্পূর্ণকূপে হারায় 
নাই। এখানেই পরবর্তী কাঁলে দয়াল নানক তাহার অপুক্ বিশ্বপ্রেম প্রচার 
করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাহার প্রশস্ত হৃদয়ের কবাট খুলিয়৷ এবং 
বাহ প্রসারিয়। সমগ্র জগৎকে- শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমাঁনগণকে পর্য্যন্ত 
আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ চিহ্ন- 
স্বরূপ অথচ মহামহিমাথিত গুরু গোবিন্দসিং জন্মগ্রহণ করেন, ধিনি ধঙ্ধের 
জন্য নিজের এবং নিজের প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়া-_ 
যাহাদের জন্য এই ব্রক্তপাঁত করিলেন, তাহারাই যখন তাহাকে পরিত্যাগ 
করিল--তখন মন্াহত সিংহের হ্যায় দক্ষিণদেশে যাইয়। নিজ্জনবাঁস আশ্রয় 
করিলেন আর নিজ দেশের প্রতি বিন্দযাত্র অতিশাপ বাক্য উচ্চারণ না 
করিয়া, বিন্দুমাত্র অসস্তোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া, শাস্ততাবে এ মর্ভ্যধাম 
হইতে অপস্থত হইলেন । 
হে পঞ্চন্দ দেশের সম্ভানগণ, এখানে--এই আমাদের প্রাচীন দেশে-_ 
আমি তোমাদের নিকট আচার্য্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ, আমি অতি 
অল্পই জানি যে, তোমাদিগকে শিখাইব। আমি পূর্বদেশ হইতেপশ্চিম দেশীয় 
জাতৃবর্গের সহিত সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছি আলাপ 
আমি তোমাদের. করিতে আসিয়াছি, পরস্পরের তাৰ মিলাইবার 
নিকট কিভাবে জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি_ আমাদের 
আসিয়াছি। মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্ত 
নহে, আমি আমাদের মিলন্ভূমি কোথায়, তাহাই অন্বে- 
ঘণ করিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াছি__বুঝিবার চেষ্টা করিতে, কোন্‌ 
ভিত্তি অবলম্বন করিয়। আমর! চিরকাল সৌত্রাত্রস্ত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি 
কোন্‌ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে--ঘে বাণী অনস্তকাল ধরিয়া আযা- 
৫৩২ উদ্বোধন। [৯ম-১৭শ সংখ্যা। 
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রে পচা্পারররর 
দিগকে আশার কথা শুনাইয়! আসিতেছে -তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর 


হইতে পারে । আমি এখানে আসিয়াছি--তোমাদ্দিগের নিকট কিছু গড়িবার 
প্রস্তাব করিতে কিছু ভাঙ্গিবার পরামর্শ দিতে নয়। 

সম।লোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমরা এখন কিছু জিনিষ গড়িবার 
জন্য অপেক্ষ। করিয়া রহিয়াছি। জগতে সময়ে সময়ে সমালোচনা_-এমন কি, 
কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হইয়া থাক্ষে, কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য । অনস্ত 
কালের জন্য কার্যা- উন্নতির চেষ্টা--গঠন-_ সমালো চন! 
ব৷ ভাঙ্গাচোরা নহে। প্রায় বিগত একশত বর্ষ ধরিয়। 
আমাদের দেশের সর্ধত্র সমালোচনার বন্তা বহ্য়ীছে__ 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র রশ্মিজাল অন্ধকীরময় প্রদ্েশসমূহের উপর পড়িষ। 
আমাদের আনাচে কানাচে, গলি ঘুঁজি গুলিতেই অন্ঠান্ত স্থান অপেক্ষ। যেন 
সাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছে। স্বতাবতঃই আমাদের 
দেশের সর্বত্র মহ! মহা মনীবিগণ-_ শ্রেষ্ঠ গৌরবান্থিত সত্য ও ্যায়ানুরাগী 
মহাত্বাগণ উঠিয়া__হৃদয়ে অপার শ্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি, ঈশ্বর ও ধর্শের 
জন্য প্রবল অনুরাগ লইয়া__যেহেতু এই মহাঁপুরুষগণ এত গভীরভাবে 
দেশকে ভালবাসিয়াছেন, যেহেতু তাহারা দেশেষ জন্য এত গভীর ভাবে 
অন্তব করিয়াছেন, সেই হেতুই-_তাহারা দেশের যাহা! কিছু মন্দ বুৰিয়া- 
ছেন, তাহাকেই তীব্রতাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অতীতকাঁলের এই মহ1- 
পুরুষগণ ধন্য-ত্তাহার! দেশের অনেক কল্য।ণসাধন করিয়াছেন; কিন্ত 
আজ আমাদিগকে এক মহাবাণী বলিতেছে_-যথেষ্ট হইয়াছে, পমালোচন।! 
যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া! গড়িবার 
সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্ষিকে একত্রীভূত করি- 
বার' তাহাদিগকে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে আর 
সেই সমগ্িশক্তির সহায়তায় শত শত শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় গতি 
অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সন্মুথে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। 
এখন বাড়ী পরিষ্কার হইয়াছে; ইহাতে নৃতন করিয়া বাস করিতে হইবে। 
পথ সাফ হইয়াছে; আর্ধ্য সম্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও । 

তদ্রমহোদয়গণ, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আপনাদের সম্ম,খে 
আসিয়াছি, আর প্রথমেই আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমি কোন্‌ 
দল বা বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত নহি। আমার বক্ষে সকল সম্প্রদায়ই মহ1৭্‌ ও 
২য় পঃ আশ্বিন, ১৩১৪। ] উদ্বোধন। ৫৪৩ 





আমার উদ্দেশ্য বিনাশ 
নকে, গঠন। 
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মহিম।ময়, আমি সকল সম্প্রদায়কেই ভালবাসি আর 

ল্ন। আমি সমগ্র জীবন ধরিয়া উহাদের মধ্যে যাহা সত্য, 
বাহ। উপাদেয়, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। অহএব অদ্য 
রাত্রে আমার সক্বর্প এই যে, তোমাদের নিকট এমন কতকগুলি তত্ব বলিব, 
যে গুলিতে আমরা সকলে একমত ; যদি সম্ভব হয়, আমাদের পরম্পরের 
সন্সিলনভূমি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব আর যদি ঈশ্বরের রুপায় ইহ। 
সম্ভব হয়, তবে অবিলম্বে উহা অবলম্বন করিয়া কার্গ্যে পরিণত করিতে 
হইবে। আমরা হিন্দু। আম এই হিন্দু শন্দটি কোনরূপ মন্দ অর্থে বাব- 
হার করতেছি না, আর যাহারা বিবেচনা করে, ইহার কোনমন্দ অর্থ আছে, 
তাহাদের সহিত৭ আমার মতের যিল নাই। প্রাচীনকালে ইহাদ্বারা 
কেবল সিন্ধুনদের পরপারবর্তী লোকগণকে বুঝ(ইত, আজ যাহার! আমা- 
দিগকে ত্বণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহার কুৎসিত অর্ধে বাখা 
করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আপিয়া খায় না। আমাদিগেরই 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে -হিন্দু নাম সর্ববিধ মহিযাময়, সর্বববিধ 
আধ্য।খ্মিক বিষয়েন বাচক হইবে, অথবা চিরদিনই উহ ঘ্বণাস্থচক নামেই 
পর্যাবসিত হইনে_-উহাদারা পদদলিত, অপদার্থ, ধর্শরষ্ট জাতি বুঝাইবে। 
যদ্দি বর্তমানকালে হিন্দু শবে কোঁন মন্দ জিনিষ বুঝায়, বুঝাক। এস আম!- 
দের কার্ষ্যের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্থত হই যে, কোন ভাষাই ইহ! 
হইতে উচ্চতর শব্দ আবিষ্কীরে সমর্থ নহে । যে সকল নীতি অবলম্বনে 
আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে,_-শন্মধ্যে একটী এই যে, আমি কখন 
আমার পূর্বপুরুষগণকে শ্বরণ করিয়া লঙ্জিত হই নাই। জগতে যত ঘোর 
অহঙ্কারী পুরুষ জন্মিয়ছে, আমি তাহাদের অন্যতম) কিন্তু আমি তোমা- 
'দিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তি লক 
আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে 
গৌরব অন্ুতব করিয়! থাকি। যতই আমি অতীত কালের আলোচনা 
করিয়াছি, যত্তই আমি অধিক পশ্চা ট্টিপরায়ণ হইযাছি, ততই আমার 
হৃদয়ে এই গৌরববুক্রি আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাতেই আধার বিশ্বীসের 
দত! ও সাহস আসিয়াছে, আমাকে পৃথিবীর ধুলি হইতৈ উখিত করিয়া 
আমাদের মহান্‌ পূর্পুরুষগণের মহাল্‌ অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে 
নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আধ্যদিগের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায় 
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তোমাদের ও সেই অহঙ্কার হৃদয়ে আবিভূতি হউক, তোমাদের পুর্দপুক্ষষগণের 
উপর সেই শিশাস তোম!দের শোশিতেণ সহিত মিশিয়। তে।মাদের জীবনের 
অদীভূত হইয়া যাউক, উহ! দ্বার সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক। 
ভদ্রমহোদয়গণ, আমদের সকলের ঠিক মিললভভূমি কোথায়, আমাদের 
আ[হীয় জাবনের সাধারৰ তিত্তি কি তাহ। বাহির করিতে চেষ্টা 
কিপার পুর্লে এচ্টা বিষ আমাদিগকে স্মরণ রাখিতেই হইবে । 
যেমন প্রত্যেক মানুষে ব্যক্তিহ আছে, সেইজপ প্রত্যেক জাতিরও 
একটী ব্যক্তিত্ব আছে। খেমন একজন বাক্তর অপর ব্যক্তি হইতে 
কতকগুণি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পাক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই 
নেষন কতকগুলি বিশেষত আছে, সেইরূপ একজ[ঠিবও অণর জাতি 
হইতে কতকগুণি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত এভেদ আছে। আর যেমন 
প্রত্যেক বাক্জিকিই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, 
যেমন ভাহার নিজ ভূতকপোর দ্বারা নিদিষ্ট বিশেষ দিকে তাহাকে 
চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও তাহা । প্রত্যেক জাঠিকেই এক একী 
দৈবনির্দি্ট। পথে যাইতে হত, প্রত্যেক জাতিএই 
জগত কিছু বার্ভ। ঘোষণা করিবর আছে, প্রত্যেক 
জাতিকেই ব্রভবিশেষের উদ্যাগন কধিতে হত । অতএব 
প্রথম হইতেই আমাদিগকে আমাদের জাতীয় পরত কি, তাহা জানিতে 
হইবে, বিধাত। ইহাকে কি কার্যোর জন্য নিনুক্ত কপিয়াছেন, তাহা জানিতে 
হইবে, বিতিন্ন জাতির বিভিন জাতীয় উন্নতি ও আরধকারে, ইহার স্থান 
কোথায়, তাহ। বুঝিতে হইবে, বিতিন জাতীয় সঙ্গীতের এ্রক্যতানে ইহা 
কোন্‌ সুরু বাঁজাইবে, তাহ| জানিতে হইবে । আমাদের দ্বেশে ছেলেবেলায় 
গন্ন শুনিত।ম, কতকগুলি সাপেল মাথায় মণি আছে-তুশি সাপটীকে ধাহা 
ইচ্ছ! করিতে পার, যতক্ষণ উহার মাথায় এ মণি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে 
কোন মতে যারিতে পারিবে না। আমর। অনেক রাক্ষপীর গল শুনিয়াছি। 
তাহাদের প্রাণ ক্ষুদ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের ভিতর থকিত। যতদ্দিন এই পাখাঁটা 
মারিতে ন! পারিতেছ, ততদিন সেই রাক্ষপীকে টুকৃর! টুক্র। কগিঘ। কাটিয়। 
ফেল, তাহাকে যাহ। ইচ্ছা! কর, কিন্তু রাক্ষপী মরিবে না| জাতি নন্ধেও 
এই কথা খাটে । জ।তিবিশেষের জীবন কৌন নিদিষ্ট স্থান বিশেষে থাকে, 
দেইখানেই পেই জ।তির জাতীন্বন্ব আর তাহাতে যতদিন ন। ঘা। পড়ে, ততব্ধিন 
২য় পঃ কার্তিক, ১৩১৪1] ৪ উদ্বোধন । ৫৬৯ 


বামদের তীয় 
কোথায়? 





৩২২ পাঞ্জাব ও কাশ্মীর । 


সেই জাতির মুত নাই । এই তঙ্কের আলোকে আমরা জগতের ইতিহাসে 
এই অতি অন্তুত ব্যাপারটা বুঝিতে পান্ি। বর্ধর জাতির আক্রমণ তরঙ্গ 
বারবার আমাদের এই জ।তির মন্তকের উপর দিয়া গিয়াছে । শত শত বর্ষ 
ধরিয়। আল্লা হো আকবর রলে" হারতগগন খুখরিত হইয়াছে, আর সকলেই 
ইহার আসন বিনাশ জানিয়। বিষ হইঈসাছে । জগতের ইতিহাসে যত অত্যাচার 
পীড়িত ও নিগৃহিত দেশের কথা শুন] যাষ, "তাহার মধ্যে ইতাউ সর্দাপেক্ষা 
অধিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সহির।ছে। তথ।পি আমরা পুর্কে যেন্ূপ ছিলাম, 
এখনও একরূপ তাঙাই আছি, এখনও আমন স্থৃতন বিপদের সন্মীন হইতে 
প্ীস্তত 7) শুধু তাহাই নহে সম্প্রীতি আব! শুধু যে শিজেবীই অক্ষত তাহ! 
নহে. আমরা বাহিরে য|ইয়।ও অপরকে আমদের ভাব গুদানে গস্ত-_ 
জাহ।র চিহ দেখিতে পাইতেছি। নিস্ততিই জীবনের চিহ্ন । আমর! আজ 
দোখতেছি, আমাদের চিন্তা ও ভাবসমূহ শুধু আমাদের ভারতের মধোই 
সীমাবদ্ধ নহে, কিন্ত আমরা উচ্ছ| করি ব। ন। করি, হারা বাহিরে যাইয়া 
অপর জাতির সাহিতোর মধো প্রবেশ কপিতেছে, অন্যান্য জাতির মধ্যে স্থান 
লাত করিতেছে, শুধু ভাহাই নহে, কোন কোন স্থলে ভারতীয় চিন গুরুর 
আসন পাইতেছে। ইহার কারণ এই,-ভারত সমগ্র জগতের উন্নতির 
সমষ্টিতে যে মহৎ দান করয়াছে, মানবজাতির মন যে সকল বিষয় লইয়া 
ব্যাপূত থাকিতে পারে, তন্মধ্যে উহ। সর্সাশ্রেষ্ঠ ও মহতষ অর্থাৎ দর্শন ও ধর্ম । 
আমাদের পুর্দপুরষগণ অন্যান্ত অনেক বিষয়ে চেষ্টাও করিয়াছিলেন -_ অন্যান্য 
সকলের ন্যায় তাহারীও প্রথমে বহিজ্জগতের রহস্তা আবিষ্কার করিতে অঞ্জসর 
হুইয়াছিলেন--আমবা সকলেই একথা জানি আর সেই প্রকাণ্ড মস্তিক্ষশালী 
অদ্ভুত ভ্ঞাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অস্তুত বিষয় আবিষ্ষান্ 
করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমগ্র জগঠের স্বপ্পেরও অগোচর, কিন্ত 
তাহারা উচ্চতর বস্ত ল!ভের জন্য ই পথ পরিতাগ করিলেন_-বেদের মধ্য 
হইতে সেই উচ্চতবু বিষয়ের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে 3-- 
“সাপরা যয়। তদক্ষয়মধিগম্যতে | 
তাহ।ই পলা বিদ্যা যাহ] দ্বারা সেই অনিণাশী পুরুষকে লাভ হয়। এই 
পরিবর্তনশীল, অশাহ্ ত, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু ছুঃখ শোকপূর্ণ এইজগতের 
বিদ্যা খুব বড় হইতে পারে; কিন্তু গিনি অপবিণামী, আনন্দময়, একমাত্র যথায় 
শাস্তির অবস্থান, একমাত্র যেখানে অনন্ত জীবন ও পূর্ণত্ব, একমাত্র যাহার 
কথ উদ্বোধন । [৯২--১শ সংখ্য!। 





ভারতে বিবেকানন্দ ৷ ৩২৩ 


স্পা শপাশি পাকশী 


শিকট ধাইলে সকল দুঃখের অবসান হয়, তাহাকে জানাই আমাদের 

পুর্বপুরুষগণের মতে সর্ত্শ্রেষ্ঠ বিদ্যা । যাহাই হউক, ইচ্ছা 
আমাদের পূর্ববপুরুধগণ করিলে তাহারা অনায়াসে সেই সকল বিজ্ঞান, সেই সকল 
ইচ্ছা করিলে বহি বিদ্য। আবার করিতে পারিতেন, যাহাতে কেবল অন্ন- 
বস্ত্র স"গ্রহ হয়, যাহাতে আমাদের স্বজনগণকে জয় করিয়া 
তাহাদের উপর আবিপত্যের উপায় শিক্ষা দেয়) যাহাতে 
রুঝিকা অন্তর্জগতে  সবলকে ছুর্ঘলের উপর প্রনুত্ব কিকপে করা যায়, তা”! 
মনোনিবেশ. করি- শিক্ষা দেয়, এ সকলই তাহারা আবিক্ষার করিতে পারি- 
লেন তেন-ণিস্ব ঈশ্বরাগ্তশহে তাহারা ওদিকে কিছুমাজ দৃষ্টি- 

পাত ন। করিয়া একে বারে ভন্য পথ ধরিলেন--উহছ! 
পূর্বোন্র পথ হইতে অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহত, পূর্বোক্ত পথ হইতে উহাতে 
অনস্গুণ আনন্দ; প্র পথ ধররয়। ্াহার। এক্প একনিষ্ঠ ভাবে অগসর হই- 
লেন যে, এক্ষণে উহা আমাদের জাতীয় বিশেষ হইয়। দ'াড়াইয়াছে, সহ 
সহত্র বর্ষ ধরিছ। পিত। হইতে পুলে উত্তরাধিকাঃস্থত্রে আসিয়। আমাদের 
জীবনের ঙ্গীভূত হইয়। দাড়াইয়াছে আমাদের ধমণটীর প্রত্যেক শোণিত 
বিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়।ছে, 'আম।দেল স্বভাব ভুলা হইয। দ্র ড়াইয়াছে-.এখন 
ধন্ধমন ও হিন্দু এই ছুইটী শব্দ একার্থক হইয়। দাড়াহয়াছে। ইহাই আমাদের 
জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে ঘ। দিবান্র যো নাই। বন্দরজাতিসমূহ তরব!রি ও 
বন্দুক লইয়া বর্ধর ধশ্মসবৃহের আশনানি করিয়।--একজনও এই সাপের 
মাথার মশি ছুইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখীকে মারিতে 
পারে নাই। অতএব ইহাই আমাদের জ।তির জীবনীশক্তি আর ঘতদিন 
ইহা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, এই 
জ।তির বিনাশ সাধনে সক্ষম | যতদিন আমরা আমাদের উত্তরাধিকারশ্থত্রে 
গড যহত্তম বত্বশ্ব্ূপ এই ধন্ধকে ধরিয়। থাকিব, ততদ্দিন জগতের সর্ব- 
প্রকার অত্যাচার উতপীড়ন ও দুঃখের অগ্রিরাশির মধ্য হইতে প্রহল।দের হ্যায় 
অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু ঘর্দ ধাশ্মিক না হয়, তবে 
আমি তাহাকে হিন্দু বলি না। অনন্য দেশে রাজনীতি চর্ঠা লোকের 
মুখ্য অবলগ্ধন হইতে পারে এবং ত"হার আম্ুসঙ্ষিক সে একটু আধটু, 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্ত এখানে এই ভারতে-অ।মাদের জীবনের 
সর্ব গথম কর্তব্য ধর্ণানুষ্ঠান ভার পর যদি সময় থাকে, তবে অন্তান্য জিনিষ 
২য় পঃ কার্তিক, ১৩১৯৪ ।] উদ্বোধন । ৫১ 





গতের উন্নুত্তি কফিতে 
প্যরিতেন। কিন্ত 
ভাহার। উহা! অসার 


৩২ পাঞ্জাব ও কাশ্মীর | 


তাহার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়_-হাঁনি নাই । এই বিষয়টি মনে রাখিলে আমরা ভাঙ্গ 
করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কলাণের জনা অতীতকালে যেমন বর্ভ- 
মানকালেও তেষনি। চিরকালই আম।দিগন্কে প্রথমেই আমাদেব জাতির সমগ্র 
আধ্যাত্মিক শক্তিকে খুলিয়া বাহির করিতে হইবে৷ তাঁরতের বিক্ষিপ্ত 
আধ্যাক্সিক শক্তিগুলির একত্রীকরপই ভারতের জাতীয় একত্ব সাধনের এক 
মান্র উপায়। যাহাদের জদয়তন্ত্রী একবিধ আধ্যাস্সিক সুরে বাধা, তাহাদের 
সশ্মিলনেই ভারতে জাঁতি গঠিত হইবে। 
ভদ্রমহোদয়গণ, এদেশে যথেষ্ট সম্প্রদায় বিদামান। এখনই যথেষ্ট রহি- 
য়াছে, আর ভবিষাতে আরও হইবে । কারণ, আমাদের পর্দের ইহাই বিশ্টে 
যত্ব যে, মূল তন্বগুণি এত উদার যে, যদিও উঠ! হইতেই অনেক বিস্তারিত ও 
থু'টনাটি ব্যাপার বাহির হইয়াছে, কিন্ত উহারা এমন তত্বসমূহেরই বিকাশস্বপ্ূপ 
€যগুলি আমাদের মস্তকোঁপরি বিদ্যমান আকাশের ম্যায় উদার এবং গাকৃতির 
তুল্য নিত্য ও সনাতন। অতএব সাম্প্রদীয় যে ন্বভাবতঃই চিরদিনই বিদ্যামীন 
থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া স।ম্প্রদাক্িক বিবাদের 
কোন প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায় থাক, সাংম্প্রদায়িকত! দুর হউক । সাম্প্রদায়িক- 
তায় জগতের কিছু উঠতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে 
পারে না। একজন ব্যক্তি কিছু সব কায করিতে পারে না। এই অনস্তপ্রায় 
শক্তিবাশি ত্ম কয়েকটী লে।কের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না? 
এই বিষয় বুঝিলে আমরা বুঝব, কি প্রয়েজনে আমাদের ভিতর সম্প্রদায় 
তেদরূপ এই শ্রম বিভাগ অবশ্ঠ্ভাবীরূপে আসিয়াছে । বিভিন্ন আধ্যাত্মিক 
শক্তিসমূহের স্ুপরিচালনের জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্ত আমাদের পরস্পর 
বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন আছে, যখন আমাদের অতি 
গাচীন শান সকল ঘে।ষণ! করিতেছে যে, এই ভেদ অ।পাত- 
প্রতীয়মান মাত্র, এই সকল আপাতদুষ্ট বিতিন্নতা সভেও এ 
সকলের মধ্যে সন্মলিনের স্বর্্থত্র রহিয়াছে, এ সক্লগ্তলির মধ্যেই সেই পরম 
৷ মনোহর একত্ব রহিয়াছে । আমাদের অতি প্রাচীন গ্রচ্থসমূহ ঘোষণ। করিয়া 
ছেন,_'একং সৎ বিপ্রা বুধ! বদন্তি 1, জগতে একমান বস্তই বিদ্যমান--খধি- 
গণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণন করেন । অতএব যদি এই ভারতে যেখানে 
চিরদিন সকল সম্প্রদাঁয়ই সন্মানিত হইয়! আসিয়াছেন, এই ভারতে যদি এখনও 
ওই সকল সাশ্পরদায়িক বিবাদ, বিভি সম্প্রদায়ের মধো গরম্পর এই দ্বেষহিংস! 
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সম্প্রদায় থাকুক, সান্প্র- 
দাঞফিকত] দুর হউক । 
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থাকে, তবে ধিক আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিযাবিত পুর্বপুরষগণের 
বংশধর বলিয়। আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। 

তদ্র মহোদ্বয়গণ, আমার বিশ্বাস কতক গুলি প্রধান প্রধান মতে আমরা 
সকলেই এক,_আ।মরা ধৈষব হই ব। শৈব হই, শাক্ত ব| গাণপত্য হই, প্রাচীন 
বৈদ।শ্িকগণের ব। আপুনিকগণের ধহাদেরই হউক, পান্থ 
সরণ করি, প্রাচীন গোড়া সন্ত্রধায়েরই হই অথবা আরু- 
শিক সক্কৃত সম্প্রদায়েরই হই, যেই আপনাকে হিন্দু খলিয়। 
পরিচয় দেয়, সেই অমার বিগ্লাপ স্গতকগুলি পিষ্র বিখাস 
করিয়া থাকে । অবশ্য এ তন্বগুলির ব্যাখ্যাপ্রণাঙগীতে ভে থাকিঠে পারে, 
আর থাকাও উচিত) কারখ, আমর। সকলকেই আমর নিজে রতানে আনিতে 
পারি না এ্ররূপ চেষ্টাই পাপ-আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা) করিব, সকলকেই 
সেই ব্যাখ্য। পইতে হইবে বা সকলকেই আমার 'ণালী অবলম্বনে চলিতে 
হইবে, জের করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা পাপ। ভদ্রমহোদয়গণ, আজ 
যাহারা এখানে একজ্িত হইয়াছেন, তাহারা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্শারহস্তসবৃহের সনাতন উপ- 
দেশ বলিয়া বিধাস করি । আযরা সকলেই বিখাগ করি, এই পবিত্র শব্দর!শি 
অনার্ধি অনন্ত, প্রকৃতির যেমন আদি নাই অন্ত নাই, ইহারও সুদ্রপ আর 
যখনই আমরা এই পবিজ্ঞগ্রস্থের পাঁদ্পন্ন স্পর্শ করি, তখনই আমাদের ধর্মসম্ব- 
ক্বীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিদ্বন্দিতার অবসান হয়। আমাদের ধরন্মসন্বন্ধীয় 
সর্বপ্রকার ভেদের শেষ মীমাংস্বক-শেষ খিচারকর্ত। এই বেদ। বেদ কি 
এই লইয়া! আমাদের মধ্যে মততেদ থাকিতে পারে । কোন সম্প্রদায় বেদের 
অংশবিশেষকে অন্য অংশ হইতে পবিত্রতর জ্ঞান করিতে পারে । কিন্তু তাহাতে 
কিছুই আপিয়। যায় না, যতক্ষণ অমর বপিতে পারি--বেদ বিশ্বাসে আমরা 
সকলেই তাই তাই অর্থাৎ এই সনাতন পবিজ্র অপূর্ব গ্রগ্থ হইতেই আজ 
আমাদের পবিত্র, মহৎ, ভালে যাহা কিছু আছে, স্ব আসিয়াছে । বেশ, 
তাই যদি আমর। বিশ্বাস করি, তবে এই ততটাই এই ভারতভূমির সর্বত্র 
প্রচারিত হউক । ইহাই যদি হয়, তবে বেদ চিরদিনই যে প্রাধান্যের অধিকারী, 
এবং বেদের যে প্রাধান্ে আমলা ও বিশ্বাসী, তাহা বেদকে দেওয়া হউক । 
অতএব আমাদের »শ্মিলনের প্রথম ভূমি বেদ। 


দ্বিতীয়তঃ, আমরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাং জগতের কৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী 
২য় পঃ বাতিক ১৩১৪1] উদ্বোধন। ৫৭৩ 


হিন্দুসম্প্রদায়সমুতহর 
সম্মিলন ভুমি প্রথম 
ব্দে। 
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শক্তি_যাহাতে কানে সমগ্র জগং লয় প্রাপ্ত হইয়া আবার কালে জগদৃ- 
ব্রন্ধাগুহূপ এই অদ্ুত প্রপঞ্জপে বহির্গত হণ, উ।হাকে বিশ্বাস করিয়া থাকি । 
আমাদের ঈখর স্বীয় খারণ। ভিহভিন্নন্প হইতে পারে__কেহ বা হয়ত সম্পূর্ণ 
সণ ঈথ্বরে বিশ্বাসী, কেহ ব! আবার সগুশ অথচ অমানবত!ব।পন্ন ঈশ্বরে 
বিখাসী, অপর কেহ আবার সম্পূর্ণ খিশুণ ঈখর মানিতে পাবেন আর সকলেই 
বেদ হইতে নিজনিজ এতের প্রমাণ দেখাইতে পারেন। এই সকল নেদ সম্তেও 
হব আমরা সকগেই ঈথরে শিশ্বান করির] থাকি। অন্য 
কথায় বলিতে গগনে বলিতে হয়, যাহা হইতে সমুদয় 
উৎপন্ন হইতেছে, খীহাকে অবপন্থন করিয়। সকলে জাবিত, অস্তে সকলেই 
যাহাতে লীন হইবে, সেই অতান্ুত অনন্ত শরক্তকে থে বিখাস না করে, 
তাহাকে হিন্দু খলা যাইতে পারে না। যদি তাহাই অয়, তবে এই 
ততটাও তাএতভূমিব সর্ধগ্র প্রচার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের 
যে ভাবই তুমি প্রচার কর না কেন, তোমাতে আমাতে প্রকতগক্ষে 
কোন ভেদ নাহ-_-আমর। তোমার সঙ্গে উহা লইয়া বিধাদ করিব নী. 
কিন্তু যেরূপেই হউক) তোষায় ঈখর প্রচার করিতে হইবে । আমরা 
ইহাই চ।(ই। উহ[দের মধ্যে ঈশ্বর সন্বন্ধীয় টোন ধারণ|টি অপর্টী অপেশ] 
উত্কষ্টতর হইতে পারে, কিস্তু মনে রাখিও, ইহার কোনটাই খাব।প 
নহে । একটী উৎকৃষ্ট, অপবুটী উতকষ্টভব, অপরুটী, উৎকষ্টভম হস্তে 
পাবে, কিন্ত আমাদের ধর্মতন্বের পারিভাষিক শন্দনিচয়ের মধ্যে মন্দ শব্দটীর 
স্থান নাই। অতএব ঈশ্বরের নাম যিনি যে ভাবে ইচ্ছ। প্রচার করেন, 
তিনিই ঈথরের আশীর্বাদভাজন। তাহার নাম যতই প্রচারিত হইবে, ততই 
এই জাতির কল্যাণ । আমাদের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই ভাব শিক্ষা 
করুক-_-এই ঈশ্বরের নায দরিদ্রতম ও নীচতম ব্যক্তির গৃহ হইতে ধনিশ্রেষ্ঠ 
উচ্চতম সকলের গৃঠে প্রবিষ্ট হউক। 
ভদ্রমহোদয়গণ, তৃতীয় তত্ব যাহ! আমি তোমাদের নিকট বলিতে চাই, 
তাহা এই_ জগতের অন্যান্ত জ।তির যত আমর বিশ্বাপ করি ন| যে, জগৎ 
কয়েক সহস্র বর্ষ পুর্নে মাএ সৃষ্ট হইয়াছে আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস, 
হইয়। যাইবে । আর ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না যে, জীবাত্বাও এই 
জগতের সঙ্গে শৃন্ঠ হইতে স্থ্ট হইয়াছে । আমর বিবেচন।ঘ় এই বিষয়ে ও 
সকল হিন্দুই একমত হইতে পারে । আমর! বিশাস করি, প্রকৃতি অনাদ্ধি 
€৭& উদ্বোধন। [নয--১৮শ সংখ্যা। 
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অনস্ত॥ তবে কল্পপাস্তে এই স্থল বাহ্‌ জগত হুঙগাণস্থায় 
পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য এরূপ অবস্থায় থ।কিয়। 
আবার বাপ্রি হইয়া প্রকৃতিনামধের এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে 
আঃ এই তরঙগাকার গতি অনন্তকাল ধখিয়] _ষখন কাঁলেরও মানুস্ত হয় নাই, 
তখন হইতেহ চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধবিয়। চণিবে। 

আরও সঞ্ল হিন্দু বিশ্ব/স করে যে,স্থ'ল জড় দেহটা, এমন কি, তাহীর 


তৃতীয় _ল্াইবাদ। 


আঅত্যন্তরস্থ মন নামপেয় গগ্দু শরীরও প্র+ত মানুষ নহে, কিন্তু ধকুত মানব 
এই গুলি হইতেও শ্রেতর । কারণ, স্বলদেহ পরিণামী মন ও তন্রপ কিন্ত 
এতছুশয়ের অভীত আয। নামধ্রের সেই মনিবগনীয় বশ্তর [ আমি এই “আত্মা 
শব্দট র ইংপাজি অন্নবাদ করিতে অক্ষম- যে শব্দের দ্বারাই ইহাব অস্বাদ 
কর। যাক ন। কেন, ভাহ। ভুল হইবে ] আদি ছস্ত কিছুই নাই, মুক্তা নামক 
অনস্তাটির সহঠিভ উহা গর্রিচিত নহে । ভারপর আর এপটী বিশেষ বিষদ্বে 
অগ্ঠান্ত জাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ গ্রতেদ, তাহা এই যে, 
আত্ম। এক দেহ অবসানে আর এক দেহ ধারণ করে-এএইরূগ করিতে করিতে 
তাহার এমন অবস্থ। আপে, যখন তাহার কোন্দপ শরীরধারণের প্রয়ে।জন বা 
ইস্ছা থকে ন।--তখন সে যুক্ষ হইয়া য়, আর তাহার জন্ম হয় না। আমি 
আমাদের শাঙ্স্ের সংসারবাদ বা পুশজ্জন্মণাদের কথা বলিতেছি। আমরা যে 
সম্প্রদায়ভুত্তই হই না কেন, এট আর একটী বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। 
এই আত্ম। ও পরমান্মার সমর্থ শিষয়ে "ামাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে 
চতুর্থ _আস্মতত্বও. পারে। এক সংপ্রদায়ের মতে এই আত্মা পরমাঝা। 
পুনর্জন্ম বাম । হইতে নিতাতেদ সম্পন হইতে পারে, কাহারগু 
যতে আবার উহা সেঃ অনন্ত বহছির স্কলিঙ্গ মাত্র ইত পারে, অন্যের মতে 
হয়ত উহ। অনন্তের সহিত অতেদ। অ।মরা এগ আত্মা ও পরমাম্মার সম্বন্ধ 
লইয়। যেন্প ইচ্ছ। ব্যাখ্য] কান না, তাহাতে বিশেষ কিছু অপিয়া যায় না; 
কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মুলতত্ন বিশ্বাস করি ঘে--আত্মা অনন্ত উহা কখনও 
সৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং কখনই উহার ন।শ হইবে না, উহাকে বিভিন্ন শরীর 
ধরিয়। ক্রমশঃ উন্নতি লাত করিতে হঈবে, অপশেষে মমষ্যশরীর ধারণ করিয়। 
পূর্ণত্ব লাত করিতে হইবে-_ততক্ষণ আমরা সকলে একমভ। 
তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধো সম্পূর্ণ তেদসাধক, ধর্মবাজোর 
মহত্তয ও অপুর্ব আবিষ্ষ!র--রূপ তত্টীর কথা তোমাদিগকে বলিব । 
হয় পঃ কার্তিক, ১৩৯৪ ।] উদ্ধোধন । ৫৭৫ 


৩২৮ পান্তাব ও কাশ্মীর | 











তোম(দের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্যতন্বরাশির আলোচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত, 
তাহারা ইতিপৃর্সেই লক্ষ্য করিয়! থাকিবে যে, একটী মৌলিক প্রতেদ__যাহ। 
কিছু গ্রাচ্য, তাহা হইতে খাহ1 কিছু পাশ্চাত্য-_তাহাকে যেন এক কুঠারাধাতে 
পৃথক্‌ করিয়! দিতেছে । তাহা এই যে.--আমরা ভারতে সকলেই বিশ্বাস 
করি, আমরা শাক্তই হই, সৌরই হই. বৈষ্জবই হই, এমন কি, বৌদ্ধ ব| 
জৈনই হ্,__ আমর! সকলেই বিশ্বাস করি যে, আত্মা স্বভাবতঃই শুদ্ধ ও পূর্ণ- 
স্বভাব, অনন্ভশক্ষি ও আনন্দময় । কোন দ্বৈতবাদ্দীর মতে, আত্মার এই 
স্বাগাবিক আনন্বস্থতাব ভূত অসৎকণ্ম্জন্য সক্কোচপ্রাপ্ড হঈয়াছে আর 
ঈশ্বর|মু গ্রহে উহা! আবার খুলিয়া যাইবে এ+ং আয়া নিজ পৃণস্বভাঁব পুনঃগ্রাপ্ত 
হইবেল। কিন্তু অত্বৈতবাদীর মতে, আয়া কিছুদিনের জন্ত সক্কোচ প্রাপ্ত হন, 
এ ধাঁরণাঁটাও আংশিক ভ্রমাত্মক-_মাঁয়ার আবরণ ছারা আমরা ভাবি যে, 

আত্ম। তাহার সমুদয় শন্চি হারাঁইয়াছেন, কিন্তু 
পঞ্চম _আত্মা সদা পু্বকবভাব। প্রন্ততপক্ষে তাহার সমুদয় শক্িই তখনও পূর্ণ 


প্রকাশ থাকে । বৈরী অদ্বৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ থাকিলেও মূল তত্দে 
অর্থাৎ আত্মার স্মুঁভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বামী আর এখানেই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে বজ্দৃঢ় প্রাচীণ ব্যবধাঁন। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু 
মহৎ, যাহা কিছু ভাল, তাহার জন্য অন্তরে অন্বেষণ করে। উপাসনার সময় 
আমর। চক্ষু মুদিয়] ঈশ্বরকে অস্তরে লাভ করিবার জন্ট চেষ্ট। করি, পাশ্চাত্য 
দাতি তাহার ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করে। পাশ্চাত্যগণের ধর্থীপুস্তক- 
সমূহ 1:91 ( ॥-তিতরে,5017819- স্ব সক্রিয়। করা স্থৃতরাৎ শ্বাস 
গ্রহণের ন্যায় বাহির হইতে তিতরে আসিয়াছে । আমাদের ধর্শান্ত্র সমূহ কিন্ত 
ঢ2৯1)175 খোস পরিত্যাগের গ্ঠায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে )--ইগুলি 
ঈশ্বর-নিঃস্বসিত _ যন্্দ্রষ্টী খষিগণের হাদর হইতে উহার! নিঃস্যত হইয়াছে । 
এইটই একটী প্রধান বুঝিবার জিনিষ আব হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার 
ভাইগণ, আমি তোমাদ্িগকে বশিতেছি, ভবিবাতে এই বিষয়টি আম[দিগকে 
বিশেষভাবে বাবার লোককে বুঝাইতে হইবে । কারণ, আমার দুঢ় বিশ্বাস 
এবং আমি তোমাদিগকেও এই বিষয়ট; তল করিয়। বুঝিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেছি ষে, যে ব্যক্তি দিবাঁরাত্র আপনাকে হীন ভাবে, তাহার দ্বাবা ভাল 
কিছু হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি দ্িবারাত্র আপন।কে দীনছুঃখী 
হীন ভাবে, সে হীনই হইবু! যায় । ষদি তুমি বল-__আমার মধ্যেও শক্তি আছে, 
£৭৬ উদ্বোধন। [ ৯ম- ১৮শ সংখ্যা। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ৩২৯ 


তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে -আর যদি তুমি বল, আমি কিছু নই, ভাব যে, 
তুমি কিছুই নও, দিবারাত্র যদি তাবিতে খাঁক যে, তুমি কিছুই নহ, তবে তুমিও 
পকিছু না" হইয়। দাড়াইবে। এই মহান্‌ ভন্বটী তোমা- 
দের ম্মরণ রাখ! কর্তব্য। আমরা সেই সর্বশক্কি- 
মানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ত্রহ্াগ্ির স্কলিঙ্গ- 
স্বরূপ। আমরা “কিছু না' কিরূপে হইতে পারি? আমরা সব, সব করিতে 
প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব করিতেই হইবে । আমাদের 
পূর্বপুকষগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাম ছিল, এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চালনীরূপ 
শক্তিই ভাহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোঁপানে অগ্রসর 
করাইয়াছিল "আর যদ্দি এখন অবনতি হইয়া থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোষ 
আদিয়। থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে নিশ্চন্ন করিয়া বলিতেছি, যেদিন 
আমাদের দেশের লোক এই আত্ম প্রায় হারাইয়ছে, সেই দিন হইতেই এই 
অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। আত্মবিশ্বাসহীনতা অর্থে ঈশ্বরে অবিশ্বাস। তোমরা 
কি বিশ্বাস কর, সেই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয়! কার্ধ্য 
করিতেছেন 2 ভোমরা ষদি বিশ্বাস কর যে, সেই সর্কব্যাপী অন্তর্ধ্যামী প্রত্যেক 
অথুতে পরমাণুতে, তোমার দেহ মন আত্মায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, 
তাহা হইলে কি তোমরা নিকৎসাহ হইন্তে পার? আমি হয়ত একটা ক্ষুদ্র 
জলবৃ্দ, তুমি হয়ত একটা পর্ন্নতপ্রায় তরঙ্গ ; হইলই বা। সেই অনস্ত সমুদ্র 
তোমারও যেমন, আমারও সেইরূপ আশ্রয় । সেই প্রাণ, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার 
অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন, আমারও তদ্রপ অধিকার । আমার জন্ম 
হইভেই। আমারও যে জীবন আছে,-ইহা হইতেই স্পষ্ট 'প্রতীয়ম।ন হইতেছে 
যে, পর্বতপ্রায় উচ্চ তোগার ন্যার 'মামিও সেই অনন্ত জীবন; অনন্ত শিব ও 
অনন্ত শক্তির সহিত নিত্যসংযুক্ত। অতএব হে ত্রাগণ্, তোমাদের সম্তানগণকে 
তাহাদের ঞরন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, ম্তব্রবিধায়ক উচ্চ, ম্হান্‌ তন্ধু শিক্ষা 
দিতে মারন্ত কর। তাহাদিগকে অদ্বৈতবাঁদ শিক্ষা দিবার আব্ঠকতা নাই, 
তাহাদিগকে দ্বৈতবাদ বা যে কোন বাঁদ শিক্ষা দাও; আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি 
_ আত্মার পুর্ণত্বূপ এই অদ্ভুত মতটা ভারতে সর্বসাধারণে--দকলেই ইহ! 
বিশ্বাস করিয়। থাকে! আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল যেমন বলিয়াছেন, 
যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয়, তবে উহা! কখনই পরে পবিত্রতা লাভে 
সক্ষম হইবে ন1) কারণ যে স্বভাৰতঃই পূর্ণ নহে, সে কোনরূপে উহ! লাভ 
১ম পঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪] ৪ উদ্বোধন। ৬০১ 





আত্মার ম্বাভবিক পূর্ণতে 
বিশ্বামের মহং ফল। 


৩৩০ পঞ্জাব ও কাশ্মীর । 





করিলেও আবার উহা তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। যদি অপনিত্রতাই 
মানবের শ্বতাব হয়, তবে যণিও ক্ষণকালের জন্ঠ সে পবিত্রতা লাঁভ করিতে 
পারে, তথাপি চিরকালের জন্তই ভাহাকে অপবিভ্র থাকিতেই হইৰে। এমন 
সময় আসিবে, যখন এই পবিপ্রতা ধুইয়া যাইবে, চলিয়! যাইবে, আর আঁবাঁর সেই 
প্রাচীন স্বাভাবিক অপবিত্রতা রাজত্ব করিবে। অতএব আমাদের সকল দাঁশ- 
নিকগণ বলেন, পবিভ্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা। নহে ১ পূর্ণত্বই আমাদের 
স্বভাব, অপূর্ণতা নহে-_আর এইটা ম্মরণ রাখিও। মৃত্যুকালে সেই মহষি 
তাহার নিজ মনকে জ্ীহার কৃত উৎকৃষ্ট কাধ্যাবলি ও উৎকৃষ্ট চিস্তারাশি স্মরণ 
করিতে বলিতেছেন-_-এই সুন্দর দৃষ্টান্তটী স্মরণ রাখিও।» কই তিনি ত স্তাহা'র 
মনকে ভীহার সমুদয় দোষদ্র্ধলতা স্মরণ করিতে বলিতেছেন না। অব্শ্ঠ 
মানগষের জীবনে দোষদুর্বলতা, যথে্ট আছে; কিন্ত সর্বদাই তোমার গ্রাকৃত 
স্বরূপ স্মরণ কর_-ইহাই প্র দৌঁষদুর্বলত! প্রতীকারের একমাত্র উপাঁয়। 

ভদ্র মহোঁদয়গণ, আমার বোধ হয়, পূর্বকথিত কয়েকটা ধর্মমত ভারতের 
সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাঁকেন, আর অম্ভবতঃ ভবিষাতে 
এই সাধারণ ভিত্তির উপর গৌড়। বা উদার__প্রাচীন- 
পন্থী বা নব্যপন্থী_সকলেই সম্মিলিত হইবেন; কিন্তু 
সর্বোপরি, আর একটা বিষয় স্মরণ রাখা আব্ঠক__ 
আর আমি ছঃখের সহিত বলিতেছি যে ইহা! আমর! সময়ে সময়ে ভূলিয়! যাই__ 
তাহ! এই ধে, ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষান্থভৃতি_তাহা না হইলে উহা! ধর্ম 
নামেরই যোগ্য নহে। “এইমতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত”, 
একথা আমাদিগকে কেহ কখন শিখাইতে পারিবে না; কারণ, আমব! 
ও কথায় বিশ্বাসই করি না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠিত কন্িবে, তুমি তাহাই 
হুইবে। তুমি যাহা__ভাহা তুমি ঈশ্বরাহ্থগ্রহে এবং নিজ চেষ্টায় হইয়াছ। 
ল্ুতরাং কেবল কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করিলে তৌমার বিশেষ কিছু 
উপকার হইবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক গগন হইতেই এই মহাশক্তিময়ী 
বাঁণী আবিভূত৷ হইয়াছে__“অনুভূতি' আর একমাত্র আমাদের শান্্ই বারবার 
বলিয়াছেন, 'এই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।” খুব সাহসের কথ| বটে, 
কিন্ত উহার একবর্ণও মিথ্যা নয়-__আগাগোড়। সত্য। ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে 


প্রতাক্ষানুভূতিই প্রকৃত 
ধর্ম । 


* ও" জতে। স্মর কৃতং স্ময় ত্রুতে। স্মর কৃতংম্মক।  (ঈশ্‌ উপন্িদ্‌। ) 
৬০২ উদ্বোধন । [৯ম--১৯ সংখা 
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হইবে, কেবল শুনিলে হইবে না, কেবল তোঁতাপাখীর মত কতকগুলি মত মুখস্থ 
করিলেই চলিবে না। কেণল বুদ্ধির সার হইলে চলিবে না, ধর্ম আমাদের 
ভিতর প্রবেশ কর! চাই। এইজগ্ঠ প্রাীনের এবং আধুনিকেরাও সেই 
ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ইহাই আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের সর্বশেষ্ঠ প্রমাণ__ 
আমাদের যুক্তিবিচার এইরূপ বলিতেছ্ে, তাহ। নহে-_আগ্মার অস্তিত্ব প্রমাণ 
করিবার উকষ্ট যুক্তিসমৃহ আছে বলিয়াই যে আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, তাহা 
নহে আমাদের বিশ্বাসের প্রধান ভিভ্তি এই যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে 
সহস্র সহশ্র ব্যক্তি এই আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন বর্তমান কালেও খুঁজিলে 
অন্ততঃ দ্শজনও আত্মতব্বজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিবে এবং ভবিষ্যতেও সহত্র 
সহত্র ব্যক্তির ভ্ভুদরয় হইবে, বাহার আত্মদর্শন করিবেন। আর যতদিন ন! 
মানব ঈশ্বর দর্শন করিতেছে, ষতদিন না সেশনিজ আত্মার সাক্ষাৎকারে সমর্থ 
হইতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি অদস্তব। অতএব সর্বাগ্রে এই বিষয়টী 
আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে আর আমরা উহা যতই ভাল করিয়! 
বুঝিব, ততই ভারতে সাশ্প্রদারিকতার হস হইবে। কারণ, সেই প্রক্কত 
ধার্মিক, যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে_ তাহার সাক্ষাৎকার লা করিয়াছে। 
ভিগ্ভতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিগ্ঠপ্তে স্বসংশয়াঃ 
ক্ষীরস্তে চান্ত কন্মণি তশ্সিন্‌ দৃষ্টে পর।বরে ॥ 
উাহারই হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন হয়, কেবল ত্াহারই সকল সংশয় চলিয়া যাঁয়। 
একমাত্র তিনিই কর্মফল হইতে মুক্ত হন থিনি তাহাকে দেখেন, ধিনি অতি 
নিকটতম এবং দুর হইতেও দূরবর্ভী। 
হায়, আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ঘ্ববকে আধ্যাম্মিক সত্য বলিয়া! 
ভ্রম করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধন্মান্ুভৃতি মনে করি; তাই 
সাম্প্রদায়িকত1, তাই বিরোধ । যদি আমরা একবার 
রথের প্রত্যাগাহ্তুতিই সা্প্র- বুঝিতে পাঁরি, প্রত্যন্ষান্থভৃতিই প্রকৃত ধর্প, তাহ! হইলে 
দ্বায়িকত। দুর করিবার ৃ 
প্রকৃত উপার। আমরা নিল হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে 
চেষ্ট। করিব__-আমর! ধর্েঠ সত্য সমূহ উপলব্ধির 
পথে কতদূর অগ্রসর । তা ভইলেই আমর! বুঝিব যে, আমর নিজেরাই অন্ধকাে 
ঘুরিতেছি ও অপরকেও সেই অন্ধকারে লইয়া! ষাইতেছি। তাহা হইলেই সাম্প্র- 
দ'ঝিকত ও দ্বন্দ বিদুরিত হইবে৷ যখনই কোন ব্যক্ত সম্রদ।ফিক বিবাদ করিতে 
উদ্ভত হপ্,, তখনই তাহীকে জিজ্ঞাস। কর 'তুখি কি ঈশ্বর দর্শন করিয্বাছ ?, “তুমি 
»ম. গঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪1] উদ্বোধন । ৬৪৩ 
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কি আত্মদর্শন করিয়াছ ? যদ্দি না করিয়া! থাক তবে তোমার তাহার নাম 
প্রচারে কি অধিকার? ভুমি নিজেই অদ্ধকারে রহিয়াছ,__আমাকেও সেই 
অন্ধকারে লইয়! যাইবার চেষ্টা করিতেছ। অদ্ধের ঘ।রা নীয়মান অদ্ধের ন্যায় 
আমরা উভয়েই ধে খানায় পড়িয়া যাইব। অতএব অপরের সহিত বিবাদ 
করিবার পূর্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইও। তুমি যেপথে অগ্রসর 
হইয়া ধর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছ, তাহাদিগকে ও সেই পথে অগ্রসর হইতে দাও ; 
তাহীর1ও নিজ নিজ হৃদয়ে সেই সত্যদর্শনের চেষ্টা করুক। আর যখনই তাহার! 
সেই ভূমা, অনারৃত সত্য দর্শন করিবে, তখনই তাহার! সেই অপুর্ব আনন্দের 
আশ্বাদ পাইবে। ভারতের প্রত্যেক খধি, বে কেহ সত্যকে সাক্ষাৎকার 
করিয়াছেন, 'াহারা সকলেই একব।ক্যে ধাহাঁর কথ! বলিয়া গিয়াছেন, তাহারা 
তাহারই সাক্ষাৎ পাইবে। তখন সেই হয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী বাহির 
হইবে; কারণ, যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বজপ তিনি সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। 
তখনই, কেবল তখনই সকল সাম্প্রদারিক বিবাদ অন্তহিত হইবে এবং তখনই 
আমর! “হিন্দ” এই শব্ষটী এবং প্রত্যেক হিন্দুনামধারী ব্ক্তিকে প্রক্কৃতরূপে চিনিতে, 
হৃদয়ে ধারণ করিতে, গভীরভাবে ভালবাঁসিতে ও আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব। 
আমার কথা বিশ্বাস কর, তখনই, কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদব15), 
যখন ওই নামটা তোমার ভিতরে মহা বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিবে ; তখনই 
কেবল তখনই তুমি প্ররুত হিন্দ্পদবচ্য হইবে বখন 
ঘে কোন দেশীয়, যে কোন ভাষাভাষী হিন্দুনানধারী 
হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; 
তখনই, কেবল তখনই তুমি কেবল হিন্দুপদবাচ্য যখন ওই নামধারী যে কোন 
ব্যক্তির ছঃখক্ ভোমার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে 
পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাঁহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; তখনই কেবল 
তখনই ভুমি হিন্দুপদবাচ্য যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার অত্যাচার, 
নির্ধ্যাতিন সহ করিতে প্রস্তুত হইনে--ইহাঁর মহান্‌ দৃষ্টাস্তস্বক্ূপ তোমাদের সেই 
মহান্‌ গুরুগোবিন্দ সিংহের বিষয় আমি এই বক্তৃতার পূর্বেই বলিয়াছি। এই 
মহাতআ্রা দেশের শক্রগণের সহিত বুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্য নিজ 
শোণিত পাত করিলেন। নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রণ বিসজ্জন করিতে 
দেখিলেন__অবশেষে যাহাদের জন্ত আপনার এবং আপনার আত্মীযন্বজনগণেন্ন 
রক্তপাত করিলেন, ভাহারাই তাহাকে পরিত্যাগ করিল-__-অবশেষে এই আহত 
৬০৪ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৯ সংখ্যা। 


প্রকৃত হিন্দু কে 
গবথে।বিন্দ সিং। 
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কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে অপস্থত হইয়৷ দক্ষিণদেশে গিয়া 
মৃত্যুর প্রতীক্ষী করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহার! অকৃতজ্ঞভাঁবে ্টাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটা অ'ভশাপবাকযও তাহীর মুখ হইতে 
নিঃস্ত হইল না। আমার বাকা অবধান কর-যদি তোমারা দেশের 
হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক একজন গোবিন্দ সিং 
হইতে হইবে। তোমরা ভীভার ভিতর সহস্র সত দোষ দর্শন করিতে পার, 
কিন্ট তাহার মধ্যে যে হিন্দুরক্ত ছিল, তাহার দিকে লক্ষ্য করিও । তোমাদিগকে 
প্রথমে এই স্বজাতীয় লোকরূপ দেখগণের পুক্ডা করিতে হইবে। যদিও তাহারা 
সর্ধপ্রকারে তোমার অনিটের চেষ্টা করে, যদ্দিও তাঁতারা প্রতোকেই তোমার 
প্রতি অভশাপ বর্ষণ করে, তুমি ভহাদের প্রতি প্রেমের বাণী গ্রয়োগ কর। 
ঘদি তাহারা তোমার তাড়াইয় দেয়, তবে সেই বীরকেশরী গে।বিন্দ সিংহের 
মত মমজ হইতে দূরে যাইয়া নিশুবধতাঁর মধ্যে সুত্র প্রতীক্ষণ কর। এইরূপ 
ব্যক্তিই হিন্দু নামের যোগ্য ) আমদের সম্মুখে সর্বদ!ই এইকপ জাদণ থাক 
আবশ্তক। পরস্পর বিরোধ বলিতে হইবে_চতুদ্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার 
করিতে হইবে। 

লোকে “ভারত উদ্ধার' যেরূপে হয়, তাহার থাহা ইচ্ছা! হয় বনুক। আমি 
সারাগীবন কাঁধ্য করিতেছি, অগ্ততঃ কার্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতেছি_- 
আমি তোঁমাঁদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোঁমর! 
প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার 
হইবে না। শুধু তারতের নহে,_ইহার উপর সমগ্র 
জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । কারণ, আমি তোম।দিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, 
এক্ষণে পাশ্চাত্য সভাতার মূল ভিত্তিপর্যাস্ত বিচলিত হইয়াছে। জড়বাঁদের অন 
বালুকাভিত্বির উপর স্থাপিত বড় বড় অটালিক! পর্যাস্ত একদিন না একদিন ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইবেই হইবে। এ বিষয়ে জগতের ইতিহাঁসই আমাদের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য। 
জাতির পর জাতি উঠিয়! জড়বাদের উপর নিজ মহত্বের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল-_ 
তাহার! জগতের নিকট ঘোঁষণ1 করি্গাছিল--মাঁনব জড়মাত্র। লক্ষ্য করিয়া 
দেখ, পাশ্চাত্য ভাষায় মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলে।_“মান্ুষ আত্ম! ত্যাগ 
করিল” (4 00810 £1৮৪3 7) ০ 81০১) আমাদের ভাষান্ন কিন্ত বলে, মে 
দেহত্যাগ করিল। পাশ্চ[তাদেশীয় লোকে নিজের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই 
দেহকেই লক্ষা করিয়া থাকে, তার পর তাহার একটী আত্মা আছে বলিয়া 
১ম পঃ অগ্রহায়ণ) ১৩১৪1] উদ্বোধন। ২০৫ 


'ড|রত উদ্ধ।রের প্রকৃত' 
উপায়। 


৩৩৪ পঞ্জাব ও কাশ্মীর ৷ 





উল্লেথ করে; কিন্ত আমর! প্রথম্তঃই আপনাকে 
মাত আমা বলিয়া চিন্ত! করি, তার পর আমার একট!' 
_উহীর দৃষ্টান্ত । দেহ আছে এই কথ! বলি। এই ছুইটা। বিভিন্ন বাক্য 
] আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, প্রাচ্য ও. 
পাশ্চাত্য চিন্তাগ্রণ।লীর কত পার্থকায। এই কারণে যে সকল সভ্যতা দৈহিক 
সুখন্ব[চ্ছন্দ্য।দিরূপ বালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারা অল্পদিনমান্্র জীবিত 
থাকিয়া জগৎ হইতে একে একে লুপ হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং অন্টান্ত 
যে সকল জাতি ভারতের পদপ্রাস্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে__ঘথা চীন ও 
জাপান_-ইহাঁব্া এখনও জীবি , এমন কি, উহাদের ভিতর পুনরভ্যথানের 
লক্ষণ সমূহ দেখা ঘাইতেছে। তাঁভ।র! বেন রক্জবীজের হ্যায়--সহশ্রবাঁর তাহা- 
দিগকে নষ্ট কর-_তাহার! আবার জীবিত হইয়া নৃন্তন মহিমায় প্রকাশিত 
হইতেছে। কিন্ত জড়বাদের উপর যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একব।র 
নষ্ট হইলে আর উঠে না; একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে 
চর্ণবিচুর্ণ হই! বাঁয়। অতএব ধৈধ্যধাঁরপূর্বক অপেক্ষা কর) ভবিষ্যৎ গৌরব 
আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। 
ব্যস্ত হইও না; অপর কাহারও অনুকরণ করিতে বাইও না। আঁমা- 
দিগকে এই আর একটী বিশেষ বিযয় ম্মরণ রাখিতে হইবে-_অপরের অনুকরণ 
সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আগনাকে 
রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি--তাহাতেই কি 
আমি রাজ। হইব? মিংহচন্ত্মাবৃত গর্দিভ কখন সিংহ 
হয় না। অন্ুকরণ-_হীন, কাঁপুরুষের ন্যায় অনুকরণ__কথনই উন্নতির কারণ 
হয় না। বরং উহা! মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন । যখন মানুষ আপনাকে 
দ্বণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, সে শেষ ঘা থাইয়াছে আর যখন 
সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে শ্বীকার করিতে লজ্জিত হয়ঃ তখন তাহার বিনাশ 
আসন্ন বুঝিতে হইবে । এই আমি হিন্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি) 
তথাপি আমি আমার জাতির, আমার পূর্ধবপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অন্গভব 
করিয়া থাকি। আম নিজেকে হিন্দু বলিয়। পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়। 
থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দান, ইহাতে আমি গর্ব অন্ভব 
করিয়া থাকি। আমি যে খধি্ বংশধর, সেই অতিশয় মহিমাময় পূর্বরপুরুষগণের 
বংশধর তোমাদের স্বদেশী, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব 
৬১৬ উদ্বোধন । ৯ম--১৯ সংখা! ।] 


অন্ধ অনুকরণ পরি- 
ত্যাগ কর। 





ভারতে বিবেকানন্দ ৩৩৫ 





তোমরা আত্মবিশ্বানসম্পন্ন হও, তোমাদের পুর্বপুরুষগণের নামে লঙ্জিত ন! 
হইয়া তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর আর অন্থকরণ করিও না, অন্থুকরণ 
করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবান্থসারে পরিচালিত হইবে, তখনই 
তোমর! আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমন কি, আধ্য।ক্মিক বিষয়েও যদি 
তোমর! অপরের আজ্ঞধীনে কা্ধ্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমন কি। চিন্ত- 
শক্তি পর্য্যন্ত হারাইবে। 

তোমাদের ভিত যাহা অ[ছে, নিজশক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর) কিন্ত 
অন্গকরণ করিও না-অথচ অপরের নিকট হইতে যাহ! ভাল, তাহা গ্রহণ 
কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে 
কিন্তু বেমন বাঁজ মাটিতে পুতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু 
ও জল হইতে ব্রসসংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহ! যখন 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়।! প্রকাণ্ড যহীরুহে পরিণত হয়, তখন কি উহা মাটি, জল ব! 
বাষুর আকার ধারণ করে? না, উহ! তাহা করে না। উহা যুন্তিবাদি হইতে 
উহার প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্ররুতি অনুযায়ী একটা বৃহৎ 
বৃক্ষে পরিণত হয়। তোঁমপাও এই পথের অনুসরণ কর। বাস্তবিক অপরের 
নিকট হইতে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে ত 
পূর্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেন,__ 

আদদীত পরাং বিগ্ভাং প্রযদ্রাদবরাদপি। 
অন্ত্যাদপি পরং ধন্মং স্ত্ীরত্ং ছুদুলাৰপি ॥ 

নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া! তাহার নিকট হইতেও নতপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা 
করিবে। হীন চগ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা কৰিবে ইত্যাদি । 

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর কিন্তু সেইটা লইয়া 
নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে-_-মপরের নিকট শিক্ষা করিতে 
গিয়া! অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়। নিজের স্বতন্ত্র 
হাঁরাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে 
একেবারে স্বতন্ত্র হইয়! যাইও না) এক মুহূর্তের জন্ত 
মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী 
অপর জাতিবিশেষের পোষাকণারচ্ছদ, আহারব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, 
তাহা হইলেই ভাল হইত। কয়েক বদরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কি 
কঠিন ব্যাপার ; তাখ! তোমরা বেশ জান। আব ঈশ্বরই জানেন, কত সহ্ত্র 
১ম পঃ অগ্রহাক্পঃ ১৩১৪ |] উদ্বোধন। ৬০৭ 


তথচ অপরের নিকট শিক্ষা 
করিতে হইবে। 


অপরের নিকট ভাব লইয়! 
নিজভীবে উহ! গঠন 
করিতে হইবে। 


৩৩৬ পঞ্জাব ও কাঁশ্দীর ৷ 





সহ বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় প্রবল জীবনস্রেত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত 
হইতেছে ; তোমাদের শোণিতে, ঈশ্বর জানেন, কত সহজ্র সহ বর্ষের সংস্কার 
রহিয়াছে, আর তোমরা কি এই প্রবলা আ্রোতস্বতীকে-বাহা প্রায় সমুদ্রে 
পৃহুছিয়াছে, তাহাকে ঠেলিয়! আধার হিমালয়ের দেই তুষাররাশির নিকট লইয়া 
যাইতে চাও? ইহা অনস্তব। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমরাই নষ্ট 
হইবে। অতএব এই জাতীয় জীবনআ্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যেসকল 
প্রবল অন্তরায় এই বেগশালিনী নদীর গতির পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, 
সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিফার করিয়া দাও, নদীর থাঁতকে সরল 
করিয়৷ দাও-_তাহা৷ হইলেই উহ! নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলেগে অগ্রসর 
হইবে_-এই জাতি নিজের সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের 
দিকে ছুটিবে। 
ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতের আধ্যাঝ্সিক উন্নতিবিধানের জন্ত অমি পুর্বকথিত 
উপায়গুলি নির্দেশ করিলাম (| আরও অনেক বড় বড় সমস্তা আছে-_-সেগুলি 
সময়াভাবে অগ্ রাত্রে আলোচনা করিতে পারিলাম 
জাতিভেদ ও খাদ্য সমদ্যা। না। দৃষ্ান্ন্বরূপ জাতিভেগ সম্বদ্ধীয় অদ্ভুত সমস্ত।টার 
কথা ধর। আমি সার! জীবন ধরিয়া এই সমস্তার 
সব দিক্‌ বিচার করিতেছি। আমি ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে গিয়৷ 
এই সমস্তার আলোচন| করিয়াছি। আমি এদশের প্রায় সর্বস্থানে গিয়া 
সকল জাতির লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, কিন্ত যতই আমি এই সমস্তার আলো- 
চন করিতেছি, ততই ইহার উদ্দোন্ত ও তাৎপর্য পর্যন্ত ধারণা করিতে 
কিংকর্তৃব্যবিমু় হইয়। পড়িতেছি। অবশেষে আমার চক্ষের সমক্ষে যেন ক্ষীণ 
রশ্মিধারা পড়িতে আবরন্ত করিয়াছে, আমি এই সম্প্রতি ইহার মুল উদ্দেশ 
উপলদ্ধি করিতে আরম্ত করিয়াছি। তারপর আবার ভোঁজনপানাদি সম্থন্থীয় 
গুরুতর সমন্তা রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটী গুরুতর সমস্তা। আমর! 
সাধারণতঃ ইহা যত অনাবশ্তক বলিয়া! মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। 
আর আশ্চর্যের বিষয়-_আঁমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, আমরা! এক্ষণে 
এই আহার[দির সন্ধে যে বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহা শাস্তান্থম্দিত নহে 
অর্থাৎ আমরা (গাজা হজ্াকৃত পবিত্রতা রক্ষা করিতে অবহেল! করিয়াই 
এই টস ৯০১৯০) 
গিয়াছি ছু 
৬৪৮ 1৯ম--১৯ সংখ্যা। 
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আরও অন্ঠান্য কয়েকটী প্রশ্ন অছ্ছে, সেগুলিও আমি আপনাদের সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে চা । আর এই সমস্যাগুলির সমাধানই বাকি, কিরূপেই 
বা সেগুলি কার্যে পরিণত করা! যাইতে পাবে তৎসম্বন্ধে আমার যনে কি 
উদয় হয়, তহাও আপনাদিগকে বলিতে চা । কিন্তু দুঃখের বিষ্য, সুশৃঙ্খল 
ভাবে সভার কার্ধ্য আরম হইতেই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে আর এখন অনেক 
ঘাত্রি হইয়া! গিরাছে। সুপ আমি আপনাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের 
এবং আপনাদের রাত্রির আহারের আর অপিক বিলম্ব করাইয়] দ্বিতে ইচ্ছ! 
করি না। অতএব আমি জাতিভেদ ও অন্য!না বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য 
ভবিষ্যতের জন্য বাখিল'ম। 'আশ| করি, ভলিধ্যতে আমরা নকলেই অপেক্ষা 
কৃত শান্ত ও সুশৃঙ্খল হইতে চেষ্টা করিব । 
তদ্রমহোদয়গণ, আর একটী কথ। বলিলেই আম।র আধ্যাঞ্সিক তত্বসন্বন্ধে 
বন্ধব্য শেষ হইসে । ভারতে ধণ্ম অনেক দিন ধরিয়। নড়নচড়নহীন হইয়! 
আছে--আমব চাই উহাকে গতিশীল করিতে । 
গতিশীল ধর্ম আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই ধর্ম গ্রতিঠিত 
দেখিতে চাই। অভীতক।লে বরাবর যেমন ছিল, সেইরূপ ধণ্ যেমন বাজ- 
প্রাসাদে, তেমনি অতি দরিদ্র ব্যপ্সির পর্ণকুটিরেও ধেন প্রবেশ করে। ধর্ম-_ 
যাহা! এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকারস্বরূপ-_সকলেরই গন্দগত সত্তম্বরূপ-_ 
উহাকে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে বিনাবেতনে বহন করিতে হইটবে। ঈশ্বরের 
রজ্যে বামু যেষন সকলের অনায়াসলতা, ভারতের ধন্মও ধরূপ সুলত করিতে 
হইবে । আর ভারতে আমাদিগকে এই কার্ধ্যই করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুত্র 
ক্ষত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এবং সামান্য সামান্য প্রতেদ লইয়া! বিবাদ করিলে 
চলিবে ন7া। আমি তোমাদিগকে কাধ্য৬এাঁলীর আভাস এইটুকু দিতে চাই 
যে, ঘে সকল বিষন্ষে আঁমাদেল সকলের একমত, সেইগুলি পচা কত! হউক 
_যে সকল বিষপে মততেদ আছে, সেগুলি আপনা আপনি দুর হইয়! 
যাইবে । আমি যেমন ভারতবাসীকে বারবার বলিয়াছি, ঘি গৃহে শত শত 
শতাব্দীর অন্ধকার থাকে আর যদি আমর। সেই ঘরে গিয়া! ক্রমাগত চীৎকার 
করিয়া “উঃ কি অন্ধকার, উঃ কি অন্ধকার” বলিতে থাকি, তবে কি অন্ধকার 
দুর হইবে? আলো নিঘ্ে এস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়৷ যাইবে। 
মান্বকে সংস্কার করিবার ইহাই রহস্য। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয় 
"সমূহের আভাল দাও-_-আগে মানুষে বিশ্বাস কর। মান্য হীন ও অবনত- 
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স্বতাব--একেবারে এই বিশ্বাস লইয়! কার্য7ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও ন1। আমি 
মাগ্গষের উপর--খুব খারাপ মানুষের উপরশ-_ 
কাধ্যপ্রণালী--সাম্প্রদ।য়িক 

বিরোধ বর্ন, না ভাঙ্গিহা। বিশ্বাস করিয়া কখন অঅক্ুতকার্ধ্য হট লাই? 
গড়িবার চেষ্টা ও মানুষে সর্বস্থলেই পরিণামে বিজয়লাভ হকঈয়াছে। মানুষে 
সেঃ বিশ্বাস কর-তা তিনি পণ্ডিতই হন্ন বা অজ্ঞ, 
মু বলিয়! প্রতীয়মানই হউন । মানুষে বিশ্বাস কর--ও1 তাহাকে দেবতা 
বলিয়া্ট বেধ হউক অথবা সাক্ষাৎ সয়তান বলিয়াই বোধ হউক । প্রথমে 
মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর--তার পর এই বিশ্বাস জদয়ে লইয়া ইহ 
বুঝিতে চেষ্টা কর _যদি তাহার ভিতর কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, যদি সে 
কিছু দুল করে, যদি সে অতিশয় ঘ্বণিত ও অসার মত অবলম্বন করে, তবে 
ইহ! জানি'৩-_তাহার গ্ররুত স্বভাব হইতে এগুলি প্রহ্ুত হয় নাই_-উচ্চতর 
আদর্শের অভাব হইতেই হইয়াছে । যদি কোন ব্যক্তি মিথার দিকে যায়, 
তাহা কারণ এই- সে সত্যকে লাভ করিতে পারে নাই । অঙ্গন মিথ্যাকে 
দুর করিবার একমাত্র উপায় এই যে, তাহাকে সত্য যাহা, তাহা দিতে 
হইবে । তাঁহাকে সত্য কি, তাহা জানাইয়া দাও। তাহার সহিত সে নিজ 
ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দ্িলে-_এথানেই 
তোমার কাঁধ শেষ হইয়া গেল । আর ইহাও নিশ্চিত জানিও যে, যদি তুমি 
তাহাকে বধার্থ সত্য দিয়া থাক, তবে যিথা! অবশ্যই অস্তঠিত হইযে ; 
আলোক অন্ধকারকে অনশাই দুর করিবে; সতা অবশাই তাহার তিতবরের 
সঙ্তাবকে প্রকাশিত করিবে । যদি সমগ্র দেশের আধাতিক সংস্কার কগিতে 
ঢাও, তবে ইহাই পথ-ইহাই একমাত্র পথ--বিবাদ বিসন্বাে কোন ফল 
হইবে না অথব। তাহাদিগকে একথা ষলিলেও চলিবে না যে, তাহারা যাহ! 
করিতেছে, তাহা! মন্দ। তাহাদের সম্মূথে ভালটা ধর-_-দেখিবে-কি 
আগ্রহের সহিত তাহারা উহ! গ্রহখ করে। সেই অবিনাশী মানবদেহনিবাসী 
উশ্বরিক শক্তি জাগ্রত হইয়া! কেমন যাহ! কিছু উত্তম, যাহ! কিছু মহিমাময-- 

তাহাকেই গ্রহণ করিতে হস্তপ্রপারণ করে ! 
যিনি আঁমাদের সমগ্র জাতির সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাঁকর্তা, যিনি আমাদের 
পূর্বপুরুষগণের ঈথর,-তাহাকে বিঞ্ু, শিব, শক ল' গণপতি থে নামেই 
ডাকা হউক নাকেন, তাহাকে সবিকার বা নির্দিকার, সগুণ বানিগুণ 
ধেরূপেই উপাসনা কর! হউক না কেন, খাহাকে আমাদের পুর্ববপুরুষগণ 
৩৩৪ উদ্দোধন। [৯ম--২*শ সংখ্যা । 








ভারচ্তে বিবেকানন্দ । ৩৩৪ 





“একং সবিপ্রা বুধ! বদণ্টি' বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার মহান্‌ প্রেমের 
সহিত আমাদের ভিতর প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের উপর তাহ।র 
শুতাশীর্বাদ বর্ষণ করুন, তাহার কৃপায় আমরা যেন পরম্পর পরস্পরকে 
বুঝিতে সমর্থ হই, তাহার কপায় যেন আমরা প্রকৃত প্রেম ও প্রবল সত্যা- 
মুরাগের সহিত পরম্পর পরম্পরের জন্য কায্য করিতে পারি, আর যেন 
ভারতের আধ্যাগ্সিক উপতিসাধনরূগ মহৎ ক।যের তিতর আমাদের 
নিজেদের ব্যক্তিগত যশ, ব্যক্তিগত স্বার্থ বাক্তিগত গৌরবের বিন্দুমা 
আকাজ্ষ। প্রবেশ না করে। 


বেদান্ত | 


আমর। হুই জগতে বাস কররয়। থকি__বাহা জগত ও অন্তজ্জগং। অতি 
প্রাচীনকল হইতেই মানব এই উভদ্ন জগতেই প্রায় সমতাবেই উন্নতি করিয়। 
আসিতেছে । প্রথমেই বহিচ্জগতে গবেষণ। 

মানবের বতিজ্্রগৎ ও আরম্ভ হয় আর মানন প্রথমতঃ বহিঃপ্রক্তি 
অন্তর্জগতে গবেষণা । . হইতেই সমুদয় গভীর সমস্ঠ।র উত্তর লাতের চেষ্ট! 
কপ্রিয়াছিল। মানব প্রথমতঃ তাহাগ চতুষ্পাস্বস্থ 

সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার সুন্দর ও মহতের জন্য যে পিপাসা, তাহাপ 
নিবৃত্বির চেষ্টা পাইয়াছিল ; মানব নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় 
বন্তকে স্থুলের ভাষায় প্রকাঁশ করিবার চেষ্ট। করিয়াছিল আর সে যে সকল 
উত্তর লাভ দরিয়াছিল, ইঈশ্বরতঙ্ব ও উপাসনাতন্বসমৃহ সম্বন্ধে ষে সকল 
অত্যদূত সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, সেই শিবস্ুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা 
করিয়াছিল, তাহা। অতি অপূর্ধব। বহির্জগণ্খ হঈতে মানব যথার্থই মহান্‌ 
তাবসমৃহ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যখন পরে তাহার নিকট অন্য জগৎ 
উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর, আরও অনস্তপ্তণে 
বিকাশশীল | বেদের কর্ম্মকাগুভাগে আমরা ধন্মের অত্যন্ত তন্বসমূহ 
দেখিতে পাই, আগর। দ্দগতের হুষ্িস্থিতিপ্রলয়কর্ত। বিধাতার সম্থান্ধে অত্যন্ভূত 
হয় পঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ ! ] উঙ্গোধন ০৯ 


১৪৩ পাঞ্তাব ও কাশ্মীর । 





তন্সমূহ দেখিতে পাই, আর এই জদ্জাগুকে যেব্নুপ ভাষায় বর্ণনা করা 
হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণম্পশী | তাঙাদের মধ্যে হয়ত 
্মলেকেরই খগ বেদ সংহিতার প্রলয়বর্ণনাত্মক সেট অত্যন্ত মন্ত্রটার কথ। 
স্মরণ আছে। বোধ হয়, এক্সপ মহান্ভাবদ্যোতিকা বর্ণনা আর কেহ কখন 
ক্ষরিতে পারে নাই। তথাপি হহা) কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহান্ভাবের 
ব্না-_ইহ! স্থলেরই বর্ণনা_-ইহাতে যেন এখনও জড়ত্ব কিছু লাগিয়। 
রহিষাছে। উহা! কেবল জড়ের তাযায়, সান্তের তাষায় অনস্তের বর্ণন1; 
উহা! জড় দেহেরই অনগ্ বিস্তারের বর্ণনা_মনের নহে, উহা| দেশেরই 
অনন্তের বর্ণন।, চৈতন্টের নহে । এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ 
জ্ঞানকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ বিতিনন প্রণালী অন্রস্থত হইয়াছে, দেখিতে পাই। 
প্রথম গ্রণালীটী ছিল -বহিঠগ্রকৃতি হইতে জ-$দ্ষাণ্ডের প্রকৃত সত্য অশ্র- 
সন্ধান করা। জড় জগৎ হইতে জীবনের সমুদয় গভীর সমস্যা সমূহের 
মীমাংসার চেষ্টাই প্রথমে হইয়াছিল। 
“ন্সৈতে হিমবস্তে। মহিত্বা" 

*এই হিমালয় পর্বত ষাহার মৃহিম! ঘোষণা করিতেছে 1? 

এ খুব্‌ উচ্চ ধারণা! বটে, কিন্তু তারতেবর পক্ষে ইহা পধর্ণাপ্ত হয় নাঁ। 
ভারতীয় মন এ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল আর তাহাদের 

গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জগৎ ছাড়িয়! ভিন 
বহিজ্জগতের গবেষণায় দিকে যাইল, অস্তর্জগতে অনুসন্ধান আরস্ত হইল, 
অতৃত্তি--অন্তর্জগতে অন্নসন্ধান। জড় হইতে তীভার] ক্রমশঃ চিতে আসিলেন। 
এই প্রশ্ন চতুদ্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল,-- 
মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি হয়? 
“অন্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে ।” 

“কেহ কেহ বলে, মানুষের মৃ্্যর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, কেহ কেহ 
ঘলে, থাকে নাঃ হে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি?” এখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
প্রণালী অন্ুহথত হইয়াছে দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বাহ্‌ জগৎ হইতে 
বাহা পাবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তক্ট হয় নাই। উহ! 
আরও অধিক অক্থপদ্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অত্যস্তর দেশে গমন 
কবিয়া নিজ আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সমস্যার মীমাংসার চেষ্ট। 
করিলেন _তীহ!র' উত্তর পাইলেন। 

৬৩৬ উদ্বোধন । [ম্য ২০শ সংখা।। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ৩৪১ 





বেদের এই ভাগের নাম উপনিবদ বা বেদাস্ত বা আরণ্যক বা রহস্তা। 
এখানে আমর দেখিতে পাই যে, ধর্ম একেবারেই সমুদয় বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ 
হইতে যুক্ত! এখানে আমরা একেবারেই দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক বিষয়- 
সযূহ জড়ের ভাষায় বর্ণিত নহে, আধ্যাত্মিক তাব- 
উপনিষদের বিশেষ্ব।  সমূহ--চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত সুপ্মাতরসমূহ 
তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে 
আর কোনরূপ স্কুলতাব নাই, আমরা যে সকল বিষয় লইয়। সচরাচর ব্যস্ত 
থাকি, সেই সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতাড়া দিয়া সামপ্রস্ত করিবার চচষ্ট। 
নাই। উপপিষদের মহামন! খষিগণ--মহ1 সাহসের সহিত-_এখনকার কালে 
আমর1 এরূপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না নির্ভয়ে, কোনরূপ জোড়া 
ভাড়! না দিয়া মানবজাতির নিকট এমন স্কল ম্হত্তম সতা গ্রচার করিয়া 
ছিলেন, যাহা জগতে আর কখনও হয় নাই। হে আমার স্বদেশিগণ, আমি 
তোমাদের নিকট সেইগুপি বিরত করিতে চাই। 
বেদের এই জ্ঞানকাওও সুবৃহৎ সমুদ্রন্বক্ূপ। উহারও বিন্দুমাত্র বুঝিতে 
হইলে অনেক জন্ম প্রম্নোজন। এই উপনিষদ সম্বন্ধে রামানুজ ঠিকই 
বলিয়াছেন ষে, বেদাস্ত বেদের বাঁ শ্রুতির শিরঃ. 
উপনিষদের অধিকতর প্রামাণ্য স্বরূপ আর সত্য সত্যই ইহা! বর্তমান তাবতের 
ও উহাদের একাগ্ডহ। বাইবেল স্বরূপ হইয়া দড়াইয়াছে। বেদের কশ্ম- 
কাওকে হিন্দুর! খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, 
কিন্তু আমর। জানি, প্রকৃতপক্ষে শত শত যুগ ধরিয়া শ্রুতি অর্থে উপনিষ্দ__ 
কেবল উপনিবদ্দই বুঝাইয়াছে। আমবা। জানি, আমাদের সকল বড় বন্ড 
জর্শনকর্তা--ব্যাস বা পতপ্রলি বা গৌতম, এযন কি, সকল দর্শনশান্ত্রের 
জনকস্বন্তপ মহাপুরুষ কপিল পথ ন্ত-_ঘখনই তাহার! তাহাদের মতের কোন- 
রূপ সমর্থক প্রমাণ চাহিয়াছেন, তখনই তাহারা সকলেই উপনিষদ হইতেই 
উহ পাইয়াছেন, আর কোথা হইতেও নহে? কারণ, উহাদেক্ন মধ্যেই 
নাতল সত্য অনন্তকালের জন্য নিহিত রহিয়াছে । 
কতকগুলি সত্য আছে, যাহারা কেবল বিশেষ বিশেষ দেশকালপাঞ্জে 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সত্য । সেগুলি বিশেষ বিশেষ ঘুপের বিধান হিসাবে 
সত্য। আবার আবু কত্তকগুলি সত্য আছে, সেগুলি যাদব প্রকৃতির 
উপর প্রতি ঠত _বতদ্দিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন সেগুলিও 
হয় পঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪] উস্বোধন। ৩3 





৩৪২. পাঞ্জাব ও কাশ্মীর । 





থাকিবে । এই শেষেক্ত সত্যগুলি সার্বজনীন ও সার্ককাণলিক আর যদিও 
আমাদের ভারতীয় সমাঙ্জে নিশ্চিত অনেক 
সার্বনালিক ও যুগধর্মা॥ পরিবর্তন শটিয়াছে, আমাদের আহার-বিহার 
পোষাক-পরিচ্ছদ উপাসন। প্রণালী এ সকলই 
যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রোত সার্বজনীন সত্য সমূহ-_ 
বেদাস্তের এই অপূর্ব তহ্বরাশি স্বমহ্মায় অচল অজয় ও অবিনাশী ভাবে 
বিদ্যমান ব্হিয়াছে। 
উপনিষদে যে সকল তন্থ বিশেষ ভাবে পরিস্ফ,ট হইয়াছে, সেগুলির বীজ 
কিন্তু কর্মকাঁণ্ডেই পূর্ব হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ্রঙ্গাগুতব, 
যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদাস্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে, এমন কি, 
মনোবিগ্ান তত্ব, যাহ! সকল তারতীয় চিন্তা প্রণালীর-মূলভিতিস্বরূপ, তাহাও 
কর্্নকাণ্ডে বিবৃত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত 
উপনিহতপ্রচারিত সতাসমূহের হইয়াছে । অতএব বেদাস্তের আধ্যাত্মিকভাগের 
বীজ সংহিতা বর্তমান। বিষয় বলিবার পুর্বে আমি আপনাদের সমক্ষে 
এই তন্বগুলি সম্বন্ধে রুতকগুলি কথা বর্সিতে 
চাই আর বেদান্ত শবটিকি অর্থে আমি ব্যবহার করিতেছি, তাহাও 
আপনাদের নিকট পরিফার করিয়া বলিতে চাই । ছুঃখের লিষণ।ঃ 
আজ কাল আমরা একটি বিশেষ ভ্রমে প্রায়ই পতিত হইয়া থাকি-_ 
আমবা বেদান্ত শব্দে কেবল অদ্বৈতবাদ বুঝিষা থাকি। আপনাদের 
কিন্তু এইটি সর্বদা শ্মরণ রাখা আবশ্টক যে, ভারতবর্ষে আঙ্গকাল তিন 
প্রস্থান পড়িতে হয়। 
প্রথমতঃ, শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসঙ্ত্র। আমাদের দর্শন 
শান্ত্র সমূহের মধ্যে এই ব্যাসঙ্ছত্রই সব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, 
তাহার কারণ এই যে, উহ পূর্ববর্তী অন্যান্য 
্রস্থানত্রয়-বেদান্ত শব্দের দর্শনসমূহের সমপ্িস্বরূপ। এই দর্শনগুলিও যে 
্রন্থত তাৎপর্ধ্য। পরম্পর পরস্পরের বিরোধী, তাহা নয়, উহাদের 
যধ্যে একটি তেন অপরটির ভিত্তিস্বর্নপ--যেন 
লত্যাহস তথ মানবের নিকট সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ব্যাস্ত্রে চরম 
পরিণতি লাভ করিয়াছে । আর এই উপনিষদ, ও বেদাস্তন্ত্রের মধ্যে 
উহাদের সংযোগ্থণন্বরূপ বেদাস্তদর্শনের ভগবনক্ত,বিনিঃস্থত টাকা 
৬৩৮ উদ্বোধন । [য-২*শ সংখ্যা। 
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বেদাস্তের অপূর্বব সত্যসমূহের প্রণালীবন্ধ গ্রন্থ শ্রাগীতা। বর্তমান। এই কারণেই 
হ্বৈতবাদী, অটৈতবাদী, বৈষ্ণব-তারতের যে কোন সম্প্রদায়ই হউক ন] 
কেন, সকলেই উপনিবদ, গীতা ও ব্যাসস্থকে তাহাদের প্রামাণিক গশ্থস্বরূপ 
ধরিয়া থাকেন। আমর! দেখিতে পাই কি শঙ্করীচারা, কি রামানুজ, কি 
মধবাচাযণ, কি কল্পভাচাষাঁ, কি চৈতন্ত-যে কেহই নূতন সম্প্রদায় গঠনের 
ইচ্ছ! করিয়াছেন, তাহাকেই এই তিন প্রস্থান লইয়া কেনল তাহাদের উপর 
একটী নূতন টাক! রচনা করিতে হইয়াছে । অতএব উপনিষদকে অবলম্বন 
করিয়া যে সকল বিতিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী 
মতের উপর মাক “বেদান্ত' শব্ধটাকে আবদ্ধ করিয়া! রাখা অন্যায়। বেদান্ত 
শব্দে প্রত গঞ্গে এই সকল মতগুলিকেই বুঝায়। অদ্বৈতবাদীর যেমন 
বেদাস্তী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীরও তদ্রপ। আমি আর 
একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু শবে দ্বার 
বৈদাস্তিক বুঝিয়া থাকি। 
আর একটী বিষয়ে আমি তোমাদের তৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই,--এই 
তিনটী মত শ্বরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত | শঙ্কর অদ্বৈতবাছের 
আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের আবির্ভাবের অনেক 
অইৈতবাদাদি সকল দিন পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান ছিল_শক্ষর 
মতই সনাতন । উহার একজন শেষ প্রতিনিধি মাত্র ৷ রামানুজী 
মতও তাহাই__রামান্থজের জন্মের অনেক পুন্ন 
হইতেই যে উহা বিদ্যমান ছিল, তাহা উহাদের মতের ভাষা হইতেই আমর! 
জানি। অন্যান্য যে সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রর্দায় উহাদের পার্থে বর্তমান 
বহিয়াছে, তাহাদের সন্বন্ধেও এইরূপ। আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এইগুলি পরম্পর পবম্পবের বিরোধী নহে। 
ঠিক বেষন আমাদের ড় দর্শন-_এগুলিতে মহান্‌ তত্বসযূহ ক্রমশ: পরিস্কট 
হইয়াছে। আরম্ভ অতি মুদুর্বনিতে-_শেবে 
এট সকল মত পরম্পর অদ্বৈতৈর বজ নির্ধোষে পরিণতি-_-এইরূপই 
বিয্লোধী নকে। পূর্বোক্ত তিনটী মতেও আমরা দেখিতে পাই, 
যন্ছষ্যমন উচ্চ হইতে উচ্চতর .আদর্শের দিকে 
অগ্রসর হইয়াছে__অবশেষে সমুঙ্গয়ই অদ্বৈতবাদের সেই অন্ভুত একত্তে 
পর্যবসিত হইয়াছে । অন্তএব এই তিনটী পরস্পর বিরোধী নহে। 
২য় পঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ |] উদ্বোধন । এ৩৯ 
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অপর দিকে আমি তোমাদ্িগকে বলিতে বাধ্য ষে, অনেকে এই ভ্রষে 
পতিত হইয়াছেন যে, ইন্বারা পরম্পর বিরোধী । আমরা দেখিতে পাই, 
আছৈতবাদী_যে শ্লোকশুলিতে বিশেষভাবে 
ছাধ্যকারগণের একদেশী অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেই- 
সিদ্ধান্ত। গুলিকে যথখ।যথ রাখিয়া! দিতেছেন, কিন্তু যেখানে 
দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ, সেই- 
গুলির টানিয়! অধৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বেতবাদী আচার্ধ্যগণ 
ইত শ্লোকগুলির ঘথাযথ অর্থ করিয়া অহ্বৈত শ্রোকগুলির টানিয় দ্বৈত অর্থ 
করিতেছেন! অবশ্ত ইহার মহাপুরুষ_-অ।মাদের গুরুপদ্বাচা। তধে 
ইভাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষ। ধাচ্যা গুরোরপি'__গুরুরও দোষ বল! 
উচিত । আমার মত এই যে, কেবল এইট বিষয়েই তাহার] ভ্রমে পড়িয়া- 
ছিলেন । আমাদের শাস্সের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোন- 
রূপ অসাধুতা অবলম্বন করি ধণ্মবাধ্যার আবশ্যক ন[ই, ব্যাকরণের যারপেচ 
করিবার দরকার নাই, যে সকল গোকের দ্বারা যে সকল তাব কখনই উদ্দিষ্ 
হয় নাই, সেই সকল গ্রোকের ভিতর আমাদের নিজেদের ভাৰ প্রবেশ 
কবরাইবাঁর কোন প্রয়োজন নাই, শ্রোকের সাদ্গাসিদ। অর্থ বুঝা অতি সহজ 
খর যখনই তোমরা অধিকারতেদের অপুর্ব রুহস্য বুবিবে, তথন ইহ! 
তোমাদের নিকট অতি সহজ বগিয়া প্রতীয়মান হইবে। 
ইহ! সত্য যে, উপনিষৎসমূহেব লক্ষ্য বিষয় একটা-_"কি সেই বস্ত, 
যাহাকে জানিলে সমুদয় জান! হয়”_“কশ্রিন, ভগবে। বিজ্ঞাতে সর্বমিদং 
বিজ্ঞাতং ভবতি”। আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 
অন্যান্ত সকল বিজ্ঞীনের উদ্দিষ্ট বিষয়ের ন্যায় উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিৎয় চবুম 
একত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা । কারণ, তোযাদিগকে ইহা শ্মরণ রাখিতে হইবে 
থে, বছুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ভিন্ন জান আর কিছুই নহে। সকল 
বিজ্ঞানই এই তিত্তির উপর প্রতিষিত_-সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে 
একত্বাগ্ুসন্ধানের চেষ্টার উপর গ্রতিষ্ঠিত। আব 
লক্ষ্য এক হইলেও অধিকারভেদে যদি কতকগুলি ঘটন[চক্রের মধ্যে একত্বানুসন্ধান 
শ্রতিয় বিভিন্ন উপদেশ । ক্ষুত্র ক্ষুদ্র“ মানবীয় বিভ্ঞানের কাধ্য হয়” তবে 
| মে ১২১, যখন এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ, নামরূপতির, জড়- 
রর চৈতততম, সর্বপ্রকারে শিখি ন্। যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপর়টী হইতে 
১৪০ উদ্বোধন । [৯ম ২*শ সংখ্যা। 
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ভিন্ন, যেখানে প্রত্যেক রূপটী অপঞ্টী হইতে পৃথক্‌.--কত ভিন্ন ভিন্ন 
অনস্ত লোক -এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে একত্বাধিক্ষার করিতে হয়, তাহ 
কি গুরুতর খ্যাপার হইয়। দাঁড়ায়, ভাবিয়া! দ্রেখ অ!র ইহাই উপনিষদের 
লক্ষ্য । আমরা! ইহা। বুঝি । অন্য দিকে আবার অরুন্ধতী ন্যামের প্রয়োগ 
করিতে হইবে । অরুন্ধতী নক্ষত্র কাহাকেও দেখ।ইতে হলে উহার নিকটস্থ 
কোন বৃহত্তর ও উজ্জলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে দৃষ্টি স্থির হইলে পরে 
ক্ষুদতর অরুন্ধতী দেখাইতে হয়। এইরূপেই হুগ্মতম বরহ্মতত্ব বুঝাইবার 
-পুর্বে অন্ঠান্য অনেক স্ুুলতর ভাব বুঝা ইয়া! পরে 'ক্রমশঃ উচ্চতর ভাবেন 
উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আর কিছু 
করিতে হইবে না-.কেবল আপনাদ্িগকে উপনিষদ দেখাইয়। দিলেই 
হইবে -তাহ। হইপেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ই 
দ্বৈতবাদ_উপাসনায় আরগ্ত হইয়াছে । প্রথমতঃ, উহাকে জগতের স্ুষ্টি- 
স্থিতিপরলয়কর্তীরপে নির্দেশ কর! হইয়াছে । তিনি অ।মাদের উপাস্থ 
শা্তা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়স্তা--তথাপি ভিনি যেন প্রতি 
বাহিরে বৃহিখাছেন। আরু এক পদ অগ্রসর হইয়। দেখিতে পাই, 
আচার্ধ্য উপরোক্ত শিক্ষ। দিয়াছেন, তিনিই আবার উপদেশ দিতেছেশ। চয, 
ভশর প্রকৃতির বাহিরে নেন, একঠিব ভিতরেই বন্ঠম।ন রহিয়াছিন । 
অবশেষে এই ছুইটী ত|বই পরিশ্যক্ত হইয়াছে, যাহ| কিছু সত্য, সবহ 
তিনি- কোন তেদ নাই, “তত্বমসি শ্বেতকেতে।। যিনি পমগ্র জগতের 
অভ্যন্তরে রহিয়।ছেন, তিনিই যে মানবাত্মার মধ্যে বর্তমান, ইহা পরিশেষে 
ঘোষণা করা হইয়।ছে। এখনে আর কোন একার আপোষ নাই, এখানে 
আব অপবের মতামতের অপেক্ষা বা ভম্ব নাই । সত্য--নিরাবপণ সত্য_- 
এখানে সুস্পষ্ট নিভক তাধায় প্রচারিত হইয়াছে আর বর্তগানকালেও 
আমাদের সেইরূপ নিভাঁক ভাষা সত্যগ্রচার করিতে ভম পাইবার প্রয়োঙ্জন 
নাই, আর ঈশ্বরকপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নিাঁক গচারক হইব।" 
তরন! রাখি। 

, এক্ষণে পুর্ব গ্সঙ্গের অনুবৃত্তি কর ঘাক। প্রধস্তঃ সকল -বদাস্তিক 
সম্প্রদায় যাহাতে একমত, দেই জগৎসথষ্টিপ্রকরণ এবং মনস্তত্ব সন্ধানে 
আলোচনা কর! ধাক 1 আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের অছ্ুত আবিক্রিয়। 
সমৃহ- যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, আমরা ঘাহা কখন স্বগ্েও 
১ম পঃ পৌব, ১৩৯৪1 ] ৪ উদ্বোধন ৬ 
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এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে । আর তখন ভূতের কি অবন্থ৷ হয়? 
শক্তি সর্বভূতে ওত£প্রোতত|বে রহিয়াছে । সেই সময় সকলই আকাশে লীন 
হয়- আবার অ।কাশ হই সমুদয় ভূতের প্রকাশ হয়। এই আকাশই 
আদি ভূত। এই আঁ ., প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে আর 
যখন নূতন হ্ষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়ঃ অমনই 
এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়। চন্দ্র হূর্য্য গ্রৎ নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে। 
'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্হতমৃ।' 
এই জগতে যাহা কিছু আছে, প্রাণ কম্পিত হইতে থাকিলে সকলই 
বাহির হয়। 
জগত্প্রপঞ্চ সৃষ্টির এই কিঞ্চিং আভাস দেওয়। হইল। এতদ্বযতীত 
বিস্তার করিয়! বলিতে গেলে অনেক কথ! বলিতে হয়। কি প্রণালীতে স্থট্টি 
হয়, কিরূপে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অন্যান্য বস্তর উৎপত্তি 
হয়, আকাশের কম্পন হইলে বায়ুর উৎপত্তি কিরূপে হয় ইত্যাদি। তবে 
ইহার মধ্যে একটী কথ স্পষ্ট যে. নুক্মুতর হুইতে 
“মহত হইতে আকাশ ও স্বুলতরের উত্পর্তি হইয়া থাকে; সর্বশেষে 
প্রাণের উৎপত্তি স্থুলভুত উৎপন্ন হয়। ইহাই সর্দাপেক্ষ। বাহিরের 
বস্ত আর ইহার পশ্চাতে হুগ্মতর ভূত বৃহিয়াছে। 
এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দ্রেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎকে 
ছুই তন্বে পর্য্যব্সিত কর। হইয়াছে মাত্র, এখনও একত্বে পৌছান হয় নাই। 
শক্তিবর্গ প্রাণরূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ আকাশরূপ এক বস্ততে পর্য্য- 
বসিত হইয়াছে । এই ছুইটীর মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির 
করা যাইতে পারে? ইহ।দিগকেও কি এক তন্বে পর্বযবসান কন্ধা যাইতে 
২ সগ্রারে? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব_কোনরূপ মীমাংপ! 
: তে পারে নাই আর যদ্দি উহাকে ইহার মীমাংসা করিতে হয়, তবে যেমন 
উহা প্রাচীনদিগের সায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষ্ধার করিয়াছে, 
সেইরূপ সেই গ্রাচীনদিগের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও গ্াণ থে 
এক তত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্ধব্যাপা নিগুণ পুরুষ, ধিনি পুরাণে 
্র্গা-_ চতুন্দু বদ্ধ! বলিয়া পবিচিত এব" মনোবিজ্ঞান শাস্বের মতে ধাহাকে 
মহৎ নাষে নির্দেধ কর| যায়। এখানেই & উভয়ের মিলন। যাহ। যন ২. 
জশিডা কাধিত হর তাছা- মভিধণ- কারে আবহ পেই পরইতেরই জে! 
৯য পঃ পৌব, ১৩১৪] উদ্বোধন । ৬৬৭ 
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দর্শনেক্র্রিয় নহে, কিন্তু ইহারও পশ্চাতে প্ররুত ইন্ছিয় বর্তমান আর যদি উহা! 
নষ্ট হইয়া যায়, তবে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত 
ইল্িয় কোন্গুলি।  মান্ষের সহত্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্ত সে কিছুই 
দেখিতে পাইবেনা। তোমাদের দর্শন এই স্বতঃ- 
সিদ্ধ লইয়াই পথমে অগ্রসর হয় যে, দষ্টি বলিতে বাহা দৃষ্ট বুঝায় না। প্ররুত 
দুষ্ট অন্তরিক্রিয়ের__অভ্যান্তরবর্তী মন্তিষকেন্জসমূতগেরে। তুমি তাহাদিগের 
যাহা ইচ্ছ। নাম দিতে পর, কিন্তু ইন্দ্রিয় অর্থে আমাদের এই বাহা চক্ষু, 
নাপিক1 ব! কর্ণ বুঝায় না। আর এই ইন্ত্রয়সমূহোর সমষ্টি মন বুদ্ধি চিত্ত 
অহস্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরাজীতে [0170 শামে অভিহিত হয় । আর 
যদি আধুনিক শারীরতত্রবি২ৎ আসিয়। তে|মায় বলেন যে, মস্তিষ্কই 10170 
এবং এ মস্তি বিভিগ ঘন্ত্র বা করপ্সমূহে গঠিত, তাহ! হইলে তোমাদের ভীত 
হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই-_তাহাদিগকে তুমি অনায়াসেই বলিতে 
পার যে, তোমাদের দার্শনিকগণ বরাবরই ইহ! জানিতেন ; ইহা তোমাদের 
ধর্মের অক্ষরপরিচয় মাত্র । 
বেশ কথা, এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে-হইবে, এই মন বধ টি চিত্ত অহঙ্কার 
প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝায়। প্রথমতঃ চিত্ত কি ত।হ! বুঝিবার চেষ্টা কর! 
যাক। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের মূল উপা- 
মন বুদ্ধি চিত্ত অস্কার দানন্বরূপ। ইহ| মহতেরই অংশ স্বরূপ_-মনের 
এই শব্দ গুলির তাৎপর্য বিভিন্ন অবস্থা সমুহের সাধারণ নাম। গ্রীঙ্গের 
অপরাহ্ছে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শান্ত 
একটি হুদকে উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ কর। ইহাঁকেই চিত্ত বলিয়। কল্পন। 
কর। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটী প্রস্তর নিক্ষেপ 
করিল। তাহ! হইলে কি ঘটিবে? প্রথমতঃ, জলে যে আঘাত দেওয়! 
হইল, সেইটিই যেন একটা ক্রিয়া হইল) তার পরেই জল: উখিত 
হইয়! প্রস্তরটীর দিকে প্রতিক্রিয়া করিল আর সেই প্রতিক্রিয়া! তরঙ্গের 
আকার. ধারণ. করিল প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়া উঠে, 
পরক্ষণেই তরঙ্াকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চটকে হুদের শ্বব্ধপ ধর: 
আর বাহ্‌ বপ্তগুলি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত এ্তরাবলি। যখনই... 
উহা! এই. ইন্দ্রিযগুলির. সহায়তয় কোন বহিবস্তর সংস্পর্শে আ(স-+.. 
বাস বস্তশুনিকে- অভ্যন্ত্রর এত? করিবার জন্য এই ইজ্িয়গুলির প্রত্রে'জন-__.. 7৮” 
১ পঃ পৌষ, ১৩১৪। ] উদ্গোধন। ৬৬৯. | 
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উন্নতির দিনে এ কথা ন1 মানিয়া আর উপায় নাই যে, যদ্দি বহিজ্জগৎকে 
আমরা «ক * বলিয়া নির্দেশ করি, তবে আমরা প্রকৃত পক্ষে ক+মনকেই 
জানিতে পারি আর এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের তাগটী এত অধিক যে, 
উহা এর “ক'এর সর্ধাংশব্য/পী আর এ “ক'এর স্বরূপ প্ররূত পক্ষে 
চিরকালই অজ্ঞাত ও অজয়; অতএব যদি বহির্জগৎ বলিয়া কিছু থাকে, 
তবে উহ চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমাদের মনের দ্বারা উহ যেরূপ 
গঠিত, পরিণত ব! রূপান্তরিত হয়, আমরা উহ!র সেই তাবক্েই জানিতে 
পারি। অন্তজ্জগও সম্বন্ধেও তদ্রপ। আমাদের আত্ম! সম্বন্ধেও ঠিক ই কথ। 
থাটে। আত্মাকে জানিতে হলে উহাকেও আমাদের মনের মধ্য দিয়] 
জানিতে হয়, অতএব আমরা এই আত্মা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহা আত্ম+ 
মন ব্যতীত অ'র কিছু নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারা আবৃত, মনের দ্বার 
পরিণত বা গঠিত আত্মকেই আমরা জ।নি। আমরা পরে এই তত্ত সম্বন্ধে 
সবিশেষ আলোচনা! করিব। তবে এখানেই আমাদের ইহ1 ম্মরণ র।খ। 
আবগ্তক। 
তার পর আরু একটা বিষয় বুঝিতে হইবে । এই দেহ এক নিরবচ্ছিন্ন 
জড়জোতের নামশাত্র। প্রতি মুহূর্তে আমরা ইহাতে নূতন নূতন উপাদান 
দিতেছি, প্রতি মুহূর্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ »,হির হইয়া 
যাইতেছে । যেন একটি সদ।প্রবাহিত নপী__উহার রাশি রাশি জল সর্বদাই 
এক স্থ(ন হইতে অপর স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা কল্পনাবলে 
মমুদয়টিকে এক বস্তর্ূপে গ্রহণ করিয়। উহাকে নদী আখ্য। দিয়া থ|কি। 
কিন্তু নদীটী প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতি মুহূর্তে নূতন নৃতন জল আমিতেছে, 
প্রতি মৃতূর্তে উহার তটভূমির পরিবর্তন হইতেছে, গ্রতি মুহূর্তে তীরবর্ভা 
বৃক্ষলত। এবং উহার পত্রপুষ্পকলাদির পরিবর্তন ঘটিতেছে। তবে নদীটী কি? 
উহ! এই পরিবর্তনসমষ্টির ন।মমাত্ত । মনের সন্বন্ধেও এ এক কথা। বৌদ্ধে”] 
এই ক্রমাগত পরিবর্তনকে লক্ষ্য করিয়াই মহান্‌ 
ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ মতের স্ষ্টি করেন। উহা ঠিক 
ও অধৈতবাদ। ঠিক বুঝ! অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এই যত খুব 
যুক্তিযুক্ত আর ভারতে এই মত বেদান্তের কোন 
কেম-অংশের-বিরদ্ধে উত্িত হইয়াছিল। এই মতন্দ পিস 14৮৮ 
প্রয়োজন হইয়।ছিল আর আমর! পরে দেখিব, কেবল অদ্বৈতবদই এই মতক্ষে 
১ম পঃ পৌষ, ১১৪ |] উদ্বোধন । ৬৭১ 
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খগুন করিতে সমর্থ হইয্াছিল+ আর.কোন মতই নহে । আমর] পৰে ইহাঁও 
দেখিব যে, অদ্বৈতবাদ সন্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধ।রণা সেও, 
অদ্বৈতবাঁদে ভয্ম খাওয়া সত্তেও ইহাতেই বাস্তবিক জগতের পরিব্রাণ, কারণ, 
এই অদ্বৈতবাঁদের দ্বারাই সকল সমস্তার উত্তর পাওয়া ঘাঁয়। দ্বৈতবাঁদ|দি 
উপাসনা প্রণালী হিসাৰে খুব ভাঁল বটে, উহ! মনের খুব তৃপ্তিকর বটে, হইতে 
পারে__-উঠ1 ঘ|র। মনকে উচ্চতর পথে অগ্রপর হইবার সাহায্য করে, কিন্ত 
যদি কেহ নিচারনিষ্ঠ অথচ ধর্দপরায়ণ হইতে চাহে, তবে তাহার পথে অদ্বৈত- 
বাদই একমাত্র গতি। 
যাহা হউক, আমর! পৃর্সেই দেখিয়াছি, মনও দেহের মত একটী নদী 
স্বরূপ__নিযতই একদিকে শৃন্ত হইতেছে, অপর দিকে পূর্ণ হইতেছে । তবে 
সেই একত্ব কোথায়, যাহ!কে আমরা আত্মা বলিয়। অভিহিত করি? আমরা 
দেখিতে পাই, আমাদের দেহে ও মনে এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তন র 
থাকিলেও আমাদের ধারণাসমূহ__শরামাদের বস্তবিষয়ক ধারণীঁসমূহ 
অপরিবর্তভনীয়। অতএব খেমন বিভিন দিক্‌ হইতে বিভিন্ন আলোর 
আ1সিয়া-একটী যবনিকা বা দেয়াল অথবা অপর কোন অচ্ বস্তর 
ভপর পড়িলেই তখনই, কেবল তখনই উহারা এক অখগভাবাপন্ন 
বলিষ্বা। কথিত হইতে পারে, সেইরূপ মানবের বিভিন্ন শারীরযন্ত্রসূহের মধ্যে 
কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্ত, যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত 
হটয়া পূর্ণ অখগ্ুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্ত মন কখন এই এক বস্ত হইতে 
পারে না, কারণ, ইহাও পরিবর্তনশীল । অতএব এমন কিছু বস্তু অবস্তা 
আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখন 
আত্মাই অচল অথও বস্ত। পরিণাম হয় না, যাহ।র উপর আমাদের সমুদয় 
৬২২ তাবরাশি, সমুদয় বাহা বিষয় আসিয়। এক 
অখণ্ড তাবে পরিণত হয়-ইহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের আত্ম)। . 
আর যখন দেখিতে পাইতেছি, সমুদয় জড়পদ্দার্থনতাহাকে হুক জড় 
পর! যন যে নামেই অভিহিত কর লা এবং সমুদয় সথ 
[উহার সহিত তুলনায় পরিবর্ভনণীল, তখন এই 
মাই জড় জীর্ণ হইতে পারে না, অতএব উহ চৈতন্য, অথাৎ 
অজ৬, আঁবনাশী ও অপরিণামী। সপ ১ পর 
তার পর আর একটী প্রশ্থের উদয় হয়। অবশ্ত বাহ জগৎ দেখিকী 
টি / উদ্বোধন । [৯ম-২১শ সংখ্যা । 
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কে ভহা স্থাষ্টি করিল_-কে জড় পদার্থকে স্থাষ্ট করিলশ,._এইরূপ প্রশ্ন করিয়। 
জরমশঃ কৌশলবাদ্‌ ( এিআ0000 69 065160) আনয়ন রূপ ষে গুপ্ব- 
প্রচলিত হেতুবাদ_শ[মি তাহার কথ|। বশিতেছি না। এখানে আমাদের 
অভ্যন্তরীণ প্ররুতি হইতে সতাকে জানিবার চেষ্ট।_আর যেমন আম্মার 
অস্তিত্ব সন্বন্ধে প্রন উথানিত হইয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক পেই ভালে উঠিয়।- 
ছিল। যদি স্বীকার কর। যায় যে, প্রতোক মানুষেই দেহ ও মন হইতে স্বতন্ধ 
এক একট অপরিবপ্তনীয় আত্ম। আছেন, তথাপি 
পরমাঝা। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই সকল আত্মার 
মধ্যে ধারণ), ভাব ও সহানুভূতিএ একা বিদ্যমান । 
নতুবা কি করিয়। আমার আত্ম। তোমার আত্মার উপর কার্ধ্য করিবে? ফিসে 
মধ্যবস্তী বস্ত, যাহার মপ্য নিয়। এক আম্মা অপর আত্মার উপর কার্য্য 
করিবে? আমি ঘে তোমাদের আস্ত! সম্বন্ধে কিছু অনুভব করিতে পারি, 
ইহ! ফিরূপে সম্ভব হয়? এমন কি বন্ত আছে, খাহ। তোমার ও আমার 
উভয়ের আয্ম।কেই স্পর্শ করিয়। রহিয়াছে? অতএব অপর একটী আম্মা 
হ্বীকার করিবার দার্শনিক আবগ্তকতা দেখা যাইতেছে-_ কারণ, এ আত্ম। 
সমুদয় বিভিন্ন আম্ম। ও জড়বস্তর মধ্য দিয়। কার্য করিবে; উহা! জগতের 
অসংখ্য আন্মাতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থ।কিবে ? উহার সহায়তায়ই 
অপর আম্মাসমূহ জীবনীশক্তিসম্পন হইবে, পরস্পর পরম্পরকে ভালবাপিবে, 
পরম্পবের প্রতি সহান্ভূতি করিবে, পরস্পরের জন্য কার্দ্য কিবে। এই ! 
জ্ুুনব্যাপী আম্মই পরমান্ম। নামে অভিহিত, তিনি সম জগতে প্রভু 
ঈশ্বর । আবার ঘখন আম্ম। জড়পদার্থ নির্মিত নহে, খন উহ] চৈতত্তন্বরূপ, 
তখন উহ। জড়ের নিয়মাবলির অন্ুপরণ করিতে পারে না, জড়ের 
নিয়মান্লারে উহ।র বিচার চলিতে পারে না। অতএব উহ। অবিনাশী ও 
'অপরিণ।মী। 
নৈনং ছিন্দন্তি শন্বাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদরন্তাপে। ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 
* অচ্ছেদ্যোইয়মক্রেদ্যোহয় মদাছ্থোইশোধ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগ হঃ স্থাণুবচলোইয়ং সনাতনঃ ॥ 
আগ্স এই আত্মা:ক দগ্ধ করিতে পারে না, কোন যন্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে 
পারে না, তরবারি ইহাকে কাটিতে পারে না, বামু ইহাকে শুদ্ধ করিতে পারে 
২য় পঃ পৌন্ষ, ১৩১৪1] ৪ উদ্বোধন। ৬৯৭ 
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না, জল ইহাকে ভিগজাইতে পাপে নাএই মংনশাক্ম। অজ, আবনাশী ও 
অজেয়। 
গীতা ও বেদান্তমতে এই জীবাম্মা বিঈ,কপিলের মতেও ইহ। সব্দব্যাপী। 
অবশ্য ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জাবাস্্র অণু 
_কিন্ত তাহাদেরও মত এই যে, আম্মার একত শ্বদ্প বিউু, উহার ব্যক্ত 
অবস্থার উহ অণু। 
তার গর আর একটী বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে । ইহা সম্থবত তোমা 
দের নিকট অদ্ভুত বপিয়। বোধ হইতে পরে, কিন্ত এই তন বিশেধভাবে 
ভারতবধাঁর -আর এই বিষ্টি আমাদের সকন সম্প্রদায়ের মধ্যেই বও্মান 
বৃহিয়াছে। এই হেতু আমি তোম।ধিগকে এই তন্বটীর প্রঠি অবহিত হইতে 
ও উহা! ম্মরণ ব্াখিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ, উহ। ভাবরঠায় সকল 
শিষয়েরই ভিত্তিত্বদপ। তোমরা জণ্মন ও ইংর[ গঞ্িতগণ কক পাশ্চাতা 
দেশে প্রচারিত ভৌতিক পর্রিণামবাদের 
প্রাচ্য ও পাশ্চাদ্য পরিণামবাদ (15৮01000107) বিষর় শুনিয়াছ। উহার মতে 
(15৮৩1001970 সকল প্রাণীর শরীর প্রকৃতপক্ষে অভেদ ; আমরা 
যে ভেদ দেখি, তাহ। একই বসুর বিভিন্ন প্রকাশ 
মাত্র আর ক্ষুদতম কীট হইতে উচ্চতম সাধুশেষ্ঠ পর্যান্ত প্রকতপক্ষে এক, 








একটা-অপরটাতে পরিণত হইতেছে, আর এহরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ 
উদনত হইয়া পূর্ণস্ব লাভ করিতেছে । আমাদের শান্ত্েও এই পরিণামবাদ 
রহিয়াছে । যে।গী পতগ্চণে বলিয়াছেন, 
'জাঠ্যন্তরপরিণামঃ এক তা!পূতাৎ ॥ 

আমাদের শান্ষেও বলিতেছে,_এক জাতি-এক শ্রেণী অপর জাতিতে, 
অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। কিন্তু তবে ইউৰ্রোপীয়দিগের সহিত আমাদের 
প্রঠেদ কোন্‌ খানে ?--প্রক্ষত্যাপূতাষ্_প্র+তির আপুৰণের দ্বারা । 
ইউরোপীয়গণ বলে, গ্রতিদ্ন্ছিতাঁ, প্রাক্কতিক ও যৌন নিব্দাচন প্রভৃতি এক 
প্রাণীকে অপর প্র।ণীর শরীর ধারণ করিতে বাধা করে। কিন্তু আমাদের 
শাস্ত্রে এই জাতান্তর পরিণাধের যে হেতু নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ছ্।রা বোধ 
হয়, ইহারা ইউবে!পীয়গণ হইতে অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহারা 
আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিনেন। এই প্ররুতির আপুরণের অর্থ কি? 
আমবা স্বীকার করিয়। থা্ধি যে, জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে বুদ্ধরূপে 
৬৯৮ উদ্বোধন । [ *ম--২২শ সংখ্যা। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ৩৫৫ 








পরিতত হয় । আমর ইহা? স্বাকার করিলেও কিন্তু আমাদের দুঢ় ধারণ! 
যে, কোন যন্ত্রের একদিকে যদি উপযুক্ত পরিমাণ শক্তিপ্রয়েগ না কতা যায়, 
তব উহা হইতে তদনুন্ধপ কার্ধ্য পাওয়া যাইবে না । যে আকারই ধারণ 
করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকাপই সমান একপ্রান্তে ধ্দ শক্তির বিকাশ 
দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে উহা প্রঠোগ করিতে হইবে-হইতে পারে 
উহা অন্ত আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিষাণ এক হওর। চাইই চাই। 
অতএব বুদ্ধ যদি পিণা মর এক প্রান্ত হয়, তবে অপরপ্রান্তষ্থ জীবাণুও অনশ্ঠ 
বুদ্ধহুলা হইবে । বদি বুদ্ধ ক্রমবিকশিত (পরিদ্ত ) জীব।ণু হয়, তবে এ 

জাবাণুও নিশ্চিত করমসঙ্গচিত (অব্যক্ত) বুদ্ধ। ঘর্দি এই বক্ষাণ্ড অনন্ত 
শক্তির বিকাশস্বর্ূপ হয, তবে গ্রলয়কলে 9 সেই অনন্তশক্তির অন্য আকা 
বিদামানত। স্বীকার করিতে হইবে । অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রতোক 
আত্মাই অনন্ত। আমাদের পদভলবিহারী ক্ষুপতম কট হইতে মহস্তমও 
উচ্চতম সাবু পদ্যস্ত সকপেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও অনন্ত 
সযৃদয়ই বৃহিয়াছে। প্র্েৰ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটে সেই 
মহাশক্ির অত স্বপ্পপপ্ধিমাণ বিক(শ হইয়াছে, তোমাতে তদপেক্ষ। অধিক 
আবার অপর একজন দেবতুলা মানবে তদপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ 
হইয়াছে-এই মাত গ্রভেদ। কিন্তু সকলেতেই সেই এক শক্তি 
রহিয়াছে । 

গতর্জলি বলিতেছেন, --- 

“ততঃ ক্ষেত্রিকব ২)? 

“যেমন ক্লধক তাহার ক্ষেত্রে জলপিধান করে 1” কুষক তাহার ক্ষেত্রে 
জল আনিবার জন্য কোন নিদ্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটা প্রণালী কাটিযাছে _- 
এ গুণালীর মুখে একটী দরজা আছে_পাছে সমূদয় জল দিয়া ক্ষেত্রকে 
প্রাবিত করিয়। দেয়, এই জন্য এ দরজা বন্ধ রাখা হয়। ঘখন জলেন্ন প্রয়োজন 
হয়, তখন এ দরজাটা খুশিয়া দিলেই জল নিজশক্ভিবলে উহার ভিতরে 
প্রবেশ কৰে জলপ্রবেশের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, জলাশয়ের 
জলে পূর্র্ব হইতেই শক্তি বিদাম!ন রহিদাছে। এইকপ আমাদের প্রতোকের 
গশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পাধরতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য্য। অনস্ত 
আনন্দের ভাঙাপ রহিয়াছে, কেবল এই দ্বার-দেহরূপ এই দ্বার--আমর! 
প্ররূত পক্ষে যাহা, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে পিতেছে না আর দত এই 


২য় পঃ পৌষ, ১৬১৪ ।] উদ্বোধন। ৬৪৯৯ 





৩৬ পাঞ্জাব ও কাশ্বীর। 





দেহের গঠন উত হইতে থাকে, যতই তো গুণ রজোগ্চণে এবং রজে।গুণ 
অস্থগুণে পবিণুত হয়, ততই এই শক্তি ও গদ্ধত প্রকাশিত হইতে থাঁকে, আব 
এই কারণেই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবদান। 
হইতে পরে আমরা মুল তন ভুলিয়া গিয়াছি-ধেমন আমাদের 
ালাবিবাহ সন্বন্ধ-য্দিও এব্ধিয এখানে অগ্রাসজিক, তথাপি আম্ক। 
উহা। দুষ্টান্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে 
আঁমি এই সকল বিষিয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিব। তবে ইহা বিয়া 
রাখি যে, বালাবিবাহ প্রথ। যে সকল যুল ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই 
সকল ভাব অবলম্বনেই এ্রকুত সভ্যতার সঞ্চার 
অান/বথাহের মুলভন্ত। হইতে পারে, আন্ত ধকিডুতেই নহে । যদি প্রভোক 
নরন|রীকেই অপর যে কোন নরনারীকে পতি বা পত্ীরূপে এহপের স্বাধীনতা 
(দওয়া যার, যদি ব্যঞ্তগত সুখ, পাশব একুতির পরিত্ৃপ্তি সম্গাজে অবাধে 
স্রণ করিতে দেওয়া যায়, তাহার ফল নিশ্চগট অঠভ হইবে--ছুষ্টগ্ুক্কতি, 
আস্মরন্মভাব সন্তানসধূহের উতপভ্ভি হইবে। একদিকে প্রভেতক দেশে 
মান্য এই আকল পশ্ুপ্রক্তি সন্তান উতৎ্পাৎথন করিতেছে, অপর দিকে 


ইহাদিগকে দমন রাখবার জন্য গুণিশ বাড়।ইতেছে । এরপে সামাজিক ব্যাধির 
প্রহীকার স্ষ্টায় বিশেষ ফল নই, বরং কিকুপে সম হইতে এই স্কল 
দোষ -এই সকল গপশ্ুপ্রকৃতি সন্তানের উতৎ্পত্তি-নিবরিত হইতে পাৰে, 
ইহাই মহাঁপমস্থ।। আর যতদিন তুমি সমাজে বাশ করিতৈছ, 
ততদিন তোমা বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এসং আর সকলকেই 
ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিন্ধরপ খিবাহ করা উচিত, কিন্প 
উচিত নয়, এবিষয়ে ভোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে। 
ভারতীয় বাগ্যবিবাহ প্রথার পশ্চাতে এই সকল উচ্চতর ভাব ও ভগ 
বৃহিয়।ছে--কোষ্জীতে ব্ধকন্াব যেরূপ জাতি, গণ প্রভৃতি লিখিত থাঁকে, 
এখনও শদনুপারেই হিন্দুপযাজে বিবাহ হয়। আর প্রপঙ্গ ক্রমে আমি ইহাও 
বলিতে চাই থে, মন্থর মতে কামোভ্তব পুত্র আর্য নহে। যে সন্তানের জন্ম- 
সৃত্যু বেদের বিধানান্ুবারী, সেই প্রক্কৃত পক্ষে আধ্য। আজ কাল সকল 
দেশে এইরূপ আয সন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ 
নামক দোষ্বাশিব উৎপত্তি হইখাছে। আম্বা প্রাচীন মহান আদর্শশমুহ 
ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে যে, আমরা এক্ষণে এই সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে 
টিন উদ্বোধন। [৯ম -২২শ সংখ্যা। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ৩৫৭ 


কার্ধো পত্রিণত করি না? ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই সকল মহ।ন্‌ 
ভাব লহ] একট! খিক্ষৃত কিস্তুতকিমাকার ব্যাপার করিয়া তুপিয়াছি। 
ইহ সম্পূর্ণ সত্য খে, আজকাল আগ প্রাচীন কালের মত পিতামাতা না£, 
যাজও এক্ষণে পৃরর গায় শিক্ষিত নহে, আর প্রাচীন সমাজের যেমন 
স্ম।জহক্ সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল. এখনকার সমাঙের 
তাহা নাই । কিন্তু তাহ। হইলেও কার্যে যেরপই দাড়াইয়। থাকুক, খল 
তন্থুটী নিদ্দোষ আর যদি একটী তত্ব ঠিক কাগ্যে পারণত ন। করা হইয়া থাকে, 
তবে যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর। যৃল তন্বটাকেই নষ্ট করিয়া ফেনিবার 
চেষ্ট। কর কেন? খাব্যসমস্ত। সন্বন্ধেও এই কথ' খাটে । ওঁ তন্বও যেতাবে 
কার্য্যে পরিণত হইতেছে, তাহা খুব খারাপ বটে, কিন্তু তাহাতে এ তকের 
কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই উহ থাকিবে । যাহাতে ভাল 
করিয়া কার্যে পরিণত হয, তাহার চেষ্ট1! কর.। 
তারতে আমাদের সকল সম্প্রদারকেই আয্মাসন্বস্বীর় পুর্দোক্ত মহান্‌ তত 
বিশ্বাস করিতে হয়, কেশল দ্বেশুবাদীর। বলেন, (আমরা পরে ইহা বিশেষ 
ভাবে দেখিব) অসৎ কথ্মের দ্বারা উহা সক্ষোচ ধাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শন্তি 
ও স্বভাব সঙ্কুচিত হইয়া ধায় আবার সৎকশ্দের দ্বার) মেই শ্মভাঁবের বিকাশ 
হয়। আর অদবৈতবাণী বলেন, আম্মার কখনই সক্ষেচ ব! বিকাশ কিছুই 
হয় না, প্রগুলি আগাতভঃ প্রভীত হয় মাজ্র। ছ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদার 
এইমাত্র প্রতেদ । তব সকলেই একথা স্বীকার করিয়। থাকেন যে, আমাদের 
আত্মাতে পুর্ব হইতেহ সকল শক্তি অবস্থিত, বাহির হইতে কোন কিছু ষে 
আম্ম(তে আসিবে, তাহা নহেঃ কোন জিনিষ যে 
আস্থার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতায় দৈত উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা নহে। 
ও অট্দতধাদা একমত) এইটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিও যে, তোমাদের 
বেদ 1751: নহে বাহির হইতে তিতরে 
আসিতেছে, তাহা নহে ) উহ। ৬১:১1/থ (ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে) 
--উহারা এভ্যেক আগ্মায় অবাস্থৃত পনাতন নিরমাধলী । পিপীলিকা হইতে 
দেবত। পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মার বেদ অবস্থিত । পিপীলিকাকে কেবল বিকাশ- 
প্রাপ্ত হইয়! খধষিদেহ লাভ করিতে হইবে; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ 
সনাতন নিয়মাবলি প্রকাশিত হইবে৷ এই মহান্‌ তহ্টা বুঝ। বিশেষ প্রয়োঙ্গন 
ষেঃআমাদের ভিতরে পূর্ব হইতেই শক্তি অবাস্থত,মুক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের 
খ্য পঃ পৌষ, ১৩১৪1] উদ্বোধন । ৭৯১ 





ভারতে বিবেকানন্দ । ৬৫৯ 








উহার! মিলিয়া একটী বন্ত হয় নাই, সমুদের তরঙ্গরাজির ন্যায় একটা আর 
একটীর পশ্চ।তে চলিয়াছে, উহার! কখনই সম্পূর্ণ নে, কখনই উহার! একটা 
অখণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল শুইরূপ তরঈ-পরম্পর।মাত্র, একটা 
চলিয়। যায়, আর একটার জন্ম দির়। যায়, এইরূপ চপিতঠে থাকে আর এই 
সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই নির্ধাথ বলে । 
তোমর। দেখিতেছ, দ্বৈতবদ ইহার সমক্ষে নীরব, দ্বৈতবাদের পক্ষে 
ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুক্রিতর্ক গ্রয়োগ অসম্ভব, দ্বৈতবাদীর 
ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারে না । সর্দব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিন] 
খিনি জগত স্বষ্ট করেন, চরণ বিন| যিনি গমন করেন হত্যার্ণি, কুম্তকার 
যেমন ঘট প্রস্তুত করে, 'ঘনি সেইন্ূপে বিশ্ব স্ষ্টি করেন, বৌনদেরা বলেন, খরি 
ঈশ্বর এইন্ূপ হন, তবে তিনি গেই ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিতে প্রস্তত, 
তিনি তাহাকে উপাসনা! করিতে ইচ্ছ,ক*নহেন। এই জগৎ ছুঃখপূর্ণ; 
খদ্দি ইহা ঈশ্বরে কায হয়, ত:ব বৌদ্ধ বলেন, আমরা এরূপ ঈশ্বরের সহিত 
যুদ্ধ করব। আব দ্বিতারতঃ, এই ঈথর অযোক্তিকক ও অপস্তব। তোমর। 
সকশেই ইহ| অনায়াসে বুঝিতে পার। ষশাহারা জগতের রচন[কৌ-ল 
দেখিয়া উহার একজন পরমকৌশলী নির্মাতার অনুমান করেন, আমাদের 
আর তাহাদের যুক্তিসমূহ অ।লোচনায় প্রয়েরজন নাই-_ক্গণিকবিজ্ঞানবাদীরাই 
উহাদের সমুদয় যুক্সিজাল একেবারে খণ্ডন করিয়াছিলন। স্ৃতর।ং 
ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিল ন!। তোমরা বলিয়। 
থক, সত্য, কেবলমাত্র সত্যই, তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য । “সত্যমেব জয়তে 
নানৃতং সত্যেনৈব পঞ্থ। বিততো! দ্রেবযানঃ।' সত্যেরই জয় হইয়। থাকে, 
মিথ্যা কখন জয়, লাভ করে নও সত্যের দ্বারাই দেবযানমার্গ লা হয়। 
সকলেই সতে র পতাকা উড়াইয় যাইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা! কেবল 
ছুর্ধল ব্যঞ্চিকে পর্দদলিত . করিবার জন্য। তোমাদের ঈশ্বরসন্বন্ধায় 
দ্বৈতবাদীয্মক খারণা লইয়। প্রতিমাপুগ্গক গরিব বেচার|র সহিত বিবাদ 
করিতে যাইতেছ, ভানিতেছ, তোমরা ভ।রি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়!সে 
পরাস্ত করিনা দিতে পার, আর সে যদি বুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ 
ঈশরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাঁও 
কোথায়? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক অথবা তোমার 
প্রতিদ্বদ্ধীকে নাস্তিক নামে অঠিহিত করিয়া! চীৎকাপ করিতে থাক-_ 
২য় পঃ পোষ, ৯৩১৪ । ] উদ্বোধন । ৭৩ 
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